ইসলাঢেমর ধারাবাহিক ইতিহাস £ সপ্তম খণ্ড 


কোরআনের আলোকে 


আব্বাসীয়। (খন্বাফত 


ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ. ি-এইচ. ডি. ডি. লিট. (ক্যাল, ) 


মল্লিক ব্রাদাস 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা 
&৫, কলেজ স্ট্রীট 
কালিকাতা-৭০০ ০৭৩ 


প্রকাশনায় ঃ 

আলহাজৰ আবুল কালাম মল্লিক 
মাল্লক ব্রাদার্স 

&&, কলেজ স্ট্রট, কলিকাতা-২৩ 


প্রথম সংস্করণ £ 
মার্চ, ১৯৬৩ 


মুদ্রণে 
আনিলকুমার ঘোষ 
নিউ ঘোষ প্রেস 
৪/১ই, বিডন রো 
কলিকাতা-৬ 


উৎসর্গ 
অধ্যাপক হুমায়ুন কবির 


(এশিয়ার ক্ষণজন্মা মনীষী ) 


বলেন মানবশ্রেম্ত "মহম্মদ" ধরার-_ 
এই বিশ্ব-ীবধাতার একটি পরিবার । 
উত্তম ?তাঁনই এক 'বাধির দরবারে 
যে-জন উত্তম এই বিশ্ব-পারবারে । 

যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যস্ত বল 
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল । 
যে-জন করেন তান মানব-মহান 
গরিবের সেবা আর গাঁরব-কল্যাণ 


-হাদিস 


শন্তি মোরে দাও প্রভু যেন চিত্তে মম 

মানবে বরিতে পার মোর ভ্রাতাসম ॥ 

শনু-মিতত ভেদাভেদ ভুলি যেন নাথ 

কল্যাণেশমালিতে পার সকলের সাথ । 
--অধ্যাপক কবির 


বাঁদেরে দেখিয়া মম জেগে ওঠে প্রাণ 
গরায়ান মহীয়ান তুমি সে মহান । 
কল্যাণই কামনা যার সঞ্জিবনী মূল 
জাীবন-বীথকা বনে তুমি সেই কুল । 
স্প্গ্রচ্হছকার 
কোরআন--”৩ 8 ১৯১০, ১৬ 2 ১১০, ৩৯ 5 ১০, 
১০৭ $ ৬-৭ 





আজ সর্বপ্রথম পরম করুণাময় কৃপানিধানকে জানাই অন্তরের অফুরন্ত 
কৃতজ্ঞতা, যাঁর অসাম করুণাবলে আজকের এই ভূমিকা লিখাছ। 

সে আজ অনেকাদন হল ( ১৯৬২-৬৩ ) যখন আমি গবেষণারত, দুটি দিক 
থেকে নির্দেশ পেয়েছিলাম--"দুটি কাজ" করতে । কাজটি ছিল--পবিত্র কোরআনের 
[কিছ ব্যাখ্যা-সহ একটি স্বচ্ছ সরল বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা ভাষাতে ইসলামের 
প্রথম যৃগের (&৭০-১২৫৮ খ্রীঃ ) একটি ধারাবাহক সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন । এই 
মহৎ উদ্দেশ্যের একাদকে ছিলেন পিতা মওলবী মোহঃ ইউননস, িতৃব্য মওলানা 
মোহঃ ইলিয়াস, স্বপ্নদ্ত্টা অগ্রজ মোহঃ সোলেমান, অন্যাদিকে ছিলেন শ্রদ্ধেয় মনীষা 
অধ্যাপক হুমায়ন কবির, পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আচার্য সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশ্বাবিশ্রুত 
পণ্ডিতগণ। 

পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-সহ বঙ্গানুবাদ যথাসময়ে বের হয়েছে । ইসলামের 
ধারাবাঁহক ইতিহাসের শেষ বা সপ্তম খণ্ড আজ বের হতে চলল । কিন্তু আমার কাছে 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হল-_যাঁদের একান্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায়, অফহ্রন্ত 
উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়, যাঁদের প্রাণভরা আশিস ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে একাদিন 
এই জীবন-জোড়া বিশাল কাজে কম্পিত হৃদয়ে, আশা-নিরাশার মাঝখানে বসে পরম 
করুণাময়ের অফুরন্ত করুণা কামনা করে কলম ধরোছিলাম, তাঁদের আজ কেউই 
জপীবত নেই । আজ যেন আমি সুদীর্ঘকাল পরে ফেলা আসা যৌবনের উপবন হতে 
বার্ধক্যের বারাণসতে না হলেও প্রৌচত্বের প্রাঙ্গণে রিন্তমনে বিস্তপ্রাণে ভাষাহাঁন 
অবান্ত ভাবে ভীষণ ভারাক্রান্ত হাদয়ে অশ্রুসজল নয়নে দূর অতাঁতের স্মৃতিচারণ 
করে এ সমন্ত পরলোকগত আত্মাসমূহের কায়মনবাক্যে শান্তি কামনা করছি। 
আবার তাঁদের সেই প্রাণজুড়ানো হৃদয়ভরা দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করছি। 
আবার বাল--হে পরলোকগত আত্মা, তোমরা শাদ্তিতে রও । 

যে জাগ্রত মনীষার স্নাবড় স্নেহ, একান্ত ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা একদিন 
আমাকে ধন্য করোছিল, যাঁর লেখা কোরআনের ধারাবাহিক তফপসির (ব্যাখ্যা ) আমার 
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সম্পাদিত পন্তিকা “ষুববাণাঁ"তে বের করার সৌভাগালাভ করেছিলাম, সেই ফৃগ- 
মানব ভাষাবিদ শহীদুল্লাহকে হারালাম ১৯৬৮-তে | 'যাঁন আমাকে পন্রবং স্নেহ 
করতেন, সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ অধ্যাপক কাঁবরকে হারালাম ১৯৬৯-এ | জীবনের 
পথে যাঁকে অভাবনীয় ভাবে পেয়োছিলাম, সেই মহান আচার্ষ চট্টোপাধ্যায়কে হারালাম 
১৯৭৭-এ। পরম পূজ্য পিতাকে হারালাম ১৯৭৮ সালে। পথ-প্রদর্শক পিতৃব্যকে 
হারালাম ১৯৮১-তে । ভিন্নদেহ আভন্ন হৃদয় স্বপ্ন্রম্টা অগ্রজকে হারালাম ১৯৯০-এ। 
এ জীবনের মহান কাণ্ডারী সহন্র জীবনের নির্মাতা, শতাব্দীর সূর্য মাস্টারমশাই 
আচার্য সেনকে হারালাম ১৯৯২-এ | ক্ষণে-ক্ষণে, মহাক্ষণে, ভীষণ ক্ষণে এদের একের 
পর এক বিদায়বেলা আমার হৃদয়কে কতখানি শূন্য করেছে, বিদীর্ণ করেছে, তা 
এক অন্তর্যামণই জানেন । ২ £ ৭৭, ৩ £ ১১৯১ ৫ £ ১০৯, ১১৬, ৮ 88৩ 
ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হজরত মহম্মদ (দঃ )-এর পূণার্গ 
জীবনী মহানবী" এবং দ্বিতীয় হতে পণ্ম খণ্ড সং খলিফা বহ্‌ পৃবেই বের 
হয়েছে। এখন দ্বিতীয় হতে পণ্ম খণ্ড (হযরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত 
ওসমান, হজরত আলি ) আবার পৃথক পৃথক ভাবে বের হওয়ার পথে। যচ্ঠ খণ্ড 
উমাইয়া খেলাফত আগেই বের হয়েছে । এবার শেষ বা সপ্তম খণ্ড আব্বাসীয়া 
খেলাফতের পালা । ছাপার কাজ শেষ হল। এখানেই এই ধারাবাহিকতার সমাঞ্ধি 
পর্ব । 
বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইসলামকে জানতে ও চিনতে 
আমার মহান উপদেষ্টামণ্ডলী বহাদিন হতে বাংলা ভাষাতে একটি ধারাবাহক 
ইতিহাস রচনার অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করোছলেন। যে ধারাবাহকে সাঁঠক 
কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে ধর্মের শুকনো কচকচানি, গোঁড়ামির লেশ ও ভাঁড়ামির স্পর্শ 
থাকবে না, যে ধারাবাহিকের মূল সুরে বিধত ও ঘোষিত হবে পাবন্ত কোরআনের 
আলোকে ইসলামের মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য-_ মনুষ্যত্বের জন্ম, মানবতার 
জয়, মানব জাতির উত্থান। যেখানে ধর্মের উপলক্ষ কোনক্রমেই যেন তার মূল 
লক্ষ্যকে আতিক্ম না করে। কেননা আজ সারা পৃথিবীতে ধর্মের উপলক্ষগুলি তার 
মূল লক্ষ্যকে পদদলিত করতে বসেছে । এই ধারাবাহকতার কাহিনী বর্ণনার সাথে 
সোঁদিকেও তাক্ষ: লক্ষ্য রাখা হয়েছে । সকল ধর্মের গ্রাত সকল ধার্মকেরই শ্রদ্ধা 
রাখাটা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা ধর্মাম্ধতা আপন ধর্মেরও হত্যাকারী । আপন 
হাতেই ধর্মকে হত্যা করে । আবার ধার্মক সেজে প্রাণহীন এ ধর্মকে বুকে জীঁড়য়ে 
রাখাটা বড়ই করুণ দৃশা, বড়ই অকৃত্রিম আভনয়, বড়ই বেদনাদায়ক । 
কোরআন--২ £ ৬৯, ১৫৬৬, ৪ £ ৮০, ১৩৬, $ £ ৬৯, ৬ £ ১০৮, 
১০ 2 ১৯, ১১ ৪ ১১৮, ১৭ 2 ৪, ২২ ৬৩ 
প্রথম খণ্ড 'মহানবা'তে পেয়েছি ইসলামের প্রবর্তন যৃগ” দ্বিতীয় খণ্ড আবু 
বকর'"এ পেয়েছি ইসলামের পারন্াণ বূগ, তৃতীয় খণ্ড “ওমর'"এ পেয়েছি ইসলামের 
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প্রকৃত প্রাতষ্ঠার যুগ, চতুর্থ খণ্ড “ওসমান'-এ পেয়োছ প্রথমার্ধে প্রসার যুগ, পরাধে 
পদস্থখলন যৃখ, পঞ্চম খণ্ড 'আল'তে পেরেছি প্রাণপণে ইসলামের পুনরুদ্ধারের যুগ 
বা পতনের মুখোমুখি যুগ । যন্ঠ খণ্ড “উমাইয়া খেলাফত'-এ পেলাম মুসলমানদের 
( ইসলামের নয় ) রাজ্য বিজ্ঞারের স্বর্ণযুগ, সথম খণ্ড “আব্বাসীয়া'তে পেলাম 
মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কাতির স্বর্ণযুগ । 

যে কোন একটি ধারাবাহিক কাজ করতে গেলে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের প্রাত 
লক্ষ্য রাখতে হয়। বিশেষ করে হীতিহাস লিখতে গেলে তখনকার ধমাঁয় ও 
সামাজিক পাঁরবেশ, অর্থনৌতিক কাঠামো, যুগের চাহিদা, ঘটনা, কাহিনী, রটনা, 
গুজব, তত্ব, তথ্য, কিংবদন্তী, প্রবাদ এবং রাজনোতিক পরিবেশ, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 
মানুষের রুঁচ-অভিরূচি, আশা-আকাত্ক্ষা, অবস্থা-দুরবস্হাগুলিকে ভালভাবে 
খাঁতয়ে দেখতে হয়। রাজ্য কেন ও কোন গুণে শূনা হতে অভাবনীয় ভাবে গড়ে 
উঠলো, আবার শূন্য হতে গড়ে ওঠা এ সুবিশাল রাজ্য কেন অজস্র সৈনা-সহ 
অচিন্ত্যনীয় ভাবে রসাতলে গেল, তাও খাঁতয়ে দেখতে হয় । অতাঁতের এগদীলকে 
আপন অনুভূতি ও অনুভবে এনে ভাব ও ভাষার মাল-মসলা 'দিয়ে সংচ্ঠুভাবে 
সাজাতে পারলে ভাবীকালের জন্য ইতিহাসের সুন্দর ইমারত গড়ে ওঠে । 

কোন সমাজের বা যুগের ইতিহাস যাঁদ দুর অতাঁতের আভজ্ঞতা-সহ অনাগত 
কালের ছেলেমেয়েদের, যুবক-যুবতাঁদের, পাঠক-পাঠিকাদের সে যুগের ভাল-মন্দ, 
ভুল-ভাম্তি, উচিত-অনৃচিত-সহ, প্রাতষ্ঠা ও পতনের বথার্থ কারগগ্ীল যথাযথ 
ভাবে নিণাঁত করে ধাঁরয়ে দিতে না পারে, তাহলে এ ইতিহাসও কোন এক কালের 
ঘটনা ও কাহনীর অপ্রয়োজনীয় পুঞ্জীভূত নিষ্প্রাণ পচনশীল ক্ষায়ফু পাহাড় মান্র। 
কিন্তু মানব-সমাজের ইতিহাস হওয়া উচিত--সমাজের সার্বিক দিশারাঁ, মানব 
জাতির উত্যান-পতনের 'দিক নির্ণয়ে অন্রান্ত কম্পাস। 

ইসলামের এই সাত খণ্ড ধারাবাহিক হীতিহাসে প্রশংসার কথা প্রচুর আছে। 
শুনতে কিছুটা খায়াপ শোনালেও সত্য ও সংশোধনের খাতিরে অপ্রশংসনায় অংশও 
[িছ;টা তুলে ধরা দরকার । এই ধারাবাহিক হীতিহাসের প্রথম খণ্ড 'মহানবাঁ'তে লক্ষ্য 
করলাম- মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ )--সমগ্র মানব-সমাজে সূর্যের আলো দান 
করলেন। অতঃপর প্রথম দুই খাঁলফা তাঁকে পারিপূর্ণ ও সার্থকভাবেই অনুসরণ 
করলেন। পরবতর্শ তৃতীয় খলিফার আমলের মধাভাগে ইসলামের রাজনাঁতির 
গগনাকাশে দেখা দিল দৃম্ট গ্রহের আবির্ভাব--যেমন বাইতুল মালের ( কোষাগার ) 
অপব্যবহার, অপারমিত অর্থের সগ্চয় এবং এ সঞ্চিত অর্থের অপচয় । জোতদার, 
জাঁমনদার, ভূস্বামী ও ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব, সরকারী উচ্চ পদাধিকারগণের 
উৎপাত, ক্ষমতার অপব্যবহার, দারিদ্র ও গারব মানূষদের প্রাতি অবহেলা, তাদের 
অনুতাপ ও আহাজারণী । ইসলাম যে পণ্জনকে অত্যন্ত ঘ্‌ণার চোখে দেখে, তা 
যেন মাথাচীড়া দিল-_-অসত্যবাদশ, অত্যাচারী, অহঙ্কারী, অপব্যয়ী বা অমিতব্যয়শ 


[হত] 

ও অকৃতজ্ঞ, এটি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক । চতুর্থ খালফা এই বেদনাদায়ক পারাশ্থীত 
ও পাঁরবেশকে অত্যন্ত সম্বিচ্ছার সাথেই নিম্ল করতে গিয়ে কার়েমণ স্বার্থ ও 
ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে মহামানব 'নিজেই নির্মূল হয়ে গেলেন। মুসাঁলম সমাজে 
তাঁর মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করল না। মানবনসমাজ হারাল এক 'সিংহ- 
পুরুষকে । ইসলামের ইতিহাসে এ অধ্যায় বড়ই মর্মান্তিক । 

উমাইয়া খেলাফত মুসাঁলম সামাজ্যে রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছে। 
আহ্বাসীয়া খেলাফত মুসলিম-সভ্যতা ও সংস্কাতির স্বর্ণযুগ গড়ে তুলেছে । উভয়েরই 
গৌরবগাঁথা ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনই লিপিবদ্ধ থাকবে । তাই বলে এ দুই 
খেলাফতে অনৈসলামিক বা অসামাঁজক কাজেরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল 
না বলেই মহান আল্লাহ্‌ ঘটিয়োছিলেন মহাপতন। শূন্য হতে গড়ে ওঠা আরব 
খেলাফত আবার শন্যতেই বিলীন হল। বেশ কিছু খাঁলফাদের চারিত্রিক 
অধঃপতনই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের মূল ও মৃখ্য কারণ ছিল, যে চারন্রবল 
একদিন তাঁদের অভাবনীয়ভাবে গড়ে তৃলেছিল। কোরআন--১৩ £ ১১ 

উমাইয়া খেলাফতের প্রাতিষ্ঠাতা মোয়াবিয়া যেভাবে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) 
কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত ইসলামের গণতন্ত্রকে বধ করে রাজতন্ত্রকে কায়েম করলেন, তা ছিল 
বড়ই অমানাষক ও অনৈসলামিক কাজ । পবিভ্র কোরআনের নিরিখেও তা কুফরাঁ 
ব্যতীত নয়। নবীজীর গণতন্ত্র কোরআনেরই ঘোষণা । --৩ ৪১৫৯, ৪২ £৩৮। 
এই গণতন্মকে রক্ষা করতে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলির জীবনা- 
বসান ও তাঁর দুই পনর হাসান ও হোসেনের লোমহর্ষক নিধন ও সকরুণ পাঁরণাঁত 
আতি বড় কঠোর চিত্তকেও ব্যথিত করে । সিংহাসন লাভে প্রথম মারওয়ানের কু-চাল 
তাঁর গ্রুসকল যড়ষল্মের জনক মোয়াবিয়ার বিদেহী আত্মাকে ভাল শিক্ষাই 'দিল। 
মানুষ মনে না রাখলেও, এটি ছিল ইতিহাসের কত বড় প্রত্যুত্তর । আবার উমাইয়া 
খেলাফতের খাঁলফা "দ্বিতীয় ওমর আপন মহৎ কাজের দ্বারা “খোলাফায়ে রাশেদীনের' 
পণ্চম হওয়ার নজিরাবিহীন মহাসম্মান মহাগৌরব অন করেছিলেন । আবার 
কাঁতপয় খাঁলফা কেবল মদ্যপানে তৃষ্ঠ হতে না পেরে এবং নর্তকী ও গায়কাদের 
নাচ-গানে প্রাণের সাধ মেটাতে না পেরে, কখনো মদের দরিয়া বাঁনয়ে সম্তরণের 
বারা, কখনো নর্তকাদের সাথে নাচতে নেমে বিশাল সাম্রাজ্যের পতনকে কতই না 
ত্বরান্বিত করেছিলেন । 

আহ্বাসীয়া খেলাফতের প্রাতিষ্ঠালখ্নে যে কয়েকজন মানুষের সারুয় সাহায্য 
ব্যতশত এ খেলাফত কোনাঁদনই জন্ম নিতো কি না কে জানে, তাঁরা ছিলেন আবুল 
আব্বাসের আপন পিতৃব্য জাবের যুদ্ধের বিজয়ী বীর উমাইয়া খেলাফতের ধৰংসকারা, 
ভাবী খেলাফতের আশাধারী আব্দুল্লাহ ও তাঁর প্র এবং আবু মুসালম ও বিশেষ 
করে আলি বংশ। পরবতাঁকালে খাঁলফা আবু জাফর আল-মনসূর তাঁদের সাথে 
কেবল মান বেঈমানিই করলেন না, বরং একের পর এক সাধু বেশে সংহারই করলেন। 


] 


ন্যায়-পরায়ণ খাঁলফা হারুণ-রশিদ তাঁর পিতার বন্ধ ও মন্বী ইয়্াহইয়াকে পিতৃতুল্য 
জ্ঞান করতেন। তাঁর ছেলে ফজল ছিলেন খলিফার দুধ ভাই, বাল্যবন্ধ:, হিতার্থা 
প্রধানমন্ত্রী, পরে তাঁর অন্য পত্র জাফর এ পদাঁট অলঙ্কত করেন। পরমাস্‌ন্দরী 
রাজকন্যা বোন আব্বাসার নাথে প্রধানমন্ত্রী জাফরের ( কর্চিপত ) পাঁরণয়কে কেন্দ্র 
করে দূর অতীতের খেলার সাথী, বহুকালের বাল্যবন্ধু, সান্ধ্যভ্রমণের একান্ত 
সঙ্গী, গভীর রাতের পরামর্শদাতা, রাজনীতির নিবিড়-ঘন রহস্যজালের মুক্তিদাতা 
সুপুরুষ, সৃপণ্ডিত, সুরচিসম্পন্ন জাফরের আচম্বিতে মৃত্যুদণ্ড এবং ভাই ফজল 
ও তাঁর সমগ্র বার্মোক বংশকেই নিশীথ-রাতের গভীর আঁধারে কারাগারের 'নাবড় 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে, এমনাক ধরার বুক হতে একেবারেই মুছে দিতে 
ইতিহাসের ন্যায়পরায়ণ খলিফার এতটুকুও মমতাবোধ জাগোন। সর্বাপেক্ষা 
লোমহর্ষক ঘটনা--বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে জীবনের একান্ত বন্ধু 
চরম হতভাগ্য জাফরের প্রাণহীন দেহাটিকে রাজধানণ বাগদাদের প্রধান ফটকে লক্ষ 
লক্ষ মানুষের সম্মুখে ঝুলিয়ে দিতে সমগ্র বাগদাদ কেপে উঠলেও বিবেকের 
বোধোদয়ে খলিফার বন্ধুর অন্তর ও মানব-হৃদয় কেপে ওঠেনি । হতভাগা জাফরের 
মৃতদেহকে এভাবে লাঞ্ছিত করার পূর্বেই কি ইতিহাসের ন্যায়পরায়ণ খাঁলফা আপন 
বিবেককেই লাঞ্ছিত করেনান 2? এটিই কি মহান নবীজীর শিক্ষা! ইসলামের 
শিক্ষা! এ তো ঘোর ইসলাম-বিরোধী কাজ । রাজ-আদেশ এমনই আনবার্ধ, 
এমনই আশ্চর্য, এমনই রহস্যময় ॥ 
আর একটি অনুরূপ দজ্টান্ত, ইসলাম জগতে স্বাধীন চিন্তার জনকস্থানীয় 
মূতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পৃজ্ঠপোষক খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের 
কোনদিনই হাত কে*পে ওঠোঁন বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীন চিন্তাবিদদের জেলে পুরতে । 
এমনকি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতেও । ইসলাম জগতের খ্যাতনামা চার চিন্তানায়ক 
অর্থাং চার ইমাম--আবু ইমাম হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালেকী ও ইমাম হাম্বল 
কেউই খলিফার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা হতে নিচ্কাতি পানান। ক্লীতদাসী মারাজিলার 
গর্ভজাত সন্তান পত্র খালফা মামুনের নিকট আমিনের রাজমাতা সম্রাজ্ঞী জুবাইদার 
করুণা ভিক্ষা ইীতহাসের আবিস্মরণীয় সকরুণ শিক্ষা । খলিফা হারুণ পত্রের নাম 
রাখলেন--'হম্মদ' । ডাকনাম-আমিন। যে নামে তীন খলিফা বলেও পারচিত 
হলেন। নামের দিক থেকে পিতা একেবারেই মহানবী (সাঃ )-কে অনুসরণ করলেন, 
কিন্তু কামের দিকে পুত্র শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী 
হয়ে থাকলেন । 
আব্বাসীয়া খেলাফতের ২২ নম্বর খালফা (১৪৪-৪৬ ) মুস্তাকফিকে নিয়ে 
তাঁর বুয্লাইয়া বংশীয় আমীর মুইজ-উদ-দল্লাহ মানব-সমাজের পাবন্র-বিবাহ 
ম্ধনে যে রোমাণ্কর রেকর্ড সৃষ্টি করলেন-_-নিছক রাজনীতির জন্য তা আজও 
অদ্বিতীয় । নিজে জোর করে খাঁলফা-্তনয়াকে বিবাহবন্ধনে বাঁধলেন এবং 
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খলিফাকেও বাধ্য করলেন তাঁর ( আমীরের ) কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে । যার 
পশ্চাতে ছিল পঞ্কিল রাজনীতি । এত কিছু সত্বেও খেলাফতের শেষ রক্ষা হল না। 

বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রধান কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো ধারে 
ধারে আরো ঘনীভূত হতে থাকল । আমরা জানি মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) 
সপ্তম হিজরীতে ( ৬২৮-২৯) তাঁর পাশ্বর্বত+ঁ এলাকাগুলিতে ইসলামের দাওয়াত 
পাঠাচ্ছিলেন | মহানবীর 'দৃত" পাঁথমধ্যে রোমান সম্রাট হারকিউলিসের' গভর্নর সুর 
হাবিল কর্তৃক নিহত হন এবং বারবার এই নারকীয় ঘটনা ঘটতে থাকলে মহানবী 
মৃতা অঞ্চলে আভযান পাঠাতে মনগ্ছ করেন ও পাঠান। কেননা মহানবীর চোখে 
আন্তজাতিক শান্তিরক্ষার স্বার্থে দতের অবমাননা, দৃত হত্যাটা ছিল ক্ষমাহীন 
অপরাধ ও পাপ। এই মৃতা অভিযানে বার খালিদ বিন ওয়ালিদ বিজয় বেশে 
মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে' মহানবী তাঁকে “সাইফুল্লাহ”? । আল্লাহর তরবারি ) 
উপাধিতে ভূষিত করেন। 

ইসলামের চোখে "দূত হত্যা” ক্ষমাহীন অপরাধ ও পাপ। অথচ ১২১৮ 
ধীস্টাব্দে খাওয়ারিজমের শাহ মহম্মদ কর্তৃক ঘটল একটি অবাঞ্ছিত ও অনৈসলামিক 
ঘটনা “দূত হত্যা'। এক দল মঙ্গোলয়া বাঁণজ্যোপলক্ষে খাওয়ারজমে আসলে 
সেখানকার একজন অধন্তন শাসনকর্তা তাদের গৃঞ্চচর বৃত্তির দোষে দোষা সাব্যন্ত 
করে মালপন্র বাজেয়াপ্ত করে তাদের প্রাণদণ্ড দেন । এই সংবাদ দধর্ষ মোঙ্গল নেতা 
চোঙগজ খানের নিকট পেশছালে তিনি অতাম্ত মর্মাহত হয়ে খাওয়ারিজমের শাহ 
মহম্মদের নিকট দূত পাঠিয়ে এর প্রাতিকার প্রার্থনা করেন । নির্বোধ শাহ চরম 
গোঁয়াতুর্মী ও নিরেট নিব্ধাঘ্ধতার সাথে আপন বিবেকের মাথা খেয়ে এ দৃতকেও 
বধ করার নির্দেশ দেন। এই ভয়াবহ সংবাদে চেঙ্গিজ খান আর স্থির থাকতে না 
পেরে দশ লক্ষ উন্মাদ অনুচর-সহ ঝড়ের বেগে শাহকে জীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে 
দিলেন। শাহ আপন ভুলে, আপন পাপে ডুবলেন। কিন্তু চোঙ্গজ খানও সীমা 
লঙ্ঘন করলেন- কয়েক লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে ( শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও বন্ধা ) 
অতীব নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। 

অনুরপ ঘটনা ঘটল আব্বাসীয়া শেষ খাঁলফার জীবনে । হালাকু খান খন 
তাঁর নিকট সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন, তখন তিনি সেই দৃতগণকে সাহায্য 
করার কথা না দিয়ে অত্যন্ত অপমানিত ভাবে তাঁড়য়ে দেন। একদিন ইরান 
সম্রাটও এইরূপ ঘৃণিত আচরণ করেছিলেন মহানবীর দৃতের সাথে। এটিও ছিল 
ইসলামের নীতধিরুদ্ধ কাজ দূতের অপমান, কাম্য । ছিল উত্তম বাক্য।--২ ঃ ২৬৩ 
হালাকু খান রাগে আঁনশর্মা হয়ে সমগ্র খেলাফতকেই উলটিয়ে দিলেন। এটাও ছিল: 
ভয়াবহ সীমা অতিক্রম । পবিত্র কোরআন মানবমণ্ডলীকে নিষেধ করেছে-_ 
“তোমরা সীমা আতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা আতিক্রমকারকে পছন্দ : 
করেন না।? সই 8১৯০, ৩১১৯২, ৫8 ৮৭, ৭৫৫, ১১88৪, 

২৫ £ ১৯, ২৭ £ ৫২, ৩৭ £ ৩০, ৫২, ৬৬ | 


[হা] 
এই খেলাফতের শেষ বা ৩৭ নম্বর খাঁলফা মুষ্ঠাঁসম (১২৪২-৫৮ ) নিজ 
চারান্রক নানা দর্বলতা-সহ এতই শিয়া ও পাণ্ডতাবদ্বেষী ছিলেন, আল বংশ 
ও পশ্ডিতকুলের অর্থাং আলেম-উপ্সামাগণের ধ্বংসের জন্য প্রাণ উজাড় করে 
দিয়োছলেন। সোঁদনের সমাজ-জীবন অনৈসলামিক ও অসামাজিক কাজে একেবারেই 
ডুবে গিয়েছিল । এঁ ডুবন্ত সমাজকে উদ্ধারের জন্য বা পতন্নোমুখ সমাজকে অবক্ষয়ের 
হাত হতে রক্ষা করার নিমিত্ত আলেম-উলামাগণ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আপ্রাণ চেম্টা 
করেছিলেন_-এই ছিল তাঁদের অপরাধ । পাপের কলস পূর্ণ হয়ে এলো। শেষ 
ঘণ্টা বাজতে আর বোঁশ দের হল না। খালফার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিজেই শিয়া, 
অথচ তাঁর আমলেই শিয়াদের দাসে পারণত করা হচ্ছিল। তানি আর সহ্য করতে 
না পেরে অসভ্য তাতার নেতা হালাকু খানকে গোপনে জানালেন আব্বাস'য়া 
খেলাফতকে চিরবিদায় দেওয়ার জন্য । রাগে-রোষে হালাকু খানও সৃযোগের অপেক্ষায় 
ছিল। মুসলিম সেনাপতি মৃসা ও তারিক কর্তৃক স্পেন বিজয়ের মূলেও ছিল এই 
একই কারণ, একই হেতৃ--জুলুুম, অত্যাচার, চারিন্িক অধঃপতন । বিধাতা কর্তৃক 
বি্ব-ইতিহাসের প্রাঙ্গণে ও বিশবজোড়া বিস্তৃত প্রান্তরে দুলভ মানব-জবনের 
সাধে গড়া সাধনায় গড়া সমাজকে একটি সমচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিহাসের 
আত নিষ্ঠুর, আত নির্মম, আত নিজলা পুনরাবৃতি ঘটল বিশাল রোমান 
সাম্রাজ্যের পতন হতে সুবিশাল আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রাণচাণল্যকর, হাদয়বিদারক 
ভাষাহীন মর্মান্তিক পাঁড়াদায়ক পতনে । অসত্যবাদী, অত্যাচারী, অহঙ্কার", 
অকৃতজ্ঞ ও অমিতব্যয়ী নির্বোধ খলিফা মুস্তাঁসম সপারিষদে, সপারিবারে শিশু 
নারী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা-সহ এক বিভীষিকাময় ষোল লক্ষ মানুষের বর্ণনাতীত বধ্য- 
ভূমিতে বধ হলেন। এও ছিল মহাপাপেরই মহাপতন । বাগদাদে কয়েক শতাব্দীর 
স্বাধীনতার সূর্ধ, বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কতির গৌরব-রাঁব অন্তমিত হল । 
কোরআন--৪ £ ৩৬, ৩৭, ৬ $ ১৪১, ৭ £ ৪9০0, ৪১, ৮ 2 ৮, ১৬ £ ইহ, ২৩, 
১৭ 8২৭,৩১৪ ১৮, ৩২ 2 ১৫৪ ৪8০ 8 ২৭, ৫৭ £ ২৩। 
কিন্তু আজও অস্তামিত হয়নি-নবী বংশ, আল বংশ, যা কোনদিনই হবে না, 
অস্তাঁমত হনাঁন আলেম-উলেমাকুল। যাঁরা গৌরবে আছেন, সগোঁরবে থাকবেন 
চিরাদন। 
বাগদাদের এই বিভীষিকাময় ঘটনার পর যাঁদ আল্লাহর বাণ অবতীপর্ণ হতো, 
তাহলে হয়তো বাগদাদের এই কাহিনও আদ, সামদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের মতো 
আল্লাহর বাণীতে স্থান পেতো । এটা ছিল এমনই নর্মীম্তিক, এমনই করুণ ও এমনই 
পৈশাচিক নারকীয় দজ্টান্তমূলক ঘটনা । --৮৫ 2১৭, ১৮, ১১১১। তবে 
যাই হোক, খাওয়ারজমের শাহ যাঁদ আঁত মামি করে বাগদাদের খালফার সহ- 
মিলনের ও সহ-অবস্থানের প্রচ্তাবকে দিবাস্বপ্ন যোগে প্রত্যাখান না করতেন, তাহলে 
মোঙ্গল গোম্ঠী কোনাঁদনই এগিয়ে আসতেও সাহস পেতো না। শাহ বিরামবিহশন 
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চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বাগদাদকে পদানত করতে । কিন্তু মোঙ্গল নেতা তাঁদের এই দূরত্ব 
ও দূর্বলতা বুঝতে পেরেই শাহ্কই প্রথম গ্রাস করল। অদ্‌রদরশীঁ, অতিলোভাণ, 
আগ্রাসী শাহের এই সমৃূচিত শিক্ষা ও শাস্তি পাওনা ছিল। বাগদাদের শেষ 
খাঁলফাও শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে আতীারিস্ত ঘণ্য ব্যবহার করার জন্য তাঁর সেনা- 
বাহনশতেও বিশঞ্খলা দেখা দেয়, জনগণও আতচ্ঠ হয়ে ওঠে । নিষ্ঠর মোঙ্গল 
নেতা এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল । মানব-ইতিহাসে বাগদাদের পতনটাই কেবল 
মাত্র বড় কথা নয়, অসংখা মানুষের জীবনাবসান মোঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বার 
হতে অতীব বর্বর ও পশু-মানবে আখ্যায়িত করেছে । কোন জন্তু-জানোয়ার ও 
অসংখ্য জীবের প্রতি এরূপ করে না। 

“হে রাজ্যাধিপাঁত আল্লাহ ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, যার নিকট হতে 
ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা 
প্রদান কর। তোমারই হতে*'কল্যা নাহত। নিশ্চয় তুমি সবোপরি সর্ব 
শান্তমান।” 'কোরআন--৩ £ ২৬ 

নিশ্চয় আল্লাহ কখনও কোন জাতির ( উত্থান ও অবনাতর জন্য ) তার অবস্থার 
পারবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তরের (চরিত্রের ) অবস্থার 
পারবর্তন করে।” কোরআন--১৩ £ ১১ 


ওসমান গনী 


নিবেদন 


এখানে দু-একটি কথার উল্লেখ করতে হয় যদিও সেটি অন্তর ও মনের 
অনল্লোথত অধ্যায়। পাঁবত্ন কোরআনের অনুবাদ হতে সাত খণ্ড ইসলামের 
ইতিহাস সমাপ্ত করতে বহু জ্ঞানী ও গুণীর, বহু লেখক-লোখকার বহু সাহাযা 
পেয়েছি। বহু পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-বান্ধব, ছান্র-ছান্রীবূন্দের উৎসাহ, অন:প্রেবণা, 
অনুরোধ আমাকে এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথে কম শান্ত জোগায়ান। এই অধ্যায়ে 
পতৃতুল্য খান বাহাদুর আব্দুল মাঁজদ মিঞা ও শ্রদ্ধেয় মহসীন ভাই ও লিলি ভাবা 
( বীরভূম ) এবং আমার বাল্যকালের সত্যদুণ্টা খাঁষ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের 
( শান্তানকেতন ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশের পথে বন্ধ জনাব নূরুল ইসলামের 
মবদান, 'দ্বিতীয় সহ্ৃদয় বন্ধ এস. এম. রাফক সাহেবের ভূমিকা ভূয়সী 
প্রশংসার দাবিদার । ইসলাগের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশের প্রথম দিকে কলকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকমার পোদ্দার মহাশয়ের শভেচ্ছা- 
বাণগও চরম উৎসাহ এবং বিদ্বাবদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য সচিব বন্ধ্‌বর অধ্যাপক 
ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রকাশক শ্রীপুনীল ভ্রাচার্যকে পেয়ে উপকৃত 
হই। দু'জনেরই নিকট আম বড়ই কৃতন্দ্।--৩৪ £ ১৭, ১০০ £ ৬ 

আমার বর্তমান প্রকাশক জনাব আলহাজব আবুল কালাম মাল্লক সাহেবেব 
ইসলাম প্রকাশনায় যে আন্তাঁরক আগ্রহ, ষে অকৃন্রম ইচ্ছা, তা নিছক ব্যবসাভিত্তিক 
নয়। একটি মহৎ বেদনাতে তাডিত হয়েই তানি এই মহৎ কাজে আত্মীনয়োগ 
করেছেন৷ হাজী সাহেবের এই মহৎ "চন্তাপ্রপত আবেদন ও মহৎ বেদনাজাত 
অবদান অনগ্রসর জাঁতর অসার অস্হি ও মঞ্জাকে সুসার ও সজীব করতে 
ইতিহাসের এই অনল্লোখত অধ্যাষে সুদূরকালের গভেও দূর অতাঁতের এই 
অবদান আবস্মরণীয় হয়ে জাতীয় জীবনে একদিন তরঙ্গাতঘাত জাগিয়ে তুলবে। 
তাঁকে জানাই আন্তারক মুবারকবাদ ৷ আল্লাহ্‌ তাঁকে সমস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী 
করুন । 

তাঁর সুযোগ্য পাত্র ও জামাতা স্নেহভাজন আব্দুর রহমান মল্লিক ও জনাব 
ওসমান গনী আমার এই দীর্ঘ কাজে সকল উৎপাত ও অনেক অহেতুক আবদার 
সহা করে আমাকে চির মৃগ্ধ করেছেন । প্রনফ রিডার শ্রীদলীপ সুর, মুদ্রণকারাী 
প্রীানল কুমার ঘোষ, প্রচ্ছদ শিল্পী কুমার আজত এবং অন্যান্য সকলকে জানাই 
আন্তারক ধনাবাদ । 

এই যন্জশালার যাদের নামোল্লেখ না করে পারি না,যারা অকাতরে অন্লান 
বদনে সুদপর্ঘ দিন ধরে আমাকে এই কাজে সাহায্য করলো, তাদের অন্যতম স্নেহ- 
ভাজন ভাইপো-মোহঃ ইয়াসীন (মণ্টু) ও পিয়ার আলি এবং পুরকন্যা মাণ ও 
চণ এবং আপনজন মম (মমতাজ ), আরো অনেকে । 


[৯] 


জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় গুরু-দায়িত্বের সুপ্ত স্বপ্ন ও দঁর্ঘ 
সাধনায় জীবন-সা্গনী শওকত আরা গনীর ( সেতারা ) সর্বমুখা সাহায্য ব্যতশত 
এর কোন সম্মানজনক সমাধান হতো কিনাকে জানে! জীবনের স্বপ্ন হয়তো 
স্বপ্পই থেকে যেত মরণেও । 
সাঙ্গনী সুখের মূল স্বগ্ স্জয় 
জগং যাতনা ফের নরক নিশ্চয় । 
একাঁদন যে মহান আল্লাহকে মাথায় রেখে, মনের গোপন কোণে স্মরণ করে, 
দুর; দুরু বুকে দুর্বল ভাঙা তরাঁটিকে সাধনার গভীর খাতে ভরা বর্ষার প্রবল- 
প্লাবিত খরম্রোত নদীতে ভাঁসয়ে ছিলাম, প্রতি পলকে যাঁর করুণা অতি ভীত- 
বহৰল চিত্তে কামনা করোছিলাম, আজ তাঁরই অফুরন্ত করুণাবলে সেই জখর্ণ, 
শীর্ণ ও দীর্ণ ভাঙা তরণটি তীরে ভিডেছে। 
কোরআন--১৫ 2 ৫৫, ৫৬, ৩৯ £ ৫৩, ৪৩ £ ৬৮ 
হে মহান আল্লাহ্‌ ঃ 
অজানা জোয়ার জলে দিবসযামন 
জীবন-তরণশ মোর সুদরগামী 
মাল্লা তোমারে জেনে যাত্রী আমি । 
মম হাতে সে বিন্দু তুমি যে পাথারে 
উতারবো ভয় নাই আমি পারাবারে । 
তুমি যাঁদ থাক মোর জাীবন-তরণতে 
কোন ভয় নাহ করি বাঁচিতে মরিতে। 
কোরআন--৩ £ ১৩৯, ৯ £ 80 


ন্রানদানকারী রূপে তুমিই যথেস্ট--২ £ ৩২ 
আভিভাবক রূপে তুমিই যথেস্ট--২২ £ ৭৮ 
সাহায্যকারী রূপে তুমিই যথেন্ট--৪ £ ৪৫ 
সকল কার্য সম্পাদনে তুমিই যথেম্ট--৩৩ £ ৩ 
সমন্ত প্রশংসা তোমারই--১ £ ১, ৩৭ £ ১৮২ 


ইসলামের ইতিহাস ও সং্কৃতি বিভাগ, ওসমান গনী 
কলকাতারগীবশ্বাবদ্যালয় 
কলকাতা--১, ১. ১৯৯৩ 


শুভেচ্ছ। বাণী 


[ পা্ডিত্যে প্রখর, ব্যান্তিত্বে 'স্নগ্ধ, ব্যবহারে বিরল, বিনয়ে আচার্য, কর্তবো 
অটল, নিরাভরণ মনীষা ডঃ রথান্দ্রনারায়ণ বসু ] 

কলকাতা বিশববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধাপক 
ডঃ ওসমান গনীকে বেশ কয়েক ব্ছর পূর্বে বাংলা ভাষায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সত্যনির্ভর সহজ-সরল পাঠ্যপপ্তক হিসাবে কয়েক খণ্ডে ইসলামের 
ইতিহাসের একট স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারাবাহিকতা প্রণয়নের জন; সোদনের কয়েকজন 
বাশল্ট বাঙালী মনীষা একটি গৌরব্জনক গুরুদায়ত্ব অর্পণ করেন। ডঃ গন 
তাঁর দীর্ধাদনের নিরলস কঠোর সাধনা দ্বারা আজ এ ধারাবাহিক ইতিহাস সাত 
খন্ডে সমাঞ্ধ করে এ গৌরবজনক গুরুদায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান করলেন। 

বহু বদগ্ধজনের বহুদিনের আকাক্ক্ষিত ডঃ গনী রচিত এই সাত খণ্ড ইসলামের 
ইতিহাসটা আসলে কি ! মহামানব হজরত মহম্মদের পুণ/স্মৃতি বিজাঁড়ত একটি 
মহা উচ্ছঙ্খল অধঃপাঁতিত অন্ধকারাচ্ছন্ন শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে 
অশান্তির আগুনে ভস্মপ্রায়, শতধাবিভন্ত, শত কুদংকারে কুঅভ্যাসে জজারত, 
শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, সভ্যতা ও সংস্কাতিহীন, মনমষ্যত্ব ও মেরুদণ্ডহীন নিঃস্ব 
মরুচারী আরব, বেদুঈন আরব ; যাদের 'চরণতলে বিশাল মর দিগন্তে বিলীন' 
হতো, সেই সমাজের 1ব*বজোড়া এক আবিশবাস্য উত্থান-পতনের লোমহর্ষক ও আত 
চাণ্ল্যকর স্াড়াজাগানো বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন হতে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কাঁতির 
স্বর্ণধূগ স্াম্টকারী ইউরোপকে আলোদানকারী এক অভ্তপূর্ব মানব-ইীতিহাসই 
(&৭০-১২৫৮ খ্রীঃ) ইসলামের ইতিহাস নামে বিশ্ব হীতিহাসে চির প্রাসান্ধি লাভ 
করেছে । এই সাত খণ্ড তারই ষথার্থ পালোচনা । 

যে-সমন্ত খ্যাতনামা বিদ্ধজন দূর অতীতে অফুরন্ত ও আন্তরিক অনপ্রেরণা 
সহ একাদন ভাঁকে এই কাজে নামিয়োছলেন ; বড়ই দুঃখ ও বেদনার কথা, আজ 
তাঁদের দু-একজন ব্যতীত আর কেউই নেই । তাই আমি আজ আগার ও তাঁদের 
পক্ষ হতে সংগ্রামী লেখককে জানাই আন্তাঁরক ধন্যবাদ । 

বর্তমান পাশ্চমবঙ্গ সরকার মাতৃভাষার উন্নতিকজ্পে বহু কিছ: করেছেন ও বহু 


মূল্যবান পদক্ষেপও নিয়েছেন। দর্ঘাঁদনের বিরামাবহশীন একটানা শ্রমে ও সাধনায় 
গড়া ডঃ গনণর মূল্যবান ধারাবাহিকাঁটও সরকারণী পদক্ষেপেরও একটি সার্থক 
সংযোজন ও পূর্ণ পারপূরক বলে মনে কারি । সত্যাশ্ররী সাধনাপ্রেমী নিষ্ঠাবান 
অধ্যাপককে জানাই সাধুবাদ । 

ডঃ গনী খোলামনে খোলাপ্রাণে বহ্‌ অজ্ানাকে, বহু আতরঞ্জনকে, বহু 
অবান্তবকে দূর অতীতের অন্ধকার হতে বর্তমানের জ্ঞানালোকে এনে ইসলামের 
ইতিহাসের প্রকৃত মূল্যায়ন করেছেন নিষ্ঠার নারখে ও নিভে'জাল ইতিহাসের 
সত্যানিষ্ত মানদণ্ডে । দক্ষ ইতিহাসত্রম্টা ও নিরপেক্ষ দ্ুম্টা হিসাবে মহাকালের কঠিন 
কাঁণ্টপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তিনি কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি। 

চিন্তার মীস্ততে ও জড়তাবিহীন জীবন-জিজ্ঞাসায় আপসহীন সংগ্রামী সাধক 
ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামকে শুধু ঘৃণার চোখেই দেখেননি, বরং মানব সমাজের উত্থান 
ও উন্নাতির সোপানে এবং সত্য ও সুন্দরের পথে এদের পথের কণ্টক ও প্রতিবন্ধক 
বলেই মনে করেছেন। দেশ ও দশের মাঝে, নানা ধর্ম, নানা বর্ণের মাঝে, 
সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতিতে, সংহতিতে, জাতীয় এক্যে এবং জাতীয় জীবনের গভীর হতে 
গভীরতম সঙ্কটকালে ও আন্তর্জাতিক বোঝাপাড়ায় সুদ্‌রকালের গভে'ও আমাদের 
এই বিবদমান মানবসমাজে লেখকের মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করুক । 
জাতীয় সংহাতির অঙ্গনে ও বিশ্বশান্তির প্রাঙ্গণে এ আমার একাণ্ত আন্তারক 
কামনা । 

ডঃ গনীকে আমি বহুদিন ধরেই আমাদের বিশ্বাবিদ্যালয়ের একজন নিষ্ঠাবান 
ছাত্রছাত্রী দরদ অধ্যাপক রূপে জান ও চিনি। তাঁর প্রভূত কাজের সাথেও আমার 
1কণ্িং পরিচাতিও ঘটেছে । তাই তাঁর মতো লেখক সম্পকে'ও আজ আমার মনে 
একাট কথা সাড়া দেয়, দীর্ঘাদনের এই ধারাবাহিক অপূর্ব কাজ ও বিশাল 
কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও আধুনিকতম হাাস্তগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দ্বারা ডঃ গনী গতান্‌- 
গাঁতক “অধ্যাপনার পেশা" থেকে “জীবনের ছ্ছির ব্রতে” এবং 49105510081 901001917 
থেকে 499158154 9০10191-এ নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছেন । আমি জানি 
"জীবনের স্থির লক্ষা+কে “জীবনের মহাপ্রুব রূপে" দেখতে না পারলে এটা হয় না। 

আমি আশা করি, সকল শিক্ষা ও সংস্কাতিমূলক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্হাগার, অগাঁণত 
ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকবৃন্দ ও পাঠক-পাঠিকাগণ ডঃ গনীর এই সুদীঘশদনের সাধনা- 
লব্ধ জীবনের অনবদ্য অনন্যসাধারণ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় 'লাখত ইসলামের ধারা- 
বাহক সাত খণ্ড ইতিহাস পড়ে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ও ইতিহাসকে জানার ও 
বোঝার সুযোগ পাবেন, উপকৃত হবেন ও আনন্দ পাবেন । 

এই ধারাবাহকটি প্রাতাঁট বাড়তে রাখার মতো, ও প্রাতাট জিজ্ঞাস মানুষের 
জানার মতো মহাসম্পদ । পর্বশেষে লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই জানাই আন্তরিক 
অভিনন্দন । 


স্বাঃ অধ্যাপক শ্রীরণীক্রনারায়ণ বস্তু 
উপাচার্ষ 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় 


স্ুচীপত্র 


2 প্রথম পর্ব 3 
আব্বাসীয়৷ খেলাফতের সময় স্বাধীন 
রাজবংশের পূর্ব অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায় 2 সূচনা 


আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

আবুল আব্বাস- সিংহাসনে আরোহণ, বিদ্রোহ দমন, 
প্রশাসন, চারন্র । 

আবু জাফর আল-মনস্থর সিংহাসন লাভ, বিদ্রোহ দমন, 
আব্দুলাহ ইবন আলির বিদ্রোহ ও পতন, আব মুসলিমের 
বদ্রোহ ও পতন, সানবাদের বিঙ্লোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের 
বিদ্রোহ দমন, খোরাসানের বিদ্রোহ দমন, তাবারিস্তানে বিদ্রোহ 
দমন, আলি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন, মহম্মদ ও ইব্রাহিমের 
বিদ্রোহ, আলি বংশের ইমামদের প্রাত অকথ্য অত্যাচার, উত্তর 
আফ্রকায় বিদ্রোহ দমন, হিরাত ও মাসুলের বিদ্রোহ, সাম্রাজ্য 
বস্তার--তাবারিন্তান ও গিলান অধিকার, এশিয়া মাইনর, 
স্পেন আভষান, শাসনব্যবস্থা বাগদাদ নগরাঁর প্রাতষ্ঠা, শাসন 
প্রণাল+, গ!ঞ্চচর ও বদাল প্রথা, পারস্য প্রভাব, বিচার বিভাগ, 
জনাহতকর কার্যাবলী, খলিফার মনোনয়ন, খালফার মতযু, 
চরিত্র, মনসুরের কৃতিত্ব, বিদ্রোহ দমন, রাজ্য সম্প্রসারণ, 
দরদ রাজনীতিজ্ঞ, সুযোগ্য শাসক, আব্বাসীয় খেলাফতের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গুগগ্রাহী 
মনসুর, পারস্য প্রভাব, আব্বাসীয় সভ্যতার জনক, স্থাপতা ও 
কারুশিজ্প। 


দ্বিতীষ্ম অধ্যায় 0 আল-মাহদি ও আল-হাঁদি 


আল-মাহদি-উদারনীতি, বিদ্রোহ দমন-_-ম:কান্লার, জিন্দি- 


কের, বাইজাশ্টাইনের, উত্তরাধিকারী মনোনয়ন । 
আল-হার্দি--সিংহাসন লাভ, বিদ্রোহ দমন, হাঁদ ও মাতা 
খায়জুরান। 

বাগদাদের ব্যুগ ঃ হারুণ-আর-রশিদ-_স্বণণযুগ, 
প্রাথামক কার্ধাবল+, বিদ্রোহ দমন--মসুলের, ওয়ালিদ ও 
লায়লার, গ্রীকদের, আলিপন্হীদের, মদারীয় ও হিমারীয়, 
আফ্রিকায় আগলবাঁ শাসন, মন্মন ও মনোনরন, হজবব্রত পালন, 
মুসাঁলম-বাইজাণ্টাইন যুদ্ধ, আই'রিনের লম্ধিপন্ত, হারনণর 
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২৭--৬১ 


[ 111] 


রাশিদ উপাধি লাভ, বাইজাণ্টাইনের বিপর্যয়, আইরিনের 
[সংহাসনচ্যুতি, নাইসিফোরাসের পত্র, প্রত্যুত্তর, যুদ্ধাভিযান-__ 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ফলাফল, বার্মোক বংশের উত্থান ও 
পতন, জাফর বার্মোক, খালিদ বিন জাফর, ইয়াহিয়া বিন 
খালদ, ফজল বিন ইয়াহয়া, জাফর বিন ইয়াহইয়া, মূসা ও 
মহম্মদ, বামোিকদের পতন, অনৈসলাসিক প্রভাব, শিয়া 
প্রবণতা, সুন্নী মতবাদের বিরোধিতা, অপরিসীম প্রভাব ও 
এম্বর্য, আরব আমীরদের অসম্তোষ ও ঈর্ষা, আব্বাসা ও 
জাফরের গোপন প্রণয়, খোদ খাঁলফার রোষদষ্ট, রাফির 
বিদ্রোহ, হারুণের জীবনাবসান, চারন্র--ধর্মভীরুতা, বদান্যতা, 
সন্দেহপ্রবণতা ; কীতিত্ব-- শ্রেষ্ঠত্ব, অভ্যন্তরীণ নশীতি, বৈদেশিক 
নীতি ; সংগঠন--শাসনব্যবন্থা, জনকল্যাণকর কাষকলাপ, 
ক্‌টনশীতাবিদ, প্রাচ্য ও এশ্বর্যে ভরা বাগবাদ, বিজ্ঞান ও 
সাহত্যের উৎকর্ষ তাসাধন, ধর্মতত্ব, সাহিত্য ও কাব্য, আর- 
বোপন্যাস, ইউরোপায় সাহিত্যে প্রভাব, অনুবাদ, চিাকৎসা- 
শাস্ত, সংগীত, গ্থাপত্যশিজ্প ও শিক্ষা, উপসংহার । 


তৃতীয় অধ্যায় 2 আল-আমিন ( মহম্মদ ) 


1সংহাসনারোহণ, গৃহযদ্ধ, মনোনয়নে দ্বৈতভাব, ভারসাম্য 
রক্ষার চেষ্টা, দালল সম্পাদিত, শিক্ষাগত পার্থকা, চারন্রিক 
পার্থক্য, আরব-পারস্য দ্বন্দ, আমিনের স্বৈরাচারিতা, দুই 
মন্ত্রীর সংঘাত, ভ্রাতাদের অপসারণ, পত্রদের মনোনয়ন, গৃহ- 
যদ্ধ, বাগদাদ অবরোধ, আমিনের জীবননাশ, গৃহযুদ্ধের 
ফলাফল, সফলতার কারণ-মামুনের চান, আমিনের মল্কীর 
অযোগ্যতা, আমনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অনাভজ্ঞ সেনাপাঁত, 
আমিতব্যয়িতা, পারস্যবাসীদের সমর্থন, আমনের চারন্র। 


চতুর্থ অধ্যাক্স 2 আল-মামুন 


জন্ম, খেলাফতের প্রথম ৬ বছর ও পরবতর্ঁ ১৪ বছর, ফজলের 
শাসনকার্য পারচালনা, বিদ্রোহ, আরবে অরাজকতা, হারসামার 
প্রাণনাশ, বাগদাদে বিদ্রোহ, আলি-আর-রাঞজর মনোনয়ন, 
ফজল ও রাজির মততযু, ইব্রাহিমের আত্মসমর্পণ, স্বর্ণযৃগের 
সূচনা, নসরের 1বন্্রোহ দমন, ইয়েমেন, খোরাসান ও বাবেকের 
বিদ্রোহ ও খালফাকে হত্যার চক্রান্ত, সিসিলি ও ক্রীট দখল, 
বুরানের সঙ্গে মামুনের বিবাহ, মামুনের মনোনয়ন দান ও 
মৃত্যু চরিন্র, চারত্রের [বল্লেষণ, কাতত্ব--স্বর্ণযুগের শ্রম্টা, 


৬২---৭৩ 


৭৪--৯৭ 
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হারুণ ও মাম:ন, চারন্রে প্রভাব, ধমণমত, জ্ঞানচ্চা, প্রাচীন 
সভাতার ধারক ও বাহক, বায়তুল হিকমা, অনুবাদ, হুনাইন- 
ইবন-ইসহাক, ইবন মাতার, মানমান্দর, কলাবিভাগ, কোরআন 
ও হাঁদস, মতবিরোধ, হন্তালাঁপ ও ইতিহাস, শিক্ষার সম্প্রসারণ 
ও কাগজের কারখানা, কষ, শিঞ্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, মৃসাঁলম 
সভ্যতার স্বর্ণযৃগ। 

পঞ্চম অধ্যায় 0 আব্বাসীয় খেলাফতের শেষার্ধ 
আল-মৃতাসম, আল-ওয়াসক, আল-মুতাওয়াকিল। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 0 খলিফা মুনতাসির হতে মুত্তাফি 
পর্ন্ত  , 

আল-মৃতাঁজদ, মৃকতাফি, মৃকতাঁদ, কাঁহর, আর-রাদি 

বল্লাহ, মূত্তাঁফ, পরবতরঁ খালফাগণ। 


2 দ্বিতীয় পর্ব ] 
আব্বাসীয়। খেলীফতের সময় স্লীধীন 
রাজবংশগুলির উদ্ভব 


প্রথম অধ্যায় 2 পশ্চিম অণ্ুল 

পশ্চিমাণলের স্বাধীন রাজবংশগুলি -স্পেন, প্রথম শিয়া 
রাজবংশ, আগলবী বংশ, তুলুনী বংশ, ইখাশদী বংশ, 
হামদানি বংশ । 


দিতীম্স অধ্যাম্ম 7 পূর্ব অণ্ল 


তাহরী বং, সাফফারী বংশ, সামানী বংশ, জিয়ার বংশ, 
গজনবাঁ বংশ, সুলতান মাহমুদ । 


তৃতীক্ব অধ্যাক্ব 2 বুয়াইয়া বংশ 


অভ্যুথানআবু সুজা বুয়াইরা, মুইজ-উদ-দৌলাহ, ইজ-উদ- 
দৌলাহ, অজুদ-উদ-দৌলাহ, শাহানশাহ, নাজরাবহীন বিবাহ, 
খেলাফত হরণ, নহবত, জনাাহতকর কার্ধকলাপ, সামস্‌-উদ- 
দৌলাহ, শরাফ-উদ-দৌলাহ, আবু নসর-্বাহা-উদ-দৌলাহ, 
বুয়াইয়া যুগের জ্ঞানচর্চা, পতন, পতনের কারণ --শিয়া- 
সুন্নী দ্বন্দঃ আরব-পারস্য প্রতিধোগিতা, ক্ষমতার দম্ভ, 
সাক্ষীগোপাল খালফা, অন্তর্থ্ধন্দব, গোন্রীয় কলহ । 


৯৮/--১০৪ 


৯০৫-- ১১০ 


১১৩-৮১১৫ 


১১৬ -১২০ 


১২১--১৩৯ 


[»] 


চতুর্থ অধ্যাক্স ] সেলজ?ক বংশ 


অভ্যুান, বংশ-পারিচয়, যুদ্ধে জয়লাভ ও দলপাঁত নির্বাচন, 
তুঘ্িল বেগ, তুঘ্রিলকে আমন্ত্রণ, আল-বাসাসিবির বিদ্রোহ, 
তুঘ্রিলের সংবর্ধনা, কৃতিত্ব, আলগ-আরসালান, বাইজাণ্টাইনদের 
সঙ্গে সংঘর্ষ, মানজাফার্দের বুদ্ধ, গুরুত্ব, চরিত্র ও কাতিত্ব, 
মাঁলক শাহ জালালদ্দৌলাহ, খাঁলফা মহকতাঁদর, নিজাম- 
উল-মৃলক, শাসন সংস্কার, সিয়াসতনামা, নিজামিয়া মাদ্রাসা, 
মানমান্দর, নিজামের আকস্মিক মৃত্যু, মালিক শাহ ও 
ধনজামের মৃত্যুর ফল, জনাহতকর কার্যাবলী, পরবতী” 
সেলজুকগণ, অবদান, রাজনোতিক অবদান, সামাঁজক অবদান, 
ধম্ণয় অবদান, প্রশাসনিক ও অর্থনোতক অবদান, সাংস্কৃতিক 
অবদান, গুগ্তঘাতক সম্প্রদায়, হাসান আল-সাব্বাহ । 


2 তৃতীয় পর্ব 7 
আব্বাসীয়। খেলাফতের শেষ লগ্ন 


প্রথম অধ্য।য় _ শেষ প্রহরে শেষ চেষ্টা 

খালফা আল-নাসির--খাওয়ারজমের শাহকে আহ্বান, মঙ্গল 
নেতা চোঙ্গজকে আমন্ত্রণ, আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের 
পাঁরকজ্পনা, চোঁঙ্গজ খানের আকুমণ, ঘাতক হাসানের আনুগত্য 
স্বীকার, ফতুয়া সংঘের প্রতিষ্ঠা, নাসিরের মতত্যু ৷ 


দ্বিতীক্ষ অধ্যায় 2 আন্তিম শয়ানে আব্বাসীয় 
খেলাফতের পতন 


আল-মুতাসিম । 


তৃতীয় অধ্যাক্স 7] বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের 
পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ 


সূচনা, ইবনে খালদুনের নীতি, অযোগ্য উত্তরাধিকারণগণ, 
সাগ্রাজোর বিশালতা, স্বাধীন রান্ট্রের উৎপাত্ব, দুর্বল সেনা- 
বাহনী, স্যানাদ্ট মনোনয়ন নীতির অভাব, গোষ্ঠীগত কলহ, 
ধমীঁয় বিভেদ, পারস্য বিজয়, খালফাদের নোৌতিক অধঃপতন, 
অথনোতিক অচলাবস্থা, আশ্রয়দাতা আশ্রিত, আমখর-উল- 


৯৩২--১৪৯ 


১৫৩-- ১৫৬ 


১৫৭--১৫৬৮ 


১৫৯--১৭৬ 


[যয] 


উমারাদের ওদ্বত্য, স্বাধীন খেলাফতের উৎপাত্তি, বুয়াইয়াগণের 
প্রভৃত্ব, সেলজুক বংশের পতন, জনগণের অসন্তোষ, বাহঃশন্ুর 
আক্রমণ, হালাক খানের আমন্ত্রণ ও আক্রমণ, ফলাফল । 


2 চতুর্থ পর্ব 2 


আব্বাসীয়া খেলাফতের শাসনব্যবস্থা ও 
সামাজিক অবস্থা 


প্রথম অধ্যাকস 2 শাসনব্যবস্হা ১৭৯---১৯৫ 


বৈশিষ্ট্য, খালফার কর্তৃত্ব, মন্ত্রণা পারষদ, হাজিব, জল্লাদ ও 
জ্যোতিষী, উীঁজর, প্রশাসনে সরকারী 1বভাগ, সামারক 
1বভাগ, সেনাধ্যক্ষগণের জায়গীর, উপসংহার, বিচার ও অন্যান্য 
বিভাগ, পন্র-বিনিময় বিভাগ, দিওয়ানূল খাতাম, 'দিওয়ানূল 
সরতা, দিওয়ানুল-নজর বিন মাজালিম, অন্যান্য বিভাগ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 0 আব্বাসীয় যুগের সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১৯৬--২০৬ 
সামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট), আধুনিক আরবে মিশ্র জাতির 
সৃষ্টি, প্রাচীন আরবে মিশ্র জাতি, সমাজে নারীর মর্যাদা, 
বিবাহ, ভদ্রসমাজ, আসবাবপন্ন, পোশাক, ভোগ-বিলাস, 
স্নানাগার, শিকার ও খেলাধুলা, আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা । 


তৃতীয় অধ্যায় 2 অর্থনোতিক অবস্থা, ব্যবসা- 
বাঁণজ্য ২০৭--২১৪ 


বাগদাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য পাক ভারত, চন, স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া, 
ইউরোপ-আফ্রকা, ব্যাঙ্কব্যবসা, সওদাগরগণ, দরদেগগণ, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস--শিল্প, কাপড়, কাপে, কাচ, 
কাগজ, ধাতবাঁশজ্প, কাষ ও কৃাঁষজাত দুব্য, খাল ব্যবস্থা, 
ফুল ও ফ.লের বাগান। 


[ ২11] 


চতুর্থ অধ্যাম্ম 2] আব্বাসীয় যুগের সাংস্কীতক 
গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও 
শিজ্পকলার উৎকর্ধতা 


পটভূমিকা, সূচনা ও স্বর্ণযুগ, জ্ঞানজগতের দিগন্ত 
উন্মোচন, জ্ঞানসাধনার প্রথম শতাব্দী, অমর অনুবাদকগণ, 
গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণকারাঁ, ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে, 
ভাবধারার বাহন আরব, দর্শন, ইসলামি দশন, দাশশনক 
আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে দিনা, ইখওয়ান উস- 
সাফা, চিকিৎসা জগতের পথিকৃত, প্রবাদ পূরূষগণ--জাবির 
বিন হাইওয়ান, সিনান-বিন-সাবিত, আত-তাবারি, আর*রাঁজ, 
আল-মাজ,সি, ইবনে সিনা, ইবনে ঈসা, ইবনে আঁখি, চিকিৎসা- 
শাস্ব্রের বাধব্যবস্থা, জ্যোতিষ বিদ্যা, মানমান্দির, যন্ত্রপাতি 
ও জ্যোতির্বিদগণ, আল-বেরুনি, ওমর খৈয়াম, তুস+, আল- 
মাশার, গাণতশাস্ত, রসায়নশাস্, প্রাণতত্ব ও খাঁনজ বিজ্ঞান, 
ভুগোল, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম ভূ-মানচিত্র, ভূগোল গ্রন্থ ও 
ভৌগোলিকগণ, খুরদাজাবহ, আল-ইয়াকাব। ইবনে রুষ্তা 
আল-হামাদানি, কুদামা, ইন্তাখার ও ইবনে হাওকাল, আল- 
মাকদিসী, আল-হামাঁর, আল-মাসুদি, আল-বেরুনি, ইবনে 
বতৃতা, ইতিহাস চর্চা, ইতিহাস লেখার প্রথম পদ্ধতি, প্রাক- 
ইসলামি আরবের ইতিহাস, আরবের ইসলামি ইতিহাস, 
ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে সাদ, আল-ইস্পাহানি, 
আত-তারাবি, আল-মাসদি, ইতিহাসের ধারা, ইবনে খালদুন, 
ধর্মশাস্ত্র, কোরআন, হাদিস ও ফেকাহ, ইমাম বুখার, ইমাম 
মুসলিম, মজহার, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাস্তি, ইমাম 
মালিক, ইবনে হাম্বল, দ? যুগের দুটি অবদান, সংস্কীতির 
জগৎ, সৃবিয়াহ আন্দোলন, আরব ও অন-আবর সাহিত্যিক 
--মাকামাহ, আল-আগানি, স্থাপত্যশিক্প--উমাইয়া যৃগ, 
আব্বাসীয়া যুগ, মসাঁজদ, সুকুমার শিজ্প--সৃচনা, ক্ষুদ্র চিত, 
চিন্নকলা, মৃংশিঞ্প, হন্তলিখন শিপ, সঙ্গীত । 


পরিশিষ্ট 


ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ 
ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জণ 
ইসলামের শাসক ও রাজধানণ 


২১৫--২৬০ 


২৬১--২৫৪৪ 


অবতরণিক' 


“হে বাজ্যাধিপাতি আল্লাহ", তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট 
হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, এবং যাকে ইচ্ছা 
লাঞ্ছনা দান কর, তোমাবই হস্তে কল্যাণ, 'িশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়োপাঁর সর্ব 
শান্তমান।” কোবআন--৩ ঃ ২৬ 


“আল্লাহ্‌ যাঁদ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের ওপর কেউই জয়ী 
হবে না। আল্লাহ যাদ তোমাদেব সাহায্য না কবেন, তাহলে তোমরাও অন্যের 
সাহায্যেও জয় হতে পারবে না|” কোরআন--৩ £ ১৬০ 


[নাখলের শ্রন্টা তৃমি সর্ব শক্তিমান 
তোমারই হাতেব দান মান-অপমান । 
নিত্য বিবাঁজত তুমি চির বিদ্যমান 
বাখিবে আপন হাতে মানীর সম্মান। 
যে দিকে মঙ্গল আছে নাখল-নিদান 
করহে বলার আগে তাহাই বিধান। 


নাঁখিল মানবে সাবধান বাণী-- 
মহানবীর হঠশয়ার 
কোন মানুষের কিছ নাই কারো 
চেষ্টা ব্যতীত তার। 
কোরআন--৫৩ £ ৩৯-৪১ 


মুসলিম খেল।ফতের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির অন্তরালের মানচিত্র 
“জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে মানব জাতির প্রধান কাজগুলি মুসলমানগণ 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল £ 

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক--আল-ফারাবি 

সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্কশাস্তবিদ- আবু কামিল, ইব্রাহম ইবনে সিনান 

সব্শ্রেন্ত ভৌগোলিক ও বিশ্বকোষ প্রণেতা-আল-মাসুদি 

স্বশ্রেম্ এীতিহাসিক--আত-তাবারি 

সবশ্রেষ্চ চিকৎংসক--আর-রাজি 

সবশ্রেন্ঠ জ্যে:তিষী--ওমর খৈয়াম 

সবশ্রেম্ঠ রসায়নবিদ--হাইওয়ান 

সবশ্রেষ্ঠ প্রাণতব্বাবদ--জাহিদ প্রমুখ সকলেই এক একজন মুসলমান ছিলেন ।” 
স্“জর্জ মার্টিন 
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নিঃসত্কোচে নিখিলের বুকে 


ঘোষণা করেছে কোরআন 
জাতির ভাগা জাতিরই হাতে 
জাতি আনে উখান। 


কোরআন--”১৩ ৫ ১১) ৫৩ £ ৩৯ 


মুসলিম খেলাফতের বিশ্ববিজযী অন্তরালের মানচিত্র 


[িচ্বের বিস্ময় যাহা বিশব আঁভমত-_ 
শৃন্য হতে গড়েছিল আরব খেলাফত । 
আজও তুলনাহীন এ কোন বিজয়-- 
সে ছিল সৌনক নয় ঈমানের জয় । 
যখনই হারাল তারা ঈমানের বল 
[বিশাল সাম্রাজ্য-সহ হল বিহ্বল । 

দুই হাতে তুলে নাও হাদিস-কোরআন 
আবার ফিরিবে তব হৃত সম্মান । 


কোরআন--৩ ৪ ১৬০ 


উমাইয়া-আব্বাসীয়া! খেলাফতের বৈশিষ্ট্য 


উমাইয়া খেলাফত ইসলামের রাজ্য-সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ । 
আব্বাসীয়া খেলাফত ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কাতির স্বর্ণযুগ । 

সী ক গ 
উমাইয়া খেলাফত ( ইসলামের ) প্রাতষ্ঠা ও প্রবর্তনের যুগ । 
আব্বাসীয়া খেলাফত ( ইসলামের ) পারকজপনা ও প্রযোজনার যুগ । 

গ্ঁ ও গং 
উমাইয়া খেলাফত (ইসলামের ) সকল কিছুর প্রারম্ভের যুগ । 
আব্বাসীয় খেলাফত ( ইসলামের ) বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ । 


“নিশ্চয়ই মানবমণ্ডলী ক্ষতির মধ্যে আছে। কিন্তু ওরা নয়, যারা বিশ্বাস 
করেছে ( আল্লাহকে ) ও সংকাজ করে ( আপন জীবনে ), এবং সত্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দান করে ( অন্যকে ) এবং ধৈর্য সম্বন্ধেও উৎসাহ দান করে ( অপরকে )17 

কোরআন--১০৩ £ ২-৩ 
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যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যন্তির ওপর তা চাপিয়ে 
দেয়, সে মিথ্যা, অপবাদ ও স্পম্ট পাপের বোঝা বহন করে। 


কোরআন--৪ $ ১১২ 


মহা কোরআন আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে_ 
ইতিহাস অধ্যয়নে ও ইতিহাস প্রণয়নে 


“আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনগ বর্ণনা করছি।” 
কোরআন--১২ £ ৩ 


“আমি তোমার নিকট ওদের * গ্হাবাসীদের ) ইতিহাস সঠিকভাবে বর্ণনা 
করছি।” কোরআন--১৮ £ ১৩ 

“তোমার নিকট ফেরাউন ও সামৃদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত এসেছে কি? 
যারা আবশ্বাস কবে তারাই মিথ্যা বলে ।” কোণআন--৮৫ $ ১৭-১৯ 


আপন আচারে তুমি হও হে তেমন 

অন্য হতে পেতে চাও নিজেরে যেমন । 

হোক তব ব্যবহার মানব সমাজে 

যেরূপ পাইলে তুমি খুশিও নিজে । 
হাদিস 

কাঁরলে আপন হাতে আপনার কাজ 

গাঁড়বে আপন হতে মানব সমাজ 

সবাই সবেরে কর নিজেরে আদেশ 

ভাল হও ভাল হবে তোমার স্বদেশ। 


ইতিহাস 


অতাঁত কাহনী ধারা গাঁথে যে যতনে 
বিগত দিনের ছবি দেখে সে নয়নে । 
অতীতের লংপ্রপ্রায় সত্যের সম্ধানে 
ভাবষ্যতের চলাপথ গড়ে বর্তমানে। 
যে-জন অজ্ঞান এই ইতিহাস জ্ঞানে 
সমাজের তিস্ত হতে মিষ্ট নাহ জানে। 


মানুষ মোহেতে চায় সাময়িক মধু 
সতক* করিতে থাকে ইতিহাস শুধু । 


[ আহ] 


অন্যায় কীরিতে কত দেখ মোরা যাকে 
দেখি না করেছে ক্ষমা ইতিহাস তাকে । 
যখন কাহারো ভুল কেহ নাহি ধরে 
অন্যায়ের প্রাতিকার ইতিহাস করে । 


কালের বিচারাগারে নাহি ব্যবধান 
দুর্বলেরে সবলেরে করেছে সমান । 

ঘটনা ঘাঁটয়া যায় কালের প্রহরে 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আসে শ্তরে ভরে । 
নাহি ক্ষমা পৃথিবীর আদ্বিতশয় বরে 
ইতিহাসের উত্তর পায় তবে ধ'রে । 


শাশ্তর মাদকতায় মোহময় মন 

কখনও নমরুদ হয় কখনও ফেরাউন । 
[বধাতাকেও করে বসে ব্যঙ্গ-বদ্রুপ 
ইতিহাস ধরে যবে আপন স্বরপ ॥ 
1নয়ীতির 'নম্ঠুর দেখ পাঁরহাস 
করেনি কখনও ক্ষমা কারো ইতিহাস ॥ 
ইতিহাস একা শুধু অতত-দর্পণ 
ধরণনতে ধারস্সাছে সমাজ-দশন ॥ 


ইসলামের ইতিহাস 


দোঁখয়া কোন মুসালম হাতে জুয়ার আসরে তাস 
ভাবিও না তা কোরআন-হাদিস ইসলামের ইতিহাস ॥ 
দেখিয়া কোন মুসভিম হাতে সতীর সর্বনাশ 
ভাঁবও না তা আল্লাহর বাণী নবীজীর ইতিহাস । 
মৃসাঁলম নয়, নর-পশহ সে, পশহ প্রবৃত্তির দাস 
মহা পাপশরে ধিকার দেয় ইসলামের ইতিহাস । 
নর-নারর প্রেম শুদ্ধ পথে বাহতে প্রেমের প্রবাহ 
ব্যাভিচারে দিয়ে প্রাণদণ্ড বিবাহতে দেয় উৎসাহ । 
এক যাঁদ হয় মহায়ান তবে অন্য সে মহশয়সঈ 

এক যাঁদ হয় গরণীয়ান তবে অন্য সে গরণয়সণ । 
দেখিয়া কোন বাদশার কোপে অসহায় মজলুম 
জালেমের র্‌প দেখিও সেথা ইসলামে নাই জুলুম ? 


[২৯1] 


অত্যাচারীর অত্যাচারে গারব হয়েছে নাশ 

ইসলাম তারে দিয়েছে লানং অভিশাপ বারো মাস। 

অত্যাচারী, মুসালম নয় পাপা শয়তান-দাস 

মূসালম যারা, কোনাঁদন কারো করে না সর্বনাশ। 

বলে না কোরআন বলে না হাদিস সাম্যের ইতিহাস 

মতের বুকে করিবে মানুষ খুনোখুনি বারো মাস। 

বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস শান্তর ইতিহাস 

বিশ্ব-মানব কারিবে হেথা শান্তিতে বসবাস। 

চার খাঁলফার প্রাণের ছবি ইসলামের ইতিহাস 

মোরা শুধ? তার বিকৃতীকরণ করেছি সর্বনাশ । 

কোরআন- ২ 2 ১২৪, ২০১৯, ৩৪ ১৫১১ 82৩, ৩8, ১২৭, 

৯৪৭০, ২৩ ৪৯১৪১ ২৪ ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩, 
২৮ ৩৭। 


আব্বাসীয়া বংশের খলিফ! তালিকা £ (১-৩৭) 





। ৭৫০-১২৫৮ গ্রীস্টান্দ ) 
হিশাম 
| 
আখ্দুল ধোত্তালিব 
| 
| | ] 
আব্ল্লাহ আবু তালিব আল-মাব্বাস 
| | | 
হজরত মহম্মদ! দঃ) আল+ফাতেমা আব্দুল্লাহ 
| | ] 
বিবি ফাতেমা |]... 
হাসান হোসেন আলি 
| 
] | | | 
সুলাইমান দাউদ মহম্মদ আব্দুল্লাহ 


ইব্লাহম (১) আবুল আব্বাস (২) আবু জাফর 
( আস-সাফফাহ ( আল-মনসূর 
৭৫০-৫৪ ) ৭৫৪-৭৫ ) 


| 
(৩) মহম্মদ (মাহদি ) 





(৭৭৫-/৫ ) 
| 
| | 
(8) ম্‌সা (৫) হারুণ 
(হাদি ৭৮৫-৮৬) ( আর-রশিদ ৭/৬-৮০৯ ) 
| 
| | | 
(৬) মহম্মদ (৭) আব্দলল্লাহ (৮) আবু ইসহাক মহম্মদ 


( আল-আমিন ৮০৯-১৩) (আল-মামুন ৮১৩-০৩) (মিতাসিম ৮৩৩-৪২) 
| 
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| | | | 

(৯) আবূ জাফর (১০) আবুল ফজল (১২) আবুল আব্বাস (১৪) আবু-আব্দুল্লাহ 
হারুণ (ওয়াসিক জাফর (মুতাওয়া- আহম্মদ (মুন্তাইন মহম্মদ (আল 

৮৪২৪৭) [কল ৮৪৭-৬১) ৮৬২-৬৬) মুহতাঁদি ৮৬৯-৭০ )- 

| | ] মুওয়াফফাক 


(১১) আবু জাফর (১৩) আবু আব্দল্লাহ (১৫) আবুল আব্বাস 
আহম্মদ (মুনতাসির আহম্মদ ( মৃতাজ . আহম্মদ 
৮৬১-৬২) ৮৬৬-৬৯) (মুতামিদ ৮৭০-৯২) 


(১৬) আবুল আব্বাস আহম্মদ 
(মুতাজিদ ৮৯২-৯০২) 
5 | 
| [ | 
(১৭) আবু মহম্মদ আলি (১৮) আবুল ফজল জাফর (১৯) আবু মনসূর মহম্মদ 
(মুকতাঁফ ৯০২-০৮ ) (মুকতাদির ৯০৮-৩২) (কাহির ৯৩২-৩৪,) 





(২২) আবুল কাঁসম আব্দুল্লাহ 
( মুসতাকঁফি ১৯৪৫-৪৬ ) 
| | | | 


(২০) আবুল আব্বাস (২১) আবু ইসহাক (২৩) আবুল কাঁপম ইসহাক 
মহম্মদ (রাঁদি ইব্রাহম (মৃত্তাফি আল-ফজল 
৯৩৪-৪০) ১৪০-৪9৪ ) | মুতি ১৯৪৬-৭৪) 


(২৪) আব বকর আব্দুল (২৫) আবুল আব্বাস 


কারম ( তায়ি আহম্মদ । কাদির 
৯৭৪-১১ ) ৯৯১-১০৩১ ) 
িনিরিররিউটিরিনিিনিতা বতিযারা। 
| | 
(২৬। আবু জাফর আব্দুল্লাহ মুহম্মদ 
(কায়িম ১০৩১-৭৫) ৃ 
(২৭) আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ 
( মুকতাঁদ ১০৭৫-১৪) 


| 
(২৮) আবুল আব্বাস আহম্মদ 
(নুষ্তাজিদ ১০১৪-১১১৮ ) 


[৯] 





| ৃ 
২৯) আবু মনসুব আল-ফজল (৩১) আবু আব্বুলাহ মহম্মদ 
( মুসতারাঁশদ ১১১৮-৩৪ ) (মুকতাফি ১১৩৬-৬০) 
| | 
(৩০) আবু জাফর মনসুব (৩২) আবুল মুঙ্জাফ ফর ইউসুফ 
(বাঁশদ ১১৩১-৩৬ ) (মুস্তানীজদ ১১৬০-৭০) 
(৩৩) আব মহম্মদ হাসান 
(মুসতাঁদ ১১৭০-৮০ ) 
(৩৪) আবুল আব্বাস আহম্মদ 
(নাসির ১১৮০-১২২৫ ) 
] 
(৩৫) আব: নসর মহম্মদ 
( জাহিব ১২২৬-২৬) 
| 
(৩৬) আবু জাফর মনসুর 
( মুদ্তানাসর ১২২৬-৪২) 
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প্রথম পবৰ 


আবব্বাসীক্স। খেলাফতের সময় 
স্বাধীন রাজবংশের পুব অধ্যায় 


প্রথম অধ্যায় 
সুচন! 


আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ আব্বাসীয়গণ যে দুটি 
জীনিসকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কাজে লাগয়ে তাঁদের ক্ষমতা চ্যুত 
করেছিলেন, তা ছিল--উমাইয়াদের রাজতন্ত্র ও ধর্মীববাজত জীবনযাত্রা । এইজনা 
আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস দিংহাসনে আরোহণ 
করেই জনসাধারণের দূণ্টি আকর্ষণের জন্য প্রথম এ দুটির প্রাতি লক্ষ্য দিলেন। 

রাজনীতির দিক থেকে লক্ষ্য করলে উমাইয়াদের সঙ্গে আব্বাসীয়গণের মূল 
পার্থক্য কি ছিল, উমাইয়াদের সময় রাষ্ট্রে সগন্ত ক্ষমতা আরব-মৃসলমানদের 
একচোটয়া ছিল। সেখানে অন-আরব মসলমানদের কোন মান-সম্মান ছিল না 
বললেই চলে। এমনাঁক স্বয়ং মহানবী (সঃ)-এর বংশধর হাশেমদেরও কম লাঞ্ছনা 
ভোগ করতে হয়ান। সমগ্র উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে একমান্র মহানুভব খলিফা 
দ্বিতীয় ওমব মহানবীর বংশধর হাশেমীদের প্রাত যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ভুল 
করেননি । বাকি সকলেই এ একই দোষে দুস্ট। উমাইয়াদের যৃগে যারা ছিল 
উপেক্ষিত, সেই উপরোক্ষিত অন-আরব-মুসলমানদের হাত করে আব্বাসীয়গণ একদিন 
সদলবলে খেলাফত লাভ করেন । সেইজন্য মাওয়ালী অর্থাৎ অন-আরব-ম:সলমানদের 
প্রীতি আব্বাসীয় খাঁলফাগণ বি"বাসঘাতকতা করেননি । যার ফলে আব্বাসীয় 
খেলাফতে রাম্ট্র-পারচালনায় আরব-মুসলমানদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে অনারব 
মৃসলমানদের প্রাধান্য বাঁদ্ধ পায়। এ যুগেই মাওয়ালী মুসলমানগণ চরম উন্নতি 
লাভ করেন। রাম্ট্র পরিচালনায় নতুন পারাস্থীতি ও নব পাঁরবেশের স্াম্ট হল। 
খলিফাদের দেহরক্ষীগণ হলেন খোরাসানবাসী এবং উজিরগ্রণও ছিলেন পারস্যের 
আধবাসী। ইসলামের দ্বিতীয় খাঁলফা হজরত ওমর (রাঃ)-এর প্রবাতিত আরব 
জাতীয়তাবাদ বিলঃপ্ত হল। আরবাঁয় রাষ্ট্রের পারবর্তে জন্ম নিল- নানা জাতি 
নানা বর্ণের আন্তজর্ণাতিক রাম্ট্র। এক কথায়, আব্বাসীয় যুগে ইসলামের পতাকা 
তলে আন্ত্ণাতক ইসলামের নামে ইরানীদের প্রভূত্ব স্থাপিত হল। 

আধত্বাসীয় খেলাফতের দ্বিতীয় বোশষ্ট্য ছিল উমাইয়া যুগের সাম্রাজাসীমা 
যেমন অটুট বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, আব্বাসীয় যুগে তা শাথিল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের 
কোন কোন অংশ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে আরম্ভ করল । ফলে সমগ্র মুসলিম 
জগং তখন হতে আর খাঁলফার প্রাধান্য মেনে চলল না। এইভাবে ধীরে ধারে স্পেন, 
উত্তর আফ্রিকা, উম্মান, লিম্ধু ও খোরাসান প্রভাত অণ্ুলগলি আর খলিফাকে 
সেরুপ প্রাধান্য দিত না। 

আব্বাসীর যুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল-_ধমাঁয় অনুশাসন। যে সমন 
অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য উমাইয়াদের পতন হল, আব্বাসীয় খালফাগ্ণ 
প্রথমদিকে সেগুলি সম্পর্কে খুবই সতকতা অবলম্বন করেছিলেন। এমনকি 


৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


তাঁরা জনসাধারণকে মুগ্ধ করার জন্যই অনৈসলামিক কারকলাপের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করলেন। আলেম ও ফকণীহ্গণ খাঁলফার দরবারে সম্মানলাভ 
করতেন। অনেকে অনেক উচ্চাসনও লাভ করলেন। ধরায় জ্ঞানসম্পন্ন সাধু ও 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা দেশ শাসিত হতে আরম্ভ হল। শাসনকার্ তাঁদের 
পরামর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হল। নতুন খাঁলফাগণ তাঁদের কথায়, কাজে, পোশাক- 
পারচ্ছদে, নামধামে সবন্র ধর্মের প্রাধান্য দিতে চেম্টা করলেন, ধম্ীয় বিধি-নিষেধ- 
গুলি যাতে সহজে কার্যকর হয়, তার জন্য বহু কর্মচারীও নিযুক্ত হল, যারা তা 
অমান্য করল, তাদের শাঁস্তিরও বিধান হল। কিন্তু সবই হল। এবংযা কিছুই 
হল, এ সবই ছিল আব্বাসীয়গণের মনের কথা নয়, মুখের কথা । আল্লাহকে 
খুশি করা নয়, জনসাধারণকে খুশির নামে প্রতারণা করা। ইসলামকে প্রাতম্ঠিত 
করার নামে আপন গাঁদকে প্রাতষ্ঠিত করা । তাই মুলত উমাইয়া খলিফাগণেরর সাথে 
আব্বাসীয় খালফাদের ধর্মীয় কোন পার্থক্য ছিল না। উমাইয়া ও আব্নাসীয় 
উভয় খলিফাগণই ইসলামকে স্বীকার করলেও ইসলামের সারসত্য হতে নিজদেরকে 
বহৃদ্‌রে সাঁরয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ উমাইয়া খালফাদের মতোই 
আপন আপন স্বার্থকে ধমীয়স্বার্থের বহু উধের্ব স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের 
ব্য্ত-জীবন হতে পারবারিক জীবনে ধম্মীয়ভাব খুবই কম ছিল। উভয় খাঁলফা- 
গণই তাঁদের বেশভূৃষা, জকিজমক ও নানা বিষয়ে যে ভাবে বিলাসম্তরোতে গা 
ভাসিয়ে দিয়ে কালাতপাত করে গেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের কোনমতেই খোলাফায়ে 
রাশেদশনের সাথে তুলনা করা চলে না । বরং তাঁরা সমাঁধক তুলনীয় অনৈসলামক 
প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের সাথে । খোলাফায়ে রাশেদীন অপেক্ষা প্রাচীন পারস্য 
সম্রাটদের জাবনযান্রাই তাঁদের বেশি প্রভাবান্বিত করেছিল । মহানবী (দঃ)-এর 
ইসলাম ( ৬১০-৬৩২ খ্রীঃ ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামের আবিকৃত যুগকে 
( ৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ ) সাদরে বরণ করার মতো মানাসকতা তাঁদের ছিল না। সূতরাং 
ধমীয়ক্ষেত্রের নিগ়্ তত্বে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খাঁলফাদের মূলত কোন পার্থক্যই 
ছিল না। 

আব্বাসীয় যুগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য--সংস্কৃতির সমন্বয় । উমাইয়া যুগে আরব 
মুসলমানদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের নামে যে অনহদারতা লক্ষ্য করা যায়, 
আব্বাসীয় যুগে তার আমৃল পাঁরবর্তন লক্ষণীয় । আব্বাসীয় যুগে নানা জাতি, 
নানা বর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ের সংামশ্রণে ও সমবেত চেষ্টায় সংস্কৃতির এক অভূত- 
পূর্ব অন্ুথান ঘটে। এই একটি স্থানে লক্ষ্য করা যায়--ইসলামের 'ইখ্‌ওয়ানিয়াৎ, 
বশ্ব-্রাতৃত্ববোধের মর্ধাদা লাভ। আব্বাসীয় যুগের এটা ছিল একটি নিরঙ্কুশ 
কৃতকার্যতার স্থান। কেননা ইসলাম তার দুহাতে দুটি 'জানসকে তুলে ধরেছিল 
_ব্যান্তজীবনে ইনসানিয়াং-মানবতা ও সমাজ-জীবনে ইখ ওয়ানিয়াং--রাতৃত্ব। 
যেকোন দেশে, যে কোন সমাজে ইসলামের আগমন ও অন্তর্ধানকে যদি কেউ 


সঞ্না ৩ 


বুঝতে চান, তাহলে বুঝতে হবে প্রথম ইসলামের এ দুই নিশানাকে। এ দুটি 
নিশান যেখান থেকেই অবলযুগ হয়েছে, ইসলামও সেখান থেকে লুপ্ত হয়েছে। 
বহুদেশে মুসালম-সমাজের পতন তার জলন্ত প্রমাণ । 

আব্বাসীয় যুগের সংস্কতর এই সমন্বয়ে তাঁদের চরম অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব 
হয়োছল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বহু নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। 
আমদানি ও রপ্তানি প্রভূত উন্নত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের কাঁচামাল, শিলুপজাত 
দ্রব্য সুদূর ভারত, সিংহল, মালয়, জাভা, সমমান্তরা ও চনদেশ পর্যন্ত রপ্তানি করা 
হত। আবার এ সমস্ত দেশের প্রাপ্ত মুদ্রা হতে বহু জিনিস আমদানিও করা হত। 
এই বাণিজ্য সম্ভারের সাথে সংস্কীতরও বিনিময় হতে থাকে । ফলে মুসলমানগণ 
সাহত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভাতি নানা বিষয়ে কালজয়দ 
অপারামত জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে যান। 

পম বৌশস্ট্য-_রাজতন্দরের স্বীকৃতি । স্বয়ং মহানবী ইসলাম ও ইসলামের 
শাসনতল্্রকে নিরঙ্কুশ গণতান্বিক ভিত্তিক করে গেলেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন 
সেই পথই অনুসরণ করলেন। পরবতাঁকালে উম্নাইয়াগণ গরণতন্মের পাঠ পাঁরস্কার 
তুলে দলেন। এই অধ্যায়ে আব্বাসীয়গণ উমাইয়াগণকে বেমালুম অনুসরণ করে 
গণতন্ুকে 'ফািয়ে না এনে জনগণের সাথে বেইমানীই করলেন। কথা ছিল 'ফারয়ে 
আনার। নিজেদের গদি ফিরল, কিন্তু মহানবাঁয় প্রাতান্ঠিত গণতন্ত্র আর ফিরল না। 
পরবতাঁকালে ধমাঁয় ও সামাজিক আচরণে তাঁদের যে-_-অধঃপতন দেখা দিয়েছিল, 
তাই-ই তাঁদের পতনকে এত শোচনীয় ও এত সকরুণ করেছিল । 


আবুল আব্বাস 
( ৭৫৯*-৭৫৪ খ্রীঃ) 


0 সিংহাসনে আরোহণ--বিদ্রোহ দমন--প্রশাসন--চারন্র |] 


সিংহাসনে আরোহণ (হাঁশিমীয়। )8 জাবের যৃদ্ধে উমাইয়া শেষ খলিফা 
দ্বিতীয় মারওয়ানের পতন আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা করে। এই কাজের 
নায়ক ছিলেন আবুল আব্বাস, ষিনি প্রাতশোধ গ্রহণার্ে আস সাফা অর্থাৎ 
রন্ত-পিপাস্দ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুফার আঁধবাসণগণ 
আলি (রাঃ)-এর বংশধরগণের সমর্থক থাকায়, আবুল আব্বাস কুফাকে তাঁর 
রাজধানী রূপে নিরাপদ স্হান মনে করতে না পারায়, ফুরাত নদীর তরবতরঁ 
আল-আনবার নামক স্হানে নতুন রাজধানী নির্মাণ করে তাঁর পূর্বপুরুষের 
নামানুসারে নাম রাখলেন-_হাশিমীয়া । 

বিদ্রোহ দমন ৫ রন্ত পিপাসু আব্বাস উমাইয়া বংশের সকলকে ধরাপ্ন্ঠ 
হতে মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ষে নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করলেন, তার 
ফলে বহ; স্হানে বিদ্রোহ দেখা দিল। দামেস্ক, হিমস্‌ কেলিসরন, প্যালেস্টাইন 
ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জবলে উঠল । আবুল আধ্বাসের চাচা 
আব্দুল্লাহ ও ভ্রাতা আবু জাফর এই বিদ্রোহের আগুন নিমূ্ল করেন। ইরাকের 
উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়োঁজদ ইবন হবায়রা হজরত আলির জনৈক বংশধর 
আব্দুল্লাহ ইবন হাসানকে খাঁলফা বলে ঘোষণা করলে আব্বাসধয় সেনাপতি হাসাম 
ইবন কাহতাবা এবং খাঁলফার ভাতা আবু জাফর ওয়াসিত অবরোধ করেন । এগায়ো 
মাস অবরোধের পর ইয়োজদ ইবন হুবায়রা নিরুপায় হয়ে আত্মসমপণের প্রন্তাৰ 
দেন। ইতিমধ্যে শেষ উমাইয়া খালফা দ্বিতীয় মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদেও ঘটনার 
আরও অবনাতি ঘটে। ইয়োঁজদ তাঁর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে নিজের, পারবার়- 
বর্গের ও অনুচরদের নিরাপত্তার প্রাতশ্রতি লাভ করেছিলেন । কিন্তু খোরাষান 
হতে আবু মুসালম খালফার নিকট ইয়োজদ ও তাঁর অনুচরবর্গের হত্যার জন্য 
পরামর্শ পাঠালেন (এখানে আবু মুসাঁলম উমাইয়া যুগের আব্দুল মালিকের 
খেলাফতে আতি নিষ্ঠুর হাজ্জাজের ভূমিকা পালন করছিলেন ।)। খাঁলফা আবু 
মুসলিমের পরামর্শকে কার্যকরী করার জন্য ভাতা জাফরকে বার বার তাগাদা দিতে 
থাকেন। কিন্তু আবু জাফর কোনমতেই সম্মত না হওয়ায় অবশেষে খালফার 
দুজন আজ্ঞাবহ ওদের নির্মমভাবে হত্যা করে আব মুসাঁলমের পরামর্শক কার্ষে 
পাঁরণত করেন। খাঁলফার অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া মসুলের অধিবাসীদের নানা- 
ভাবে নির্ধাতন করে সেখানকার বিদ্রোহও দমন করেন । ধারে ধীরে সিন্ধু, উম্মান 


আব্দল আব্বাস রে 


ও খোরাসানের বিদ্রোহও অন্রূপ ভাবেই প্রদামত হল। এদিনের আবু জাফরের 
সিদ্ধান্তের ওপর আবু মনসালমের অযাচিত হস্তক্ষেপ পরবতঁকালে আবু 
মুসলিমের জীবনাবাসনের করুণতম ইতিহাসের পৃন্টি করে। 

প্রশাসন? আবুল আব্বাস তাঁর প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদ্‌ঢ় করার জনা 
আপন ভ্রাতা ও ভাঁবষ্যং উত্তরাধিকারী আবু জাফরকে ইরাক, আজারবাইজান ও 
আর্মেনিয়ায় পিতব্য দাউদ ইবন আলি ও সুলাইমান ইবন আলিকে নিরিয়া ও 
বসরায়, আব মুসলিমকে খোরাসানে এবং আবু আয়ুনকে মিশরের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। এবং আবু সালামাকে উজীরের পদে ও খালিদ বিন বার্মাকে 
অর্থসচিবের পদে নিযুস্ত করেন। 

চরিত্রঃ আবুল আব্বাস আসণ্সাফফা সাড়ে চার বছর রাজত্ব করে ৭৫৪ গনীঃ 
ভ্রাতা আবু জাফরকে উত্তরাধিকার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশাকে পরবতাঁ ভাবী 
উত্তরাধিকার মনোনীত করে দেহত্যাগ করেন। তাঁর চরিন্রের সর্বাপেক্ষা বড় 
বৈশিল্ট্য--তনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকীতির মানুষ৷ প্রাতিশোধ গ্রহণার্থে তাঁর 
শরীরে এতট.কুও দয়া-মায়ার চিহ্ন ছিল না। তাই তাঁকে আস-সাফফা অর্থাৎ রন্ত- 
পিপাসু বা রন্তলোলুপ উপাধি দেওয়া হয়। উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
মুয়াবিয়ার সাথে আহ্বাসীয় রাজবংশের প্রাতত্ঠাতার সম্যক সদৃশ পাওয়া যায়। 
উভয়েই ছিলেন পাষণ্ড, মিথ্যা শপথকারা, কৃতঘ7 বি*বাসঘাতক । আবার উভয়েই 
ছিলেন-_সংযমী, ধারাস্থির, দূরদ্শঁ বিচক্ষণ, কুটনীতিজ্ঞ ও কর্তব্যনিষ্ত। উইল 
বলেন--“আবুল আব্বাস শুধু পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা শপথকারাীঁ, কৃতঘ 
এবং বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন ।” হিট বলেন_-“আস-পাফফা ইসলামের সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘতন ও গৌরবোজ্জবল রাজবংশের প্রাতিষ্ঠা করেন।” আস-সাফফার উম্মে সালমা 
নামে একটিই মান পত্বী ছিল। 


আবু জাফর আল-মনহর 


(৭৫৪-৭৭৫ গ্রীঃ) 


[0] ইসলামি সাম্রাজ্য প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যেমন হজরত ওমর ( রাঃ), 
উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঞাতা যেমন আব্দূল মালিক, 
আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা তেমান আবু জাফর আল-মনসুর । [0 


আবু জাফর আল-মনসূর ( ৭৫৪-৭& খ্রীঃ ) 





+ 
আল মাহদী আল-হাদী হারুণ-আর রসিদ 
( মহম্মদ ) (মৃসা) (হারুণ ) 
(৭1৫-৮৫ ) (৭৮৫-৮৬) (৭৮৬-৮০৯) 
আল-আমিন আল-মামুন আল-মূতাসিম 
( মহম্মদ ) (আব্দুল্লাহ ) (কাসেম) 
(৮০৯-১৩ ) ( ৮১৩-৩৩, (৮৩৩-৪২) 


সিংহাসন লাভ ঃ আবু জাফর হজৰ উপলক্ষে মন্কায় গমন করলে তাঁর 
অবর্তমানেই আবুল আব্বাস আস-সাফফার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আব্বাসের 
ভ্রাতুষ্পত্ন ঈশা আব জাফরকে প্রবর্তাঁ খাঁলফা বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতার 
মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবু জাফর কুফায় প্রত্যাবর্তন করে “'আল-মনসুর' 
অর্থাং বিজয়ী উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর খেলাফতের 
চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল--(১) বিদ্রোহ দমন, (২) শান্তি প্রাতষ্ঠা (৩) সাম্রাজ্য 
বিস্তার ও (8) প্রশাসনিক সংগঠন । 

বিদ্রোহ দমন £ একদিন উমাইয়া খেলাফতে আব্দুল মালিক যে ভূমিকা গ্রহণ 
করে উাইয়া খেলাফতের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছিলেন, আজ আবু 
জাফর আল-মনসৃরও সেই সমতুলা ভূমিকা পালন করে আব্বাসীয় খেলাফতের 
প্রকৃত স্থাপয়িতার সম্মান লাভ করেন। উভয়েরই ভাগে দেখা দিয়েছিল--বিদ্রোহ 
দমন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্য বিদ্তার ও প্রশাসনিক তৎপরতা । 

আব্দুল্লাহ ইবন আলির বিদ্রোহ ও পতন £ যে সিংহ পুরুষের প্রবল 
বিরমে একাঁদন জাবের যুদ্ধে উমাইয়া রাজত্বের শেষ গৌরব রবি অন্তাঁমত হয়ে 
আব্বাসীয় যুগের সূচনা হয়েছিল, যাঁকে একাদন আবুল আব্বাস প্রাতশ্রুতি 
দিয়েছিলেন- জাবের ষৃদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করতে পারলে আবুল 
আব্বাসের পর আব্দুল্লাহ একদিন খলিফা মনোনীত হবেন। প্রাতশ্রুতিবদ্ধ 
আব্বাস আজ প্রাতিজ্ঞাঙ্গ করে আপন ভ্রাতা জাফর ও ভ্রাতুষ্পত্র ঈসাকে 


আবু জাফর আল-মনসূর ৭ 


উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন। তাই আতি স্বাভাবিক কারণেই আব্দুল্লাহ সশস্র 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবু জাফর আল-মনসুর পিতৃব্যের বিদ্রোহ দমনের জন্য 
আবু মুসলিমকে তাঁর বিরুদ্বে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ সতেরো হাজার সংশাক্ষিত 
সৈন্য-সহ নাসিবিন নামক প্রান্তরে আবু মুসলিমের সঙ্গে মিলিত হলেন । ৭৫৪ 
খীঁস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আব্দুল্লাহ আবু মুসালমের নিকট পরাজিত হয়ে বসরার 
শাসনকর্তা ও আপন ভ্রাতা সুলাইমানের নিকট আত্মগোপন করেন। আব্দল্লাহকে 
আশ্রয় দেওয়ার ফলে সুলাইমানের পদচ্যুতিও হয়। অতঃপর আল-মনসূর, 
আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্রকে হাশিমীয়ার অদূরে একটি অস্বাস্থ্যকর দুর্গে কারারুদ্ধ 
করে রাখেন। সাত বছর দীর্ঘ কারা-যন্ত্রণার পর লবণের ওপর প্রাতষ্ঠিত কারা 
প্রাসাদাট প্রবল বৃষ্টিপাতে ধসে পড়লে হতভাগ্য আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্র মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ে দীর্ঘ নরক-যন্্রণা হতে মুক্তি পান। ঠিক এইভাবেই একদিন 
কমণবীর দ্বিতীয় মারওয়ান প্রাণভয়ে' বসরার একটি পোড়ো গির্জায় আশ্রয় নিলে 
আব্দুল্লাহ কর্তৃক বিধৃত হয়ে অতি নৃশংসভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আব্দুল্লাহর 
পাঁরণাঁত তা অপেক্ষাও আজ জঘন্যতম হল। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি । 
আল মনসৃর আপন বিবেকের প্রবল দংশনকে অগ্রাহ্য করেই শঠতা ও ষড়যন্বের 
মাধ্যমে আপন পিতৃব্য আব্দুল্লাহকে হত্যা করে সিংহাসনকে কণ্টকমুস্ত করেন। 

আবু মুদ্লিমের বিদ্রোহ ও পতন £ একথা সর্বজনস্বীকৃত আবু মুসালম 
আব্বাসীয় রাজত্বের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা। সূচতুর আব্‌ জাফর আল-মনসূর 
একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন--আবু মুসলিম ও আব্দুজ্লাহর সাহাব্য 
ব্যতীত কোনাঁদনই আব্বাসীয় রাজত্বের সূচনা সম্ভব হত না। সূতরাং আব্বাসীয় 
রাজত্বে তাঁদের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল অসাধারণ । জনসমক্ষে অনেক সময় তাঁদের 
প্রভাবের উজ্জব্লতা খাঁলফাকেও ম্লান করে দিত। আল-মনসূর মনের দিক থেকে 
এটাকে মোটেই সহ্য করতে না পেরে তাঁদের দুজনকেই একের পর এক ধরার মাটি 
থেকে একেবারেই সাঁরয়ে দেওয়ার পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন । সেই পঁরিকঞ্পনা মতোই 
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললেন-_নাসাবিনের যুদ্ধে দুজনকেই নামিয়ে দিলেন । এই যুদ্ধে 
আবু মুসালম আব্দল্লাহকে নিহত করে আপন প্রদেশ খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করার 
কালে মনসুর বাদ সাধলেন। কেননা মনসূর জানতেন খোরাসানে আবু মুসলিমের 
প্রাতিপাত্ত অসাধারণ । সূতরাং তাঁর প্রাতিপাত্তর হরণার্থেই খাঁলফা তাঁকে সারয়ার 
শাসনকর্তা নিযুস্ত করলে আবু মুসলিম তা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে রাগ 
ও আঁভমানবশত বড় ওদ্ধত্যের পাঁরচয় দেন। নাসাবন যুদ্ধের লুণ্ঠিত 
দ্রব্যের তালিকা প্রস্তূতের ব্যাপারেও খাঁলফার নিকট তিনি এই পাঁরচয়ে আরও 
ঘৃতাহৃতি দিলেন। খাঁলফা তাঁর এই আঁত অশোভন ও দান্ভিকতাপূর্ণ ব্যবহারে 
ও ক্রমবর্ধমান প্রতপাত্ততে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁকেও ধরার বুক থেকেই 
অপসারণের পরিকঞ্পনা করতে থাকেন। আব মুসলিম খলিফার মনোভাব 


৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


অনুধাবন করে আপন স্থান খোরাসানে ফিরে গেলেন । খাঁলফা খোরাসান-নায়ক 
আবু মুসলিমের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘষে কোন রুপ সুবিধা হবে না ভেবে, অন্য 
কৌশল অবলম্বন করে আবু মুসালমকে সসম্মানে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
রাজোচিত অভ্র্থনায় ভূষত করে কয়েকদিন চরম সমারোহে রাজ-আ তথ্য দান 
করে ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গুণ্চঘাতকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ উমাইয়া হত্যাকারী জঙ্লাদ ও 
আব্বাসীয় রাজত্ব প্রাতষ্ঠার প্রাণপুরুষ আবু মুসলিমের জীবনের মতো সমর-সাধ 
মিটিয়ে দেন। প্রকৃতির পরিশোধ চৃকে গেল। 

উমাইয়া রাজত্বের প্রাতিষ্ঠাতে আমর বিন আস, মুগিরা বিন শুবাহ ও যিয়াদ 
বিন মাময়ার অবদান যেমন অপারিসীম, আব্বাসীয় রাজত্বেও আব্দুল্লাহ ও আবু 
মুসলিমের অবদান অনস্বীকার্য । জাবের যুদ্ধে আব্দ:ল্লাহর অবদান, রণনৈপণ্য ও 
রাজত্বের সুচনাতে তাঁর অসাধারণ সাংগঠাঁনক সমগ্র আব্বাসীয় ইতিহাসকে চিরখণে 
আবদ্ধ করেছে, তাঁদের অসাধারণ যোগ্যতাই তাঁদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 
মাত্র ৩৫ বছর বয়সে আবূ মুসলিমের বলিম্ত নেতৃত্ব, তাঁক্ষ:র বিচক্ষণতা, তীর 
রাজনোৌতিক প্রজ্ঞা সমগ্র ইসলামের ইতিহাসের গতি পারিবর্তন করে। তান ছলেন 
উমাইয়া যূগের জল্লাদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (উভয়েই সামান্য অবস্থা থেকে উত্তরণ 
করেছিলেন )। প্রবাদ আছে, আবু মুসলিম প্রায় ৬ লক্ষ উমাইয়াদের প্রাণদণ্ড দিয়ে 
আব্বাসীয় বংশের ভিতকে শন্ত করেন। অধ্যাপক মৃইর বলেন--“তনি (আবু 
মুসলিম ) মাত্র ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে অসাধারণ বাদ্ধিমত্তা, অপরিসীম কর্মদক্ষতা 
ও রাজনোতিক মেধার দ্বারা ইসলামের অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন সাধন করেন, এবং 
উমাইয়া বংশের ধ্বংসন্তুপে আব্বাসীয় বংশকে প্রাতিষ্ঠা করেন।” রাজ-চরিন্্ 
এমনি দুর্বোধ্য, যাঁরা প্রাণ দিয়ে রাজত্বকে প্রাতিষ্ঠিত করে গেলেন, রাজা তাঁদের 
প্রেম দিয়ে বরণ করতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে, আবু মুসলিমের হত্যার পর 
মনসুর নিজেকে একমাত্র শাহানশাহ ও খলিফা মনে করতে থাকলেন। দুদকে 
দুই দুর্বার প্রাতিদ্বন্দবীমূলক যোগ্যতম সহযোগী আব্দুল্লাহ ও মুসলিমের অবস্থানে 
খলিফা নিজেকে যেন নিরাপদ মনে করতে পারেননি । তাই খলিফার আঁবশবাস ও 
সন্দেহের চরম পাঁরণাতি হল--দ?জন যোগ্য সহকারীর জীবনাবসান । 

সানবাদের বিদ্বোহ ? খোরাসানের প্রিয় নেতা আবু মুসলিমের আকস্মিক 
ও অপ্রত্যাশিত হত্যার প্রাতিবাদে খোরাসান ও পারস্য সরব হয়ে উঠল । রাজ- 
নৌতিক অচলাবস্হা দেখা দিল। নৈরাশ্যজনক চরম পারিস্হিতির উদ্ভব হল। 
অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষ এই পাশবিক হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণকজ্পে জনৈক সানবাদের 
নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। মাজুসী সম্প্রদায়ের নেতা সানবাদ রাই 
হতে নিশাপুর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। স্বয়ং 
খালফার বিশাল বাহিনীর সাথে সানবাদের সরাসাঁর সংঘর্ষে বিদ্রোহী সানবাদ প্রাণ 
হারালেন। বিদ্রোহের আগুনও প্রশামত হল। বিদ্রোহও প্রদামত হল । আবু 


আবু জাফর আল-মনসুর ৯ 


মুসলিম খোরাসান ত্যাগের পূর্বে তাঁরই একজন বিশ্বস্ত অন্চর আবু নাসেরের 
হাতে শাসনভার অর্পণ করে যান। কিন্তু আবু মৃসালিমের প্রাণনাশের পর আব 
নাসের খালফার নিকট বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে পারস্যের মাটিতে আব্বাসীয় 
শাসনকে সতপ্রাতাম্ঠত করেন। 

রাওয়ান্দিয়! সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন £ ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খালফা আল- 
মনসুর পবিত্র হজও সম্পন্ন করে জেরুজালেম গমন করেন । সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ার 
মধ্য দিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। 
রাওয়ান্দিয়া নামক একটি সম্প্রদায়, যাঁরা পুনর্জন্ম ও অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন, 
তাঁরা খাঁলফার প্রাসাদকে ঘিরে বলতে থাকেন--“এইটাই আমাদের প্রভুর ঘর ৷ 'যাঁন 
আমাদের উপজীঁবকা দিয়ে প্রাতপালন করেন।” এবং খাঁলফার দেহরক্ষীদের 
নায়ককে জিব্রাইল ফেরেশতার অবতার বলে ঘোষণা করল । খাঁলফা এই অনৈসলামিক 
প্রচারে বিচলিত হয়ে ২০০ জন রাওয়ান্দিয়াকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর 
কিছুদিনের মধ্যে ৬০০ জন রাওয়ান্দিয়া খাঁলফার দর্শনপ্রার্থী হয়ে হঠাৎ তাঁকে 
আক্রমণ করলে মারওয়ানের বংশধর মায়ান-বিন জায়দার হস্তক্ষেপে খাঁলফা 
বিদ্রোহীদের কবল হতে মুক্তি পেলেন। একাঁদন এই মায়ানকে হত্যা করার জন্য 
খালফা পুরস্কার ঘোষণা করোছিলেন, আজ সেই মায়ানের হস্তক্ষেপেই খলিফা 

ত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে মায়ানকে শীসংহপুরুষ উপাধি দান করে পরে 
ইয়ামামা ও সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিযুন্ত করেন। অতঃপর খাঁলফা রাজধানীতে 
অনৈসলামিক কার্যকলাপ একেবারেই বম্ধ করার জন্য রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে 
রাজধানী হতে বাহক্কৃত করেন। 

খোরাসানের বিদ্রোহ দমন ঃ অনৈসলামিক রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে 
চিরতরে শান্ত করে খালফা পুনরায় খোরাসানের প্রাতি মনোসংযোগ করেন। 
খোরাসানের বিপ্রোহী নেতা আব্দুল জব্বার ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে 
খলিফা এই বিদ্রোহের যোগ্য মোকাবিলা করার জন্য আপন পূত্ন আল-মাহদী ও 
সেনাপতি খোজাইমাকে প্রেরণ করেন। হতভাগ্য বিদ্রোহী নেতা আব্দুল জব্বার 
পরাঁজত ও বন্দী হয়ে রাজধানীতে প্রেরিত হলে প্রথম তাঁর হস্তপদাদি কর্তন করে 
পরে আতি নৃশংসভাবে হত্যা করে আগামী দিনের বিদ্রোহীদের জন্য জলন্ত 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। এবং তাঁর একাট পুত্রকে নির্যাতিত করার জন্য 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উদ্দেশে; লোহিত সাগরের একটি দ্বীপে নির্বাসন দণ্ড 
দেওয়া হয়। এইভাবে খোরাসান বিদ্রোহের মুলোৎপাটন ঘটে । অশান্তি ও গোল- 
যোগের নিম্ল হয়। 

তাবারিস্তীনে বিদ্রোহ দমন £ খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পর খালফা 
মনসুর তাবারস্তানের দিকে দৃভ্টিপাত করেন। এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে 
যৃদ্ধাবিগ্রহ চলতে থাকে । বাইজাণ্টাইনদের সাথে যুদ্ধে মালাভিয়া ও মাসিসা 


১০ আব্বাসনয়া খেলাফত 


পুনরুদ্ধার হয় । বাকু অগুলও এই সময় খালফার পতাকাতলে আসে । কাঁসয়ানের 
তাঁরবতাঁ তাবারিদ্তানে পরানো পারাসক ইস্পাহানদের ইস্পাহবেদ উপাধিধারণ 
পরিবার স্বাধীনভাবে রাজত্ব পাঁরচালনা করছিলেন। তাঁরা খালফার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খাঁলফা একটি আভিষান প্রেরণ করেন। এবং ইস্পাহান 
পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বাকার করলেও কিছুদিনের মধ্যে আবার রাষ্ট্রদ্রোহ কাজে 
লিপ্ত হয়ে পড়লে আল-মাহদীর নেতৃত্বে ইরাক ও মসুলের সেনাবাহন" দাইলামার 
দিকে অগ্রসর হয়ে এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করে। এক বছর সংঘর্ষের পর এই 
বিদ্রোহ প্রদামত হয়। ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে খালফা মনসুর খালিদ বিন বার্মাকে 
খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুস্ত করেন। তান দেমাবন্দ পর্বতের পাদদেশাট 
দখল করে আব্বাসণয় সামাজ্যের অন্তভুন্ত করেন। এই খাঁলদ একাদন আবু 
মুসালম ও কাহতাবার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খালফার প্রশংসাভাজন হন 
এই সময় ভারত মহাসাগরের জলদস্যগণকে দমন করার জন্য খালফা িম্ধুনদের 
মোহনায় নৌবহর প্রেরণ করলে কান্মীর ও কান্দাহার আধকৃত হয়। 

আলি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন ৫ হজরত আঁল ও বাব ফতেমার 
বংশধরগণ আব্বাসীয়দের সরাসাঁর সাহায্য না করলে জগতের বুকে কোনাঁদন কি 
আব্বাসীয় রাজত্ব প্রাতম্ঠিত হতে পারত ? এ কথা সকলেরই জিজ্ঞাসা । আব্বাসীয়- 
গণ 'নার্ববাদে, নির্বিচারে 'নাদ্ধধায় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে হজরত আ'ঁলর বংশধরদের 
আধকারকে রাজনীতির মৃলধনর্‌পে ব্যবহার করেন। সমগ্র জনসাধারণ এই দাবি 
বা মুলধনকে ঘুগ-যুগান্তর ধরে কালপ্রবাহে আপন আপন অন্তরে সংরাক্ষত করে 
আসছিলেন। এই মূলধনকে কার্যে পরিণত ও উমাইয়াদের পতনকে ত্বরান্বিত 
করার জন্য মাঁদনায় পরপর চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । যে সভাগদ্লিতে মনসুর 
সহ বানু হাশেমের সকল প্রাতিনাধ উপাঁস্হত থেকে সর্বসম্মাতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন যে, উমাইয়াদের পতনের পর ইমাম হাসানের বংশধর প্রপৌন্র সুযোগ্য বাতি 
মহদ্মদকে খালিফা নিষুত্ত করা হবে * মহম্মদ তাঁর অসাধারণ চরিত্রের জন্য “'আন- 
নাফস-উজযাকয়া অথাৎ পাবন্র আত্মা উপাধও লাভ করেন । কিন্তু আব্বাসীয়গ্ণ 
ক্ষমতালাভের পরই যে-ব্যবহার ও যে-রূপ ধারণ করলেন, তাকে নিয়াতির নির্মম ও 
নিষ্ঠুর পারহাস ব্যতীত আর কি বলা যাবে! এরই নাম হয়তো রাজ-চরিত্র ও রাজ 
চকু, রাজনীতি বা কূটনীতি । যেখানে ন্যায় ও নীতির কোন বালাই নেই। 

আব্বাসীয়গণ ক্ষমতালাভের পরই আলি বংশের ধৰংসের জন্য অত্যন্ত তৎপর 
হয়ে ওঠেন। এদিকে আলি বংশ অর্থাৎ ইমাম হাসানের বংশধরগ্গ রাজনীতি 
অপেক্ষা ধর্ম সাহিত্য, দর্শন, প্রভাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাবধ শাখায় গভীরভাবে 
আত্মনিয়োগ করে সমগ্র সমাজের অসীম ভন্তি ও অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করে ইসলাদ্রে 
কমাবকাশে ও ক্রমাববর্তনের পুরোধা হিসাবে সমাজে ও জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার 
করেন, তাতে আলি বংশের সম্মান ও প্রাতপাত্ত ছিল অভূতপূর্ব ও অগ্রাতদ্বন্দৰী । 


আবু জাফর আল মনসূর ১১ 


এই চিত্র সান্দিগ্ধচিত্ত খলিফা আল-মনসুরকে বিচলিত করে তুললে খালফা আলি 
বংশের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিষুন্ত করে অহেতুক দুই 
গোত্রের সম্পকে'র দূরত্ব ও ব্যবধান বাড়িয়ে তোলেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবধান 
আব্বাসীয়দের বিশবাসঘাতকতায় ও কপটতায় আলি বংশের বিদ্রোহে পরিণত হয় । 
অথচ উমাইয়াদের পতনের পর আবূল আম্বাস আব্বাসীয় খেলাফত প্রাতথ্ঠা 
করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাধক মহম্মদ কোন রূপ প্রাতিবাদ, করেনান। কিন্তু 
দুর্বলচিত্ত ও সান্দগ্ধমনা খাঁলফা আল-মনসূর সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম 
মাদনার অনুষ্ঠিত সভায় আলি সম্প্রদায়ের অপ্রাতহত প্রাতপাত্ত ও অসামান্য 
জনীপ্রয়তা লক্ষ্য করে বিচালত খাঁলফা তাঁদের বিরুদ্ধে অহেতুক কঠোর ব্যবস্হা 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এঁদকে এরুপ পাঁরাস্হতির জন্য মহম্মদ ও তার 
ভ্রাতা ইব্রাহম খাঁলফা পাঁরচাঁলিত হজের কাফেলায় যোগদান না করায় খালফার 
সন্দেহের মেঘ আরও ঘনীভূত হল। ঈর্ধার আগুন দাবানলে পারিণত হল। 

মহন্ম্দ ও ইব্রাহিমের বিভ্রোহ £ খাঁলফা মনসূর আব্বাসীয় রাজত্বে 
নিচ্কণ্টক করার জন্য আলি বংশের ধ্বংসের জন্য নানা কন্ট কম্পনায় জাঁড়য়ে 
পড়েন। তানি মহম্মদ ও ইব্রাহিমকে সরাসাঁর বন্দী করতে না পেরে ইমাম হাসানেব 
পরবারবর্গকে কারারুদ্ধ করে বহু নির্যাতনের ভোগী করেই নিক্কীত দেনান, 
এমনাঁক অনেককেই মৃত্যু-যন্ণাও ভোগ করতে হল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর 
৭৬২ ্রীস্টাব্দে মাদনায় মহম্মদ ও বসরায় ইব্রাহিম প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। 
মহম্মদ মদিনার আব্বাসীয় শাসনকর্তাকে বন্দী করে মদিনা দখল করলে হেজাজ ও 
ইয়েমেনের সমস্ত মানুষ তাঁকে খালফা বলে আনগত্য প্রকাশ করে। এমনাঁক 
জগ্গাদ্বিখ্যাত ইমাম আজম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকও তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খালফা 
বলে ঘোষণা করেন। তখন খাঁলফা শ্রাতুষ্পুত্র ঈশার নেতৃত্বে এক বিশাল বাঁহনা 
প্রেরণ করেন মহম্মদের বিরুদ্ধে । মহম্মদ মাত্র ৩০০ জন অনুচর সহ বন্দধক্ষেত্রে 
শাহাদতের গৌবরলাভ করেন। এই ঘটনা স্মরণ কারিয়ে দেয় উমাইয়া যুগের 
প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা খাঁলফা আব্দুল মালিকের সময় ( ৬৯২ খ্রীঃ) নিষ্ঠুরের দেবতা 
হাজ্জাজের নিকট মাঁদনার খাঁলফা হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর নাতি ও আসমার 
পুত্র হজরত আব্দুজ্লাহর শোচনীয় পরাজয় ও লোমহষ ক মতত্যুবরণ । 

মহম্মদের মৃত্যুর ফলে আি-গোন্ন নিরাশ হলেও মহম্মদের ভ্রাতা ইব্রাহিম ভ্রাত্‌- 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তূত করে খালফার মোকাবিলা 
করার জন্য তোর হন। খাঁলফা মনসুর এ সংবাদ শ্রবণনার ঈগার নেতৃত্বে এক 
সাশাক্ষিত বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ইউদ্রেটিস নদীর তারে উভয়পক্ষের 
প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধে। প্রথমাঁদকে ইব্রাহিমের প্রচন্ড, আক্রমণে খাঁলফার সেনাবাহনাী 
পশ্চাঙ্গমনে বাধ্য হয়, কিল্ভু য.দ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইব্রাহিম বাহিনীর মনোবল 
ক্ষুন্ন হতে থাকে। কেননা তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ । অপরাদকে, খাঁলফার ছিল 


৯২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


সুশাক্ষিত সেনাবাহিনী । ইব্রাহমের পেছনে কোন রাজ-ভাপ্ডার ছিল না, কিন্তু 
খালফার ছিল অপাঁরামত রসদ । এই সমস্ত নানা কারণে ইব্রাহিম যুদ্ধে পরাজিত 
ও নিহত হলেন । খাঁলফার দুই প্রবল প্রাঁতদ্বন্দবী নিমূূল হল। 

আঁলি বংশের ইমামদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার 8 মহম্মদ ও 
ইব্রাহিমের ম-ত্যুর পর খাঁনফা তাঁদের সকল সমর্থকদের ওপর অমান্যষিক অত্যাচার 
আরম্ভ করেন। আলি বংশকে নিমর্ল ও নিশ্চি করার জন্য খলিফা বদ্ধপরিকর 
হযে তাঁদের কুফা, বসরা ও মাঁদনায় সমস্ত সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করেন। মাঁদনা- 
বাসীদের সকল সযোগ-সুবিধা বন্ধ করা হল, এমনাঁক মিশর হতে মদিনায় খাদ্য 
সরবরাহও বন্ধ করা হল। জগাদ্বখ্যাত ইমাম জাফর আস-সাদিকের সম্পান্ত অন্যায়- 
ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হলে, তানি ন্যায়াবচারের জন্য খাঁলফার দরবারে প্রার্থনা 
করায় শুদ্ধচিত্ত, স্বনামধন্য পশ্ডিতকে প্রচণ্ড নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল । 
একমান্ন মহম্মদ ও ইব্রাহিমের সত্য দাবিকে সমর্থন করার জন্য সমগ্র মুসলিম 
জাহানের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাস্ত, তুলনাহীন পণ্ডিত ও সাধক ইমাম আবু হানিফা 
(রাঃ )-কে কারারুদ্ধ ও ইমাম মালিক (রাঃ)-কে বেত্রাঘাত কবে খলিফা আবু জাফর 
আল-মনসূর শুধু নিজ চীরন্রকে কলঙ্কিত করে নিজেকে একজন অত্যাচারী, 
স্বৈরাচারী শাহানশাহ: বলেই পাঁরচিত করে যাননি, বরং সমগ্র রাজ-ইতিহাসকে 
কালিমা যুক্ত করে গেছেন। এতদ্ব্যতীত অগাঁণত আলি সমর্থকদের হোরাইবার 
দুগে" কারারুদ্ধ অবস্থায় হত্যা করে খলিফা জালেমেব পাঁরচয় রেখে যান। আলি 
বংশের সকলেই প্রায় পাণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু রাজনোতিক প্রজ্ঞা বলতে বা বোঝায়__ 
শঠতা, চতুরতা, বিশবাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা. এক কথায় অমানবীষকণ্ডা তাঁদের মধ্যে 
ছিল না বললেই চলে। এই কারণে একাঁৰন উমাইয়া রাজত্বেও তাঁরা নিজেকে 
রাজনণীতির মণ্ডে তুলে ধরতে পারেনান। এরা সকলেই হজরত শ্মাল ( কঃ )-এর 
বংশধর, মুয়াবিয়ার নিকট স্বয়ং আলি (রাঃ ) কেন পরাজিত হলেন, উমাইয়া যুগের 
এঁ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে--এ সত্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে । 

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন ঃ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করোছি, 
উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা যেমন আব্দুল মাঁলক, আব্বাসীয় রাজত্বের 
প্রকৃত প্রাতম্ঠাতা তেমাঁন আল-মনসৃর । এদের দুজনের মধ্যে বহু সাদৃশ্য পাওয়া 
যায়। উত্তর আঁক্রকার বার্বার ও খারেজীগণ উভয় রাজত্বের প্রথমাঁদকে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে ভ্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। এই অঞ্চলে আব্বাসী য় প্রভুত্ব কায়েম 
করার জন্য খাঁলফা মনপূর কয়েকাঁট আঁভষান প্রেরণ কবেও কৃতকার্য হতে না পারায় 
৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ইয়োজদ বন হাসান মহাল্লাদের নেতৃত্বে ৬০,০০০ সৈনোর একটি 
বিশাল বাহনী প্রেরণ করে সমস্ত বিদ্রোহ নিম্ল করে ৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ জীবনের 
শৈষাঁদন পর্যন্ত উত্তর আফ্রকায় আব্বাসীয় পতাকা উদ্ডীয়মান রাখতে সক্ষম হন। 
উত্তর আফ্রকার এই দুঃসাহসিক কায়বোয়ান আঁধকারে এবং তথাকার প্রশাগন ও 


আবু জাফর আল-মনসূর ১৩ 


সমরকুশলতায় সেনাপাঁতি ইয়েজিদ যে বারত্বের বিচক্ষণতার পাঁরচয় দেন, তা 
প্রশংসারও অতাঁত। 

হিরাত ও মাস্থুলের বিদ্রোহ? ৭৬৭ খ্রীস্টাত্দে হিরাতের উষ্ভাদাশল 
নামক জনৈক ব্যাস্ত নবুয়তের মিথ্যা দাবি করে সাঁজস্হান ও হরাতে বিদ্রোহ করে 
একটি বিশাল বাহিনী-সহ খোরাসান আক্রমণ করেন । খোরাসানও 'সাঁজস্হানের 
বিরাট এলাকা বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়ে তথাকার [বিদ্রোহ দমনে খাঁলফার বাহন 
বারবার পর্যদন্ত হলে খাঁলফা ইবন খোজাইমার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনপ প্রেরণ 
করে বিদ্রোহী নেতা উদ্তাদাঁশলকে কারারদ্দধ করে তখাকার বিদ্রোহের মূলোৎপাটন 
করতে সক্ষম হন। কথিত আছে, এই বিদ্রোহী নেতা নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার 
উন্তাদাীশলের পরমাসুন্দরী পারস্য কন্যা 'মারাজিল' ছিলেন খাঁলফা হারুনের 
পত্বী ও খাঁলফা মামুনের মাতা । ৭৫০-৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে হামদানের আলি-পন্হণীদের 
প্ররোচনায় ও কু্দের পাঁরচালনায় মসুলের পাশ্ববতর্ঁ অণ্ুলে একটি বিদ্রোহী দল 
পারস্য ও সম্ধুতে আধিপত্য বিস্তার করলে খালফা আল-মনসুর আত দঢতার 
সাথেই এর মোকাবিলা করে এই 'বদ্রোহের মুূলোচ্ছেদ-সহ বসরা শহরকো নমল 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর সময়োচিত মূল্যবান উপদেশ 
শহর বসরাকে রক্ষা করে খাঁলফাকে মহাকালের কলঙ্ক হতে মুক্ত রাখে । এখানে 
্থায়ী শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য খালফা দুজন কঠোর মানুষ ইবন বার্মাকে মসুলে ও 
খালদের পত্র ইয়োজদকে আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিধুস্ত করে রাজনোতিক 
প্রজ্জার পাঁরচয় দেন। এইভাবে খাঁলফা রাজ্যব্যাপণ বিদ্রোহ, ধবংসঙ্গুলক কাষ“কলাপ, 
ষড়যন্ত্র এবং প্রাতিক্রিয়াশীল শীস্তগদ্লিকে শন্ত হাতে কোথাও শীনমূ্ল করে, কোথাও 
মূলোচ্ছেদ করে, কোথাও সমূলে উৎপাটত করে শহ্ধ, সারা রাজ্যে শান্তি ও 
শৃংখলাই প্রাতাষ্ঠিত করেনানি, উমাইযরা খেলাফতের আব্দুল মালিকের ন্যায় নব 
প্রাতষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতকে দীর্ঘাদনের জন্য সুদৃঢ় ও সুসংহত করেন। 

দাআজ্য বিস্তার_-তাবারিস্তান ও শিলান অধিকার £ খলিফা আবু 
জাফর আল-মনসূর দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও নৈরাশ্যজনক রাজনপাতর 
সুযোগ্য মোকাবিলা করে দেশকে ঘরে-বাইরে |নক্ক'টক করতে না পারলে আব্বাসীয় 
রাজবংশ দণর্ঘস্থায়শ হয়ে ইসলামের স্বর্ণুগের সৃষ্টি করতে পাত্রত কিনা কে জানে। 
খাঁলফা সাম্রাজোর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ছ্থাপন ও নিরাপত্তার পূর্ণ বিধান 
করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অরস্থিত 
তাবারস্তানের আঁধবাসীগণ ইস্পাহানদের নেতৃত্বে ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের 
আরুমণ করলে খাঁলফা ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে তাবারিস্তান 
ও গগলান আঁধকার করেন ।: অনুরূপভাবে দায়লাম আধকৃত হলে মাজ:স সম্প্রদায়ের 
লোকেরা খাঁলফার বশ্যতা স্বীকার করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খালফা 
শান্ত ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্হানে সামরিক ঘাঁট নির্মাণ 
করে শন্তুর মোকাবিলা করেন। 


১৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


এশিয়া মাইনর ঃ এশিয়া মাইনরের উপজাতীয়গণ নব প্রাতান্ঠিত আব্বাসীয় 
খেলাফতের আনুগত্য স্বীকারে অবাধ্যতা প্রকাশ করলে খাঁলফা খালিদ বিন 
বার্মাকে তথাকার শাসনকর্তা নিষুস্ত করে বিদ্রোহের আগুন নির্বাঁপত করে এ 
অঞ্চলের জাঁজয়া, মসুল ও কুর্দিস্তান প্রভৃতি রাজ্যগ্লকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত করেন। 

স্পেন অভিযান $ উমাইয়া খেলাফতের স্বাধীনতা-রাব অস্তমিত হলে 
আবুল আব্বাস আস-সাফফা যখন নিধনযজ্ঞের ধ্বংসলালায় মেতে ওঠেন, সেই 
সময় হিশামের পৌন্র আব্দুর রহমান আত্মারক্ষার জন্য গোপনে সুদূর স্পেনে 
আশ্রয় নেন। পরে ৭৬ খ্াঁস্টাব্দে তথায় একটি স্বাধীন উমাইয়া রাজত্ব প্রাতষ্ঠা 
করতেও সক্ষম্থ হন। খলিফা স্পেনে আব্বাসীয় আধিপত্যকে স্হাপন করার জন্য 
আঁফুকার শাসনকতার নেতৃত্বে তথায় একটি বাহন? প্রেরণ করলে ( উমাইয়া সন্তান 
আধ্দুর রহমানের নিকট ) এই বাহিনীর শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণে পলাতক 
আব্দ্‌র' রহমান আব্বাসীয় বাহিনীর সেনাপাঁতর মস্তককে দেহ হতে একেবারেই 
বাচ্ছিল্ন করে আব্বাসীয় খালফা আল-মনস্রের নিকট উপহার স্বরুপ উপঢৌকন 
পাঠান, তাতে খালফা মনসূর আব্দুর রহমানের এই ওদ্ধত্য ও নৃশংসতায় হতবাক 
হয়ে তাকে কুরাইশদের বাজপাঁখ বলে অভাহিত করেন। এইভাবে সমগ্র স্পেন 
বিজয় খালফার নিকট দুরাশায় পর্যবসিত হলেও স্পেন ও আফ্রিকার কিছু অংশ 
ব্যতীত সমগ্র আরব সাম্রাজ্য আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে আসে। 

শাসনব্যবস্থা বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা ঃ খাঁলফা আল-মনসুর সকল 
বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে শ্তামত কবে আব্বাসীয় খেলাফতকে সুদঢুভাবে স্থাপন করার 
জন্য রাজ্য প্রশাসনে মনোনিবেশ করেন। সমচ্ঠু শাসনব্যবস্থা ও নিরাপত্তার জন্য 
[তান একাট কেন্দ্ৰীয় সরকারও গঠন করেন । কর্মবীর খালফা স্বয়ং নিজেই শাসন- 
কার্য পাঁরচালনা করতেন। আব্বাসীয় রাজত্বের প্রথম খালফা আবুল আব্বাস 
শাসনকার্য পাঁরচালনা করার জন্য 'হাশিমীয়া শহর, স্থাপন করেন । কিন্তু হাশিম৭য়া 
শহর কুফা ও 'সাঁরয়ার মধ্যবতর্ট স্থানে অবস্থিত থাকায় আল গোম্ঠীর দ্বারা যে 
কোন সময় অতাঁক্তে আক্ুমণের সম্ভাবনায় খাঁলফা মনসুর নিরাপত্তার কথা চিন্তা 
করে একটি নিরাপদ স্থানে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায় ধশ্রস্থির 
ভাবে একি আদর্শ স্থানের সন্ধানে শেষাবাঁধ সাসানীয় বংশের প্রাচখন গ্রত্মানবাস 
মাদাইন বা তোৌসফোনের নিকটবতরঁ টাইগ্রীস নদীর পাশ্চম তরে এক স্বভাব- 
সুন্দর মনোমুগ্ধকর প্রাক্কীতিক পাঁরবেশে অবাস্থিত বাগদাদ গ্রামকে রাজধানখতে 
রূপান্তারত করার দ্ির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭৬২ খ্রীস্টাহ্বে সাম্রাজ্যের মধ্যবতাঁ” 
স্হানে সুন্দর স্বাস্হকর মনোরম পারবেশে বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ নগরণর প্রাতচ্ঠা 
করে রাজনীতির বচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয়ে এক জগৎস্হাপত্য শিঞ্গের অধ্যায়ে 
চির-অমরত্ব লাভ করেন। ভৌগোলিক দিক থেকেও বাগদাদের অবস্হান অত্যন্ত 


আবু জাফর আল-মনসূর ১৫ 


গরুত্বপূর্ণ ছিল, টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবাঁস্হত থাকায় নদীপথে সিরিয়া, 
মেসোপটেমিয়া আমেঁনয়া, ও চীন এবং আরও বহু স্হানের সাথে বাবসা-বাণিজ্যের 
সম্ভাবনা খুবই বৃদ্ধি পায়। খালফা মনসুর সুজলা-সূফলা, সুসমদ্ধ ও 
সুশোভিত বাগদাদ নগরীকে দার-উস-সালাম অর্থাৎ শান্তিনিকেতন নামে আভহিত 
করলেন । 

“বাগদাদ? শব্দের অর্থ খোদাদত্ত? । টাইগ্রীস বা দজলা নদী একে যেমন 
চীনের সাথে যুক্ত করল, অনাতিদূরে ফ:ুরাত নদ৭ীও একে অন্যের সাথে মিলিত 
করল। মুসাঁলম স্হাপত্য শিজ্পের একাটি কালজয়ী কীর্ত ও আবস্মরণণয় স্মৃতি 
বাগদাদ নগরণ। পাঁচ বছর ১ লক্ষ স্হপাতি, কারিগর ও বহু শ্রমিকের সাধনায় 
৪৮/৩,০০০ দিরহাম (স্বর্ণ মূদ্রা ) ব্যয়ে বাগদাদ নগর গড়ে উঠল । এক শৃভ- 
ক্ষণে পাবন্র কোরআন পাঠের পর জ্যোতিষীর নিধ্ণারিত সময়ে এর নিম্মাণকার্য 
শুরু হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্হাপনের পূবে ভূমিতে সুন্দর ছক আঁকা হয় । নগরীকে 
দুর্ভেদ্য করার জন্য বৃত্তাকার বাগদাদের চততুর্দিক বেষ্টন করে প্রথম দুটো প্রাচীর, 
অতঃপর একটি গভশখর পাঁরখা, তারপরও ছিল একটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীর। 
প্রথম অর্থাৎ বাহির প্রাচীর এবং মধ্যবতর্ট প্রাচীরের অন্তর্বতাঁ ্হানে রক্ষবাহনীর 
আনাসভূমি এবং মধ্যব্তাঁ প্রাচীর অভান্তরীণ প্রাচীরের অন্তর্বতাঁ স্হানে ছিল 
কর্মচারীদের বাসস্হান ও বাজার । এই প্রাচীর গান্রের সমান ব্যবধানে চারটি সুউচ্চ 
তোরণ রাজ্যের চারটি প্রধান রাজপথের সাথে বাগদাদকে যন্ত করে। নগরীর 
কেন্দ্রস্হলে নীল গম্বূজবিশিষ্ট মনোরম রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগন জগাদ্বখ্যাত 
জূমা-মসাঁজদ অবস্হিত। 

নগরীর বাইরে খাঁলফা “কাসরূল খুলদ' এবং “রুসাফা” নামক আরও দুটো 
প্রাসাদ নির্মাণ করেন । রূসাফা তাঁর উত্তরাধিকারা পত্র আল-মাহদীর জন্য নিমিত 
হয়েছিল। এই নগরী শংধুযে সামরিক দিক থেকেই গুরুত্ব লাভ করেছিল তা 
নয়, একাধক নানা কারণে বাগদাদ বিশ্ববিখ্যাত নগরীর খ্যাতিলাভ করে। 
উমাইয়াদের শান্তর উৎস ছিল 'সাঁরয়া, সঙ্গে সঙ্গে কুফা ও বসরার আঁধবাসগ্ণ 
বহ্‌কাল যাবং রাম্ুদ্রোহী কাজে লিগ্চ ছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যস্হছলে বাগদাদের 
অবস্হান থাকায়, একদিকে ষেমন বাঁহঃশন্রুর অতাঁকতি আরুমণ হতে নিরাপদ ছিল, 
অন্যাদকে ঠিক তেমনিভাবে রাজ্যের সকল দিকে সহজে নজর দেওয়াও খালফার 
পক্ষে সহজ হয়েছিল । জলপথে ও স্হলপথে দেশ-ীবদেশের সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ 
বাগদাদকে এ্বমণ্ডিত ও সমন্ধশালী করে তোলে । বাগদাদের অনাতদরে 
প্রাচখন সভ্যতার নিদর্শন ও সূতিকাগারে টেসিফোন, ব্যাবলন, নিনিভা ও উবের 
সভ্যতা ও সংস্কীতর স্মাতি বাগদাদকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। বাগদাদ 
যেন তাদের উত্তরাঁধকারীর গৌরব ও খ্যাতিলাভ করল । পূবাঞ্চলের বিশেষ করে 
পারস্যের ভাবধারা! ঘাগদাদের জীবনযান্রা, শাসন-প্রপালী এবং সবরং খালফার 


৬৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


দরবারে চাল-চলন, আদব-কায়দা, শিক্ষা-্দীক্ষা ও সংস্কীতিকে অনেকাংশেই 
প্রভাবান্বিত করে। খলিফা মনসুর ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ, গোঁড়ামি, ভাঁড়ামিকে 
[তান খুবই ঘৃণার চোখে দেখতেন । যেখানে যা কিছু সুন্দর, তাকেই তান খোলা 
মন-প্রাণে সাদবে বরণ করতেন । তিনি ছিলেন শিক্ষা ও নংস্কীতির একজন চরম 
গুণগ্রাহী ব্যান্তি। তাই গ্রঁক ও পারসা ভাষায় লাখত জ্ঞানভাণ্ডারকে আরবী 
ভাষায় অনুবাদ করার জন বাগদাদ শহরে একটি গুরত্বপূর্ণ দপ্তর খুলে দেন। 
এঁদক দিয়েও বাগদাদ হয়ে উঠল জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থকেন্দ্র। সৃতরাং মানব 
সমাজের এমন কোন দিক নেই, যে দিককে বাগদাদ একদিন আলো দান করেনি । 

৭৬২ হতে ৭৬৭ খ্রস্টাব্দ পযন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর সমগ্র সাম্রাজোর সুদক্ষ কারগর, 
1শল্প ও স্হপাতদের অক্লান্ত পারশ্রমে গড়ে উঠল এই সুষমামশ্ডিত আরব্য 
উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ নগরী । তখন খাঁলফা আল-মনসুরের নামানুসারে 
রাজধানী বাগদাদকে মনসহীরযা নামেও আভাঁহত করা হত। মুসলিম স্হাপত্যের 
অপূ্ব নিদর্শন, তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়, আব্বাসীয় খেলাফতের অমর কীর্ত 
ইসলামের ইতিহাসের অপূর্ব স্মাতিগাথা এবং মধ্যযুগের সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রাণকেন্দ্র ছিল--বাগদাদ । 

শাসন প্রণালী, গুগুচর ও বদলি প্রথা $ আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত 
প্রাতষ্ঠাতা খাঁলফা আবূ জাফর আল-মনসূর শুধু রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমনই 
করেনান, রাজ্যের অভান্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কঠোর শাসন 
ব্যবস্হার প্রবর্তন করেন। গুধ্চর প্রথার মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর 
নজর রাখতেন সমাজ-বিরোধাদের বিরুদ্ধে গুপ্চর বৃত্তি খুবই ফলপ্রস্‌ হয়েছিল । 
সামাজোর প্রাতিট প্রদেশের প্রাত দৃষ্টি দেওয়ার জন্য খাঁলফা রাজধানী সিরিয়ার 
দামেস্ক হতে রাজোর কেন্দুস্হলে ইরাকের বাগদাদে স্হানান্তরিত করেন। পুরানো 
ও নতুন বাঁজত প্রদেশগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে বিশ্বাসী, দক্ষ ও দায়িত্ব 
সম্পন্ন শাসক নিয়োগ করে শাসনকার্যকে দনীতিমাস্ত এবং বিদ্রোহের প্রবণতাকে 
অঙ্কুরেই নাশ করার জন্য প্রাদোশক গভর্নরসহ সকল সরকারা কর্মচারীদের 
বদলণ প্রথার প্রচলন করেন। তন পর্ব প্রথা রাহত করে বিজিত দেশসমূছে 
আরবদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন এবং অন-আরবদের সাথে 
আরবদের বিবাহ প্রথাকেও উৎসাহত করে খাঁলফা চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে 
সকলেরই শুভেচ্ছা ও সহানৃভূতিতে সামাজ্র শ্রীবাদ্ধ বর্ধনে সক্ষম হন। 

পারস্য প্রভাব £ প্রাচীন পারস্যের শাসনব্যবস্হাকে খলিফা অতি উদার 
দষ্টিতে লক্ষ্য করে তথাকার যা কিছ; গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সকল কিছুকে আপন 
শাসনব্যবস্হায় প্রবার্তত করে সমগ্র প্রশাসাঁনক 'কাঠামোকেই স্যাবন্যস্ত ও সুদ 
করেন। হিট বলেন-__“বাগদাদে খাঁলফাগণ সাসানীয় খোসরুবাদের 'ভাত্বিতে একটি 
প্রশাসানক কাঠামো তোর করেন। আরবী ইসলাম পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত 


আবু জাফর আল-মনসর ১৫ 


হল। খেলাফত আরব শৈখতন্তবের পরিবর্তে স্বৈরতন্মের রূপ গ্রহণ করল।” 
এক কথায়, বাগদাদ শহর পারস্োর সন্নিকটবতঁ হওয়ায় পারস্যের সাকা উপাধি, 
মদ, মহলা, সঙ্গীত ও সাংস্কীতিক সকল কিছুই আব্বাসীয় খেলাফতে সসম্মানে গ্থান 
লাভ করল। তাই আজও সমগ্র মুসলিম-জাহান এবং ইসলামি দুনিয়াতে আরবী 
ভাষার পর পার ভাষার এত প্রভাব, এর মূলে আছে আব্বাসীয় যুগের অবদান। 

খালফা পারস্যের পোশাক-পরিচ্ছদকেও সাদরে বরণ করে তথাকার শিরদ্ব্রাণকেও 
আপন মন্তকে ব্যবহার করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর শাসনের পর্বে 
ইসলামি রাম্ট্রে কোথাও উাঁজর বলে কোন পদ ছিল না। তাঁর সময়ে উাঁজর নামে 
একজন প্রধান সরকারী কর্মচারীর পদ সষ্টি হয়। পারস্যবাসী খালিদ ইবন 
বার্মীকে খাঁলফা তাঁর প্রধান উপদেন্টচ নিযুক্ত করে সমগ্র পাবসাবাসীর শ্রদ্ধাভাজন 
হতে আস্হ।ভাজনে উন্নীত হন। 

বিচার বিভাগ $ খালফা মনসুর রাজনীতিতে কোথাও বি*বাসঘাতক, কোথাও 
নিষ্ঠুর, কোথাও প্রাতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কিন্তু প্রশাসানক বিচাবে ছিলেন অত্যন্ত 
ন্যায়পরায়ণ । নম্নগ্তর হতে আরম্ভ করে প্রাদোশব স্ভরে এবং রাজধানন বাগদাদে 
প্রধান কাজী নিযুস্ত করা হয়। মহম্মদ বিন আব্ুব পহমান নামক একজন প্রাথত- 
যশা জ্ঞানী ও গুণী প্রধান কাজীর পদ অলঙ্কত কবেন এবং চণম যোগ্যতার সাথে 
একাধকবুমে ২০ বছর পর্যণত এ গ.ব্দায়িত্ব গোরবের সাথে পালন করতে সক্ষম 
হন। তাঁর পরলোকগমনের পর খালফা জগাঁদ্বখ্যাত ইমাম আবূ হানিফাকে এ 
[বিশেষ সম্মানীয় পদে নিয়োগ করার জন্যে দরবাবে আহ্বান কয়লে অগদ্বরেণ্য ইমাম 
আনিচ্ছা প্রকাশ করেন একাঁট কথা বলে-_' আম এই পদের অযোগ্য ।” তখন খাঁলফা 
বলেন--“আমি আপনাকে যোগ্য মনে করি।” উওবে ইমাম বলেন-_“আপনার 
কথা সত্য হলে আমি 1মথ্যাবাদ, এবং কোন িথ্যাবাদ৭ বিচারব হতে পারেন না। 
আর আমার কথা সত্য হলে, কোন অযোগ্য ব্যঞিও বিঢারক হতে পারেন না।» 
খালফা জগ্ৎমনীষার এরূপ উত্তরে একেবারেহ নির্বাক ও নঈরব হয়ে গেলেন। 
কিন্তু তাঁর রাজরোষ সরব হয়ে ওঠায় 1বশ্বাবখ্যাত পাণ্ডিত ইমাম আবূ হানিফাকে 
পরে কারা-যন্তণা ভোগ করতে হয়। এটা ছিল রাজ-চাঁরত্রের ব্যাপার, গন রহস্য 
খেয়ালীপনা । কিন্তু বিচারে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা পছন্দ করতেন। একবার 
কয়েকজন উটের মালিকের আভিযোগক্ুমে মাদনার কাজ স্বয়ং খালফাকে এজলাসে 
হাঁজব হওয়ার 'নর্দেশ দিলে খাঁলফা অনাতবিলম্বে একমান্র হাঁজিবকে সঙ্গে নিয়ে 
কাজীর দরবারে আসামীর কাঠগোড়ায় হাজির হন। কাজী খাঁলফাকে কোন- 
রকমের সম্মান প্রদর্শন না করে, না উঠে সরাসার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে 
ন্দেশ দিয়ে উভয়পক্ষের সমস্ত কিছু জানার পর ফারয়াদীর পক্ষে রায় দেন। 
খালফা কাজীর এই ব্যবহারে&ও ন্যায়নিষ্ঠায় এতই খুশি হয়েছিলেন যে, রাজ- 
দরবারে ফেরার পর তাঁকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত করেন। 

আব্নাসীয়া--২ 


১৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


জনহিতকর কার্যাবলী £ খাঁলফার জীবনে প্রথম কাজ ছিল বদ্রোহ দমন, 
তারপর শাসনব)বন্থার দূঢ়করণ, অতঃপর ছিল জনগণের মঙ্গল করা। এই মঙ্গল 
কাজের জন্য প্রথম তিন রাজোর সমন্ত জাঁমর জাঁরপ দ্বারা ভূমির পাঁরমাণ ও 
রাজস্ব নির্ধারণ করেন । কাঁষর ও কৃষকের উন্নাতর জন্য নানা খাল খননেরও কাজ 
সমাধা করেন। সমাজে দুষ্টের দমন ও 'শন্টের পালনার্থে কড়া প্দালশবাহনী 
গঠন করে সমাজকে আ'বিলমযন্ত করেন। তাঁর আমলে রাজধানা বাগদাদ হতে সমগ্র 
দেশ সৃথ-শাম্ততে ভরে ওঠে। সাধারণ মানুষের রুয়-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে 
খালফা বাজারদর সর্বদাই কঠোর হস্তে নিয়ল্্ণ করতেন। তখনকার 'দিনে 
সেখানে ২৫ পয়সায় এক মণ গো-মাংস বা ৩০ সের খাসির মাংস বা ৫ সের মধু 
অথবা ৬ সের ঘি পাওয়া ষেত। চ্থাপত্যাঁশজ্পেও খালফার অবদান ছিল 
অপটুরসগম । বাগদাদ-সহ বহু শহর তান নির্মাণ করে যান। জনসাধারণের 
মঙ্গলাথে বহ্‌ রান্তা, সরাইখানা, হাসপাতাল, শিক্ষাার প্রীত স্থাপন করে অমর 
কশীর্ত রেখে গেছেন। 

খলিফার মনোনয়ন? খাঁলফা মনোনয়নে উমাইয়া ও আব্বাসীয়াদের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই। প্রায় সকলেই বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার আশ্রয় 'নিয়োছিলেন। 
খাঁলফা আবু জাফর আল-মনসুরও এই অপবাদ থেকে নিক্কীতি পানান। 
আব্বাসীয় রাজত্বের জনক খাঁলফা আবুল আব্বাস মৃত্যুকালে তাঁর ভ্রাতা আবু 
জাফর ও ভ্রাতুষ্পু্র ঈশাকে যথাক্রমে পরবতাঁ খাঁলফা মনোনয়ন করে যান। 'কন্তু 
আবু জাফর আধ্বাসীয় খেলাফতকে সুদড় ও বিপদম্মন্ত করার পর ঈশাকে 
খেলাফতের দাবি প্রত্যাথান করতে বাধ্য করেন। পরে খাঁলফা তাঁর আপন পর 
মহম্মদকে আল-মাহাঁদ উপাধিতে ভূষিত করে ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উত্তরাধিকারী 
মনোনশত করে পূর্বকথা লঙ্ঘন করে শঠতার পরিচয় দেন। উমাইয়া খাঁলফা 
মুয়াবিয়া যেমন আপন দরবারে সকলকে ডেকে অযোগ্য পত্র ইয়েজীদের পক্ষে 
জনমত গঠন করোছিলেন, খাঁলফা মনসরও জশীবতকালে ঠিক তাই করলেন। 
আঁভজ্ঞ জ্ঞানস খাঁলফাগণ ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়নে কোন 'স্হির নীতি অবলম্বন 
না করায় পরবতাঁকালে গৃহাঁববাদ তুঙ্গে উঠল এবং আব্বাসীয় খেলাফতের 
পতনকেও ত্বরান্বিত করল । এই উত্তরা'ধকার মনোনয়নে উমাইয়া হতে আব্বাসীয় 
পর্যন্ত কোন খাঁলফাই বিচক্ষণতার, দূরদীর্শতার পাঁরচয় দিয়ে নিজেদের দর্বলতা 
মস্ত করে জাতীয় স্বার্থকে রাহঃমন্ত করতে পারেনানি। 

খলিফার মৃত্যু ঃ ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে খালফা বার্ষিক হজৰ পালন করার জন্য 
কাবা আঁভমুখে রওনা হয়ে পাঁথমধ্যে পাঁড়ত হয়ে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে 
সামান্য সংদ্থতা লাভ করে। তারপর যাত্রা করে মক্কার সান্নকটবতাঁ বির মায়মনা 
নামক চ্হানে আবার অসুচ্হ হয়ে পড়েন এবং ৬৫ বছর বয়সে দীর্ঘ ২২ বছর 
রাজত্ব করে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করে শেষ 


আবু জাফর আল-মনসর ১৯ 


নঃ*বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সমাঁধক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি কিছ্যদন্তগ শোনা যায়, 
যাতে শন্রুকুল খাঁলফার সমাধাটকে অপাবন্্র ও ধংস করতে না পারে সেইজন্য 
একশোটি সমাধি তোর করে গোপনে একটিতে তাঁকে সমাধিস্হ করা হয়। কেননা 
এই আব্বাসীয়গণ ক্ষমতালাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উমাইয়া খাঁলফাদের একমাত্র 
মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমর ব্যতীত কারো সমাঁধকেই অক্ষত রাখেনান ৷ ধংস- 
কারীদের মধ্যে খালফা আবু জাফরও অন্যতম একজন ছিলেন। তাই আজ তান 
তাঁর আপন সমাধকেই রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে আত গোপনে সমাধিস্হ হলেন। 
যত বড়ই শান্তধর মানুষ হন, অর্বাচীনের পাঁরণাঁত এইর্‌পই হয়। এইজন্যই এই 
ইতিহাসকে ইসলামের ইতিহাস না বলে মুসালম-ইতিহাস বলা উাঁচত। কেননা 
ইসলাম কোন মতেই সমাধ ধস করতে বলে না, বরং 'িয়ারত বা মৃতের জন্য 
মঙ্গল কামনা বা প্রার্থনা করতে বলে । কিন্তু উমাইয়া ও আধ্বাসীয় খাঁলফাগণের 
গ্রতোকেই যাঁর ঘা ইচ্ছা তিন তাই করে গেছেন, যা পুরাপৃর অনৈসলামিক । 

চরিত্র ঃ খাঁলফা আল-মনসুর দশর্ঘকায়, উজ্জবল শ্যামবর্ণ, পাতলা দেহ ও 
পাতলা দাঁড়াবাঁশষ্ট সুপুরুষ ছিলেন । থাঁলফা 'ছিলেন দঢ়মনা কঠোর পারশ্রমণ, 
কর্তব্যপরায়ণ ও 'িতব্যয়শী। "তান খাঁলফা হওয়ার পর ঘরে-বাইরের 'বিপদে 
এত িন্তান্বত হয়ে পড়োছলেন যে, কাঁথত আছে 'তাঁন খাঁলফার হওয়ার পূ্বে 
তাঁর মাথার চুল সবই কালো 'ছিল, কন্তু খাঁলফা হওয়ার পরে মান ১ মাসের মধোই 
তাঁর একাঁট চুলও আর কালো ছিল না। এই 'ছিল তাঁর কঠোর কমর্ময় জীবন। 
পূর্বাহছে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সমাধা করে অপরাহ্নে পারবারের লোকজন ও আত্মীয়- 
স্বজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং সম্ধ্যার পর রাজ্যের অন্যান্য 
প্রদেশের আবেদন-নিবেদন শঃনতেন। পরে গভ?র রাত্রি পর্ধন্ত সারা দিনের সমন্ত 
1কছুকে নয়ে উাঁজরদের সাথে গোপন পরামর্শ করতেন । এইভাবে শয়নে তাঁর 
আঁধক রান হলেও আঁতি প্রত্যুষেই শধ্যা ত্যাগ করতেন। এরপরও তান স্বয়ং 
সেনাবাহনীরও সর্বময়কত্তা ছিলেন। সেনাবাহনীর প্রাত খালফার তীব্র নজর 
ধছল, তাদের সীবধা-অস্বাবধা সমন্ত কিছুই আপন নজরে পাঁরদর্শন করে আশু 
[সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। িচারেও ছিলেন অতান্ত ন্যায়পরায়ণ, তাঁর বিরুদ্ধে 
ন।শ হলে খাঁলফা 'িজেকেও অন্যান্য আসামীর ন্যায় বিচারকের কাঠগড়াতে 
দাঁড় করাতেও দ্বিধা বোধ না করে চরম ন্যায়নিষ্ঠার পাঁরচয় দয়েছেন। এটা ছল 
তাঁর চাঁরন্রের ভূষণ । তান এতই মিতাচারী ছিলেন যে, এতাঁকছ করার ও গড়ার 
পরও এত অর্থ সণয় করে গিয়েছিলেন, বা তাঁর পযন্রের পরবতাঁ ১০ বছরের ব্যয় 
ধনবণহের জন্য ছিল বথেন্ট। এই সমন্ত দিক বিবেচনা করলে আনবার্ধভাবেই 
খালফাকে- পারশ্রমণ, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, দ্‌রদশশী, প্রজাবংসল ও আদর্শ নরপাঁত 
'বলা যায়। 

অপরাঁদকে, এই খাঁলফাকেই আবার বিশ্বাসঘাতক, কপট, অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ 


২০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ও কাশ্ডন্রানশ্‌ন্য এবং স্বৈরাচারী সম্রাট বলা যায়। এই সমন্ভ দোষে কেন খালফা 
দুগ্ট ) ?তাঁন তাঁর আপন 'পিতুব্য আব্দুল্লাহ, যাঁর একমান্ন রণনৈপৃণ্োে একাঁদন 
উমাইয়া খেলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং যে ধ্বংসস্তৃূপের ওপর আব্বাসদয় 
খেলাফতের সূচনা হয়, সেই বদ্ধ আব্দুল্লাহকে যেভাবে দীর্ঘ সাত বছর কারা-যন্ত্রণা 
ভোগ কাঁরয়ে পাঁরশেষে যে ভাবে তাঁর জীবনাবসান করেন, সেখানে খাঁলফা ধিশ্বাস- 
ঘাতক, কপট, অত্যাচার? ও অকৃতন্ঞ। আবার ষে আবহ মৃসাঁলমের অসামান্য অবদান 
ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফত কোনদিনই সর্ষের আলো দেখত ?ক না সন্দেহের 
কথা, সেই মুসাঁলমকেই অসাধারণ যোগ্যব্যান্ত ভেবে ও তাঁর ভয়ে, পাছে কোনাদন 
শল্লুতা করেন, শুধু এই সন্দেহজনক অমূলক আশহ্কাতেই আবু মৃসাঁলমের মতো 
মান্বকে গভীর যড়যন্মে হত্যা করে খাঁলফা চরম অকৃতজ্ঞের ও শঠতার পাঁরচয় 
দেন। সরব্ধেপার যে হজরত আলি বংশের দাবিকে তণীরা তশদের রাজনগাঁতির 
মূলধন করে সংগ্রামে সফলতা অর্জন করলেন, সেই আলি বংশকে নিধন ও 1নশ্চিহ 
করার জন্য যেভাবে মহম্মদ ও ইব্রাহিমকে হত্যা করা হয়, তা থাঁলফার চরম 
কাণ্ডজ্ঞানহণনতার পাঁরচয় বহন করে। খাঁলফা মনসুর খুবই ভাল ভাবে জানতেন 
অগদ্বরেণ্য পান্ডতগণ কোনাদনই রাজনীতিতে নামবেন না। তবুও তশরা শুধু 
সত্য ও ন্যায়কে সমর্থন করায় খাঁলফা তশদের প্রাত ষে অমানৃষিক ব্যবহার করেন, 
তাতে সমগ্র মুসালম-জাহান ব্যাঁথত ও মর্মাহত। ইমাম আব জাফর আস-সাদেক, 
ইমাম আব; হানিফা ও ইমাম মালেকের প্রাত খাঁলফার যে নির্মম ব্যবহার, তা শুধু 
তাঁদেরকেই কষ্ট দেয়াঁন, সমগ্র মুন্পীলম-সমাজের অনুভূতিতে আঘাত হেনে 
ধাঁলফাকে অমানুষেরই পর্যায়ে নামিয়েছে। 

খালফা আল-মনসূর এই সমন্ত যা কিছুই স্বজ্ঞানে করেছেন, তা করেছেন 
শুধু আব্বাসীয় খেলাফতকে চ্ছায়ী ও দড় করতে ৷ রান্ট্রের কল্যাণ, চ্হাতশীলতা, 
[নিরাপত্তা ইত্যাঁদ খাঁলফাকে করেছিল দুর্বার। আব্বাসীয় খেলাফতকে স্থাপন 
করতে আল আব্বাস ষত কিছ; নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন সেই রাজ্যকে সংপ্রাতিষ্ঠিত 
করতে । এ সমস্ত কাজের প্রীতধ্বান পাই খালফা মনসহরের মধোও । 

আবার এ একই চাঁরন্র লক্ষ্য কার ধমাঁয় আচরণে । ধর্মের দৈনান্দন আচার- 
আচরণ পালনে খাঁলফা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক । এখানে সাধারণ মানুষ সকলেই 
জানত খাঁলফা ধাঁর্মক মানুষ, ধর্মপালন করেন। শহধ্ তা-ই নয়, কোন রকমের 
কোন অনৈসলামিক কাজ তাঁর দরবারকে কলষিত করতে পারোন। এখানেও ছিলেন 
আদর্শ নরপাঁত ও আদর্শ মুসলমান । 

তাঁর চরিন্র সম্পরকে আমীর আঁল বলেন--“ধনর্মম, স্বার্থান্বেষী ও অবিবেচক 
খাঁলফা মনসুর তাঁর নিজের অথবা তাঁর বংশের প্বার্থের পাঁরিপচ্হা বা বিপজ্জনক 
মনে করলে তিন কাউকেই রেহাই দিতেন না।” অধ্যাপক মুইর বলেন 
“সর্বগহণের আঁধকারা হওয়া সত্তেও বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য ইতিহাসের 


আবু জাফর আল-মনসর ২১ 


রায় মনপুরের বিরহদ্ধে বাবে । যাঁদ আমরা তাঁর চারন্রের ঠবন্বাসঘাতকতার নিকৃষ্ট 
গুণঁট ভুলে যাই, তাহঙল্লে মনসুরের কাতিত্ব অন্যভাবে বিচার হবে ।৮ 

রাজা হিসাবে, বাদশাহ 'হসাবে, রাজ্য সংরক্ষণে ও রাজ্য বৃদ্ধিতে, প্রজাবংসল 
রাজা 'হসাবে, প্রশাসক 'হিসাবে, কূটনীতি-রাজনপীতাঁবদ হিসাবে থাঁলফা আবু 
জাফর আল-মনসর যে মেধা ও প্রাতভার পাঁরচয় রেখে গেছেন, সেখানে তান 
জগাঁগ্বখ্যাত ও অমব কাঁতিত্বেব ইতিহাস ম্ুগটা | 

আল-মনস্থুরের কৃতিত্ব -প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা? আবু জাফর আল- 
মনসুরকে বিশেষ কয়েকাঁট কারণে আব্বাসীয় রাজদ্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা বলা হয়। 
প্রীতাঁট রাজবংশের পেছনে এইরূপ এক একাট ক্ষণজন্মা পুরুষকে দেখা যায়--কেউ 
বা জন্মদাতা, কেউ বা প্রকৃত গ্রাভন্ঠাতা। আমরা উমাইয়া রাজত্বেও এটা লক্ষ্য 
করেছি। মুয়াবিয়া ছিলেন জন্মদাতা । আবুল মালেক ছিলেন প্রকৃত গ্রাতষ্ঠাতা । 
আব্বাসীয় রাজত্বের জন্মদাতা ছিলেন আব্দুল আব্বাস আস-সাফফা এবং সেই 
পাঁচশো বছর রাজত্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা 'ছিলেন--আবু জাফর আল-মনসৃব । যে 
কয়েকটি কারণে তান প্রাতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছেন, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান 
কঠোর হস্তে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন দ্বারা দেশে শান্ত-শঞ্খলা ও জনসাধারণের 
1নরাপত্তার প্রতিষ্ঠা । "দ্বিতীয়, রাজ্য সম্প্রসারণ এবং সেই রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবচ্ছার 
প্রচলন । তৃতীয়, সুযোগ্য প্রশাসক । সকাল হতে সন্ধ্যা এবং সম্ধ্যা হতে সকাল 
পর্যন্ত খাঁলফার দৈনান্দিন কর্মসূচাঁ লক্ষ্য করলে জানা যার--তিনি ছিলেন একজন 
ঠনরলস প্রশাসক ও চরম প্রজাহতৈষা সম্রাট । চতুর্থ, তাঁর রাজনোতিক দরদার্শতা 
ও কৃটনৈৌতিক প্রজ্ঞা তাঁকে জগতের শ্রেঘ্ঠ সম্রাটের সম্মান দান করেছে । পঞ্চম, তাঁর 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও 'শিক্ষা-্দীক্ষা, চ্ছাপত্য ও কারাশজ্গের পৃঙ্ঠপোষকতা 
তাঁকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত গ্রাতষ্ঠাতার আসনে আঁধাঁষ্ঠত করেছে । এই 
সমন্ত দিক বিচার-বিবেচনা করলে আঁত সহজেই প্রতাঁয়মান হয় কেন আবু জাফর 
আল-মনস:র পাঁচশো বছরের আব্ধাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা । 

বিদ্রোহ দমন £ আবু জাফর সংহাসন লাভের পূর্বেই ইরাকের শাসনকর্তা 
রূপে সমগ্র দেশের বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । 
আব্বাসীয় বাজত্বের জনক ও প্রাতষ্ঠাতা আবৃল আব্বাস চার বছর রাজস্ব কবার 
পরও দেশের বিদ্রোহী শা্তগ্রলিকে সম্পূর্ণরূপে নিম্ল করতে সক্ষম হনাঁন। 
তাই মাবুল আব্বাসের মতত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ সমন্ত বিদ্রোহের দাবানল আবার 
দাউ দাউ কবে জলে উঠল। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন নতুন 
খালফা আবু জাফর। পশ্চিমে উত্তর আফকা ও স্পেন এবং পূর্বে পারস্য ও 
খোরাসানের 'বিদ্বোহ খাঁলফাকে একেবারেই 'িচাঁলত করে তোলে। কোথাও বিভিন্ন 
মতাবলম্বী ধমাঁয় আন্দোলন, কোথাও রাজনোৌতক গোচ্ঠী আন্দোলন, কোথাও 
বা রাজবংশীয় আন্দোলন, কোথাও বা স্বার্থান্বেষী শাসকবর্গের বিদ্রোহ, গোপন 


৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ষড়যন্ম ইত্যাঁদ খাঁলফার জীবনকে দার্বসহ করে তুললে 'তাঁন অত্যন্ত কঠোর হচ্ডে 
বিদ্রোহ দমনে মনোসংযোগ করেন । যেখানে তাঁকে 'নষ্ঠুর হতেও 'নম্ঠর হতে 
হল, এবং নির্মম হতেও নির্মম হতে হল, ধার ফলে প্রাণ হারালেন থালফার 
উচ্চাঁভলাষী 'পিতৃব্য ও প্রীতদ্বন্দবী আব্দুল্লাহ, প্রাণ দিলেন আব্বাসীয় রাজত্বের 
জন্মলগ্নের মহাসাধক আবু মুসালম, প্রাণ হারালেন মাজ্‌স দলপাঁত সানবাদ: 
থোরাসানের বিক্ষুব্ধ শাসনকর্তা উন্ভাদ শাঁস, প্রশামত হল ধমর্দ্রোহী রাওয়ান্দয়া 
গোহ্ঠী, উত্তর আফ্রিকার বর্বর ও খারেজা সম্প্রদায় । সবের উধ্র্বে যাঁদের নামে 
প্রচারনা চালিয়ে আব্বাসীয় খেলাফত জনসমক্ষে দানা বাঁধার সুযোগ পেল সেই 
আলি-পন্হণী দলনেতা মহম্মদ ও ইব্রাহমকেও হত্যা করা হল। এইভাবে একের 
পর এক সকল বিদ্রোহকে খতম করে খাঁলফা আবু জাফর আল-মনসুর রাষ্ট্রকে 
শলুমুন্ত করতে সক্ষম হন। এই সকল 'বিদ্রোহকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে 
আব্বাসীয় খেলাফত অও্কুরেই বিনাশ হত। তাই খাঁলফা আবু জাফর আল- 
মনসুরকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রাতজ্ঞঠাতা বলা হয়। 

রাজ্য সম্প্রসারণঃ খাঁলফা আঁতি কঠোর হন্ডে রাজ্যের অভান্তরীণ গোলযোগ 
প্রশামত করে সবর শাণ্তিশঞ্খলা চ্ছাপন করতে সক্ষম হন। বিদ্রোহের উৎস- 
গুলিকে মূলোংপাটন করে খাঁলফা রাজ্য সম্প্রসারণে ধীর ও শ্থিরভাবে মনোসংযোগ 
করেন। তাঁরই জ্বারা তাবারস্তান, আমেশীনয়া, কুঁদপ্থান ও উত্তর আ'ফকা 
আব্বাসীয় খেলাফতের পতাকা শোভাবধধন করে। খথাঁলফা মনসংরের সর্বাপেক্ষা 
বড় কৃতিত্ব তান রোমান সম্রাটের আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁকে কর 'দিতে 
বাধ্য করেন। উমাইয়া রাজত্বের ধবংসস্তৃপের ওপর আব্বাসীয় রাজত্ব প্রাতষ্ঠিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনে প্রাঁতদ্বন্দৰী উমাইয়া রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠিত হয় এবং খাঁলফা 
মনসরের পক্ষে সেখানকার আইবোঁরয়ান উপদ্বীপ পুনর্দখল করা আর সম্ভব 
হয়নি। এটা ছিল তাঁর কূটনীতি । তান স্পেনের উমাইয়াগণকে গবচালিত করতে 
ইচ্ছাও করেনান, কেননা তখরা 'বিচালত হলে তাঁকেও বীবব্রত হতে হবে এটা তিনি 
জানতেন। এই রাজনৌতিক দূরদাঁশতার বলে ধীরে ধীরে 'তাঁন আপন রাজ্যকে 
একটা সুরাঁক্ষত দুর্গে পারণত করেন। এই রাজোর স্থিতিশীলতার জন্য সাম্রাজোর 
সীমান্ত অগ্ুলে বহু সংরাক্ষত দুর্গ 'নরে্াণ করে আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত 
প্রীতজ্ঞঠাতার পাঁরচয় রেখে যবান। 

দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ঃ রাজনোতিক প্রজ্ঞা ও ক্উনোতিক দুরদার্শতার জন্য 
খালফা আল-মনস:র প্রভূত খ্যাত অজ্ন করেন। তান তাঁর শাসনকার্ষে ধম" ও 
রাজনীতির যুগল অম্বকে এক সাথে ধাবমান করার শান্তধারণ করে অসাধারণ 
সাফল্য অর্জন করেন। উমাইয়া রাজত্বের সামান্য দ2-একজন থাঁলফা ব্যতীত 
কেউই ধর্মের কোন সম্পক না রেখে পরবতর্চকালে নিজেদের পাপাত্বাতে পারণত 
করে অগঁণত জনগণের সাথে 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন । এই দৃভাগ্য খালফা মনসংরের 


আবু জাফর আল-মনসুর ২৩ 


ভাগ্যে ঘটোন। তান 'আমশর-উল-মো'মেনীন” (বিবাসীদের নেতা ) উপাধি 
গ্রহণ করে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার চেম্টা করে আধ্যাত্মবক নেতৃবর্গ ও পার্থব 
নেতৃবর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। এইভাবে খাঁলফা ইহকাল ও 
পরকাল দুকালেরই ফপলকে দ? হাতে তুলে নিতে সক্ষম হন। তাঁরই পৃত্ঠপোষকতায় 
গড়ে ওঠে জগাদ্বখ্যাত-“সল্নধ মতবাদ” । এই সমাজেই ইসলাম ধমের খ্যাত 
চার মজহাবের (চারাঁট চিন্তাধারা-_হানাফীঁ, শাফণ, মালেক, ও হাম্বলী ) দুটি 
-হানাফা ও মালেকী মজহাবের উৎপাত্ত হয়। ফলে খাঁলফা মনসূর আজ শুধু 
পাঁর্থব-জগতের সম্রাট রূপেই সীমাবদ্ধ থাকলেন না, ধমগৃরুর আসনও লাভ 
করলেন । এই সন্নী মতবাদকে আব্বাসীয়-বরোধী মতবাদ শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রাতবন্ধক 'হসাবে ব্যবহার করতেও সক্ষম হন, এবং শাসনতন্মের প্রকৃত 
রূপও দান করতে সক্ষম হন, ষে পথ বহুকাল যাবং তশর বংশধরদের সসম্মানে 
পাঁরচালনা করে। 'হট্রি বলেন-_-“মুয়াঁবয়ার প্রশাসন নগাঁত যেভাবে উমাইয়াদের 
পথ প্রদর্শন করে, ঠিক তেমাঁন ভাবে আল-মনস্রের প্রশাসন নশীতও তাঁর বংশধর 
আব্বাসীয়গণদের বহুকাল পাঁরচাঁলিত করে।” ইহকাল ও পরকালের যুগল 
অ*বকে এক সাথে সমান বেগে ধাবমান করার মতো সম্মাট হীতহাসে 1বরল, 
আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা খাঁলফা আল-মনস:র হীতিহাসের সেই বিরল 
ব্যাস্ত । 

স্থুযোগ্য শাসক ঃ এক কথায় খালফা আল-মনসুরকে একজন অসাধারণ 
কম্মবীর পুরুষ বলা চলে। তাই আমর আল বলেন--“রাজনশীতাবদ, 
ক্‌টনীতাঁবদ ও শাসক হিসাবে আল-মনসৃর এক প্রকার অপ্রতিদ্বন্দণী ছিলেন ।» 
খাঁলফার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী হতে এ কথা আত স্পঙ্টাক্ষরে অনুমান করা 
যায়--তান কতখাঁন কমদক্ষ ও ন্যায়ানষ্ঠ ছিলেন, এবং কতখাঁন সততা ও 
1নয়মানবার্ততা মেনে চলতেন। এীতহাঁসক ইবন আল-আসপ্র বলেন--'ণতনি 
পূরণে অধিকাংশ সময় যে সমন্ত গুরুত্বপৃণ“ কাজে কাটাতেন, তার মধ্যে ফরমান 
জার, কমণচারী নিয়োগ ও পদছাতি, সৈন্য ও সীমান্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা, রান্তা- 
ঘাটের 'নরাপত্তা বিধান, প্রজাদের অবস্থা ও বাসম্থানের উন্নীতি বিধান, আয়- 
বায়ের হিপাব পরীক্ষা ইত্যাঁদ কাজে আতবাহিত করতেন। মধ্যাহ্থে সামান্য 'িশ্রাম 
1নতেন। পরে অপরাহ্ধে সন্তান-সন্তাঁত, পাঁরবার-পাঁরজন ও আত্মধয়-স্বজনদের 
নিয়ে কাটাতেন। মাগারবের নামাজের পর অর্থাং সম্ধ্যা হতে কিছ: রান্রি পন্তি 
ণতাঁন দরবারে বসে সারা দনের সংবাদ শ্রবণ করতেন। অতঃপর রাত্রর এক 
তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মন্ত্রীবর্গের সাথে পরামর্শ করে রাস্ট্রীয় কাজে বীনগ্ন থাকতেন। 
ফজরের নামাজের জন্য আত প্রত্যুষে শষ্যা ত্যাগ করতেন। তিন প্রত্যহ স্বয়ং 
সেনাবাহিনী পংরদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সীমান্ত দুর্গগীলও 
পর্যবেক্ষণ করতেন। সেনাবাহনীকে তান 'বাভন্ন সমরাস্ে সুসাঁঙ্জত 


২৪ আব্বাসণয়া খেলাফত 


করোছলেন। তান নিজে আতি পংজ্ক্ষানৃপুতক্ষর্পে হিসাবনকাশ পরীক্ষা 
করতেন। যার জন্য অনেকে তাঁকে 'আদ-দাওয়ানাফণ? অর্থাং হিসাবরক্ষক বলতেন । 
অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার পর রাজ্যাবস্তারে মনোসংষোগ করেন, এবং 
আব্বাসীয় খেলাফতকে সদঢ় ও সুসগ্ঘবদ্ধর্‌পে প্রাতীঙ্ঠত করার জন্য তিনি 
তৎকালীন বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট গোলাকাঁতি দুগনগরী বাগদাদ 'নমণণ করেন। 
সামারক চ্ছাপত্যশিজ্পে এর দহভেপ্যতা আজও বিস্ময়ের বস্তু । এতগ্বযতীত 
মাহদীয়া নামে অপর শহরাঁটও তাঁর স্হাপত্যাশছ্ছেপের নিদর্শন বহন করে। 
প্রজাবর্গের সুবিধার জন্য বহ: মাদ্রাসা, মসজিদ; হাসপাতাল, রাষ্ত।ঘাট, খাল, পয়ঃ- 
প্রণালী প্রত্ীতি গ্হাপন করেন। অন্যদিকে পৃঁলিশবাহনগ, গুণুচর প্রথা, কাজশ 
নিয়োগ, জাম জারপ, আদম সুগার প্রন্থীত কাজ দ্বারা শাসনব্যবস্হাকে পূর্ণ 
রূপ দিতে সক্ষম হন। তাই মূইর বলেন--“তাঁর শাসনব্যবস্হা বচক্ষণতা ও 
ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য বহন করে ।৮ 

আব্বাপীয় খেলাফতের প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা £ খাঁলফা আব: জাফর আল- 
মনসুর আব্বাসীয় খেলাফতের 'ভীত্তকে যেমন সংদঢ় করেছিলেন, তার স্ছায়িত্বকেও 
তেমন সানাশ্িম্ত করার উপযযৃত্ত ব্যবস্হাও গ্রহণ করোছলেন। যার ফলে তাঁরই 
বংশধরগণ বহুৃকাল সংহাসলে আধাঙ্ঠত 'ছিলেন। আমীর আল বলেন 
--খিলিফা আল-মনসুর এঁশয়ায় জনীপ্রয়তা অজর্নকারী এক গৌরবোঙ্জবল 
খেলাফতের সচনা করেন।» উমাইয়া যুগের খালফা আব্দুল মালকের চার 
পুল্ন পরবতর্ণকালে খাঁলফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় আব্দুল মালককে 
পাজেন্দ্র' (58009 ০01 71088 ) বলা হয়, এইদিক থেকে খালফা আল-মনসুর 
আধকতর সৌভাগ্যের আধিকারী ছিলেন। কেননা 'হাট্র বলেন--“আস-সাফফার 
( আবুল আব্বাস ) স্হলে তানই (মনসুর ) নতুন রাজবংশকে সতপ্রাতিষ্ঠিত করেন, 
পরবতাঁ“কালে যে পয্মান্রশ জন আব্বাসীয় তাঁর উত্তরাধকারণ হন, তাঁরা প্ুতোকেই 
গছলেন তাঁরই বংশধর ।৮ সতরাং সকল দিক থেকেই এক বাক্যে স্বীকার করা 
যায়-খাঁলফা আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আব্বাপীয় খেলাফতের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা । 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গুণগ্রাহী মনম্ুর ঃ যে আব্বাসীয় রাজত্বের 
গোড়াপত্তন করেন মাবুল আব্বাস, সেই রাজত্বের সভাতার গোড়াপত্তন করেন 
গবদ্যো্সাহী সম্রাট আল-মনসৃর ॥ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সম্রাটের হস্ত ছিল চির 
মুন্ত। তাঁর সময়ে দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা ও মসাঁজদ নির্মিত হয়। ইসলাম ধমে" 
তথা মসলমান-সমাজে সাধারণত চারটি মজহাব (দল) পাঁরলাক্ষত হয়-__হানাফাঁ, 
শাফণী, মালেকণী, হাম্বলশ । ইসলাম ধমে'র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী হজরত মহম্মদ 
(দঃ)-এর সময় হতে খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া রাজত্বকাল (&৭০--৭৫০ 
খ্রীঃ) পধণ্ত এগীলির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। পরবতকালে এদের জন্ম । 


আব জাফর আল-মনপধর ৫ 


গবশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের আঁধকাংশ মানুষ যে হানাফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
সেই হানাফী মজহাব ও মালেক মজহাব খাঁলফা আল-মনসুরের সময় গড়ে ওঠে। 

পারস্য প্রভাব £ উমাইয়া রাজত্বকাল পর্যন্ত আমরা লক্ষা করোছ, রাজ- 
দরবার হতে সমাজের পবরস্তরে আরবণয় প্রভাব একচ্ছন্রময়। আল-মনসুরের সময় 
আরব-সমাজের নদীতে এঁ প্রভাবের ভাটা পড়ল । পরক্ষণে নতুন জোয়ারে আরব 
যেন তার শিক্ষা-দশক্ষা, আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পোশাক-পাঁরচ্ছদ শাসনে- 
সংস্কারে নব-জধীবন লাভ করল। কোন দেশের সংস্কাঁতি কোনাঁদনই একাকী 
বলীয়ান হয়ে উঠতে পারোন । আল-মনসুরের সময় আরবের পারস্য জয় 
পৃণ'তা লাভ করল। একদন আরব পারস্যের মাটিকে জয় করোছল, আজ 
পারস্যের মনকেও জয় করল। পারস্য-প্রভাবে প্রভাবাঁম্বত আরব সম্রাট আজ 
পাঁরধান করলেন পারস্য-শিরগ্ত্াণু। পারসাবাসগণ আজ যেন সম্াটকে আপন 
বলেই গ্রহণ করতে পারলেন। পারস্যের প্রাচঈন শাসন প্রথানদুষায়ী উাঁজর নামে 
একাঁট নতুন পদও সৃষ্ট হল খাঁলফার দরবারে । এই উঁজর কর্তৃক শাসন- 
ব্যবস্হাও যথেশ্টভাবে প্রভাবান্বিত হল। খালিদ বন বার্মাক প্রধানমন্ত্রী নিষযন্ত 
হওয়ার পর বহু পারসাবাসী রাজকার্ষে নিষ্ান্ত হওয়ারও সুযোগ লাভ করলেন । 
পরবতঁকালে এই বার্মেকী বংশ আব্বাসীয় রাজন্ধে বহু বাঁশস্ট অবদান রেখে 
যায়। 

আব্বাঁপীয় সভ্যতার জনক £ এক মানুষের অভাবন৭য় গুণ ও যোগ্যতা 
না থাকলে অভাবনীয় কৃতকার্ধতাও লাভ করতে পারে না। খাঁলফা মনসংর যেমন 
কাব্য-রাঁসক ছিলেন, তেমান ছিল তাঁর বিজ্ঞান ও গাঁণতশাস্মে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য। 
তাঁর রাজত্বকাল ও রাজদরবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় সাধনা-মান্দরে 
পাঁরণত হয়েছিল। খাঁলফা নিজে ছিলেন কাব্য-রাঁসক, অবসর সময়ে প্রাচীন 
আরবী কাঁবতাসমূহ' পনন্তকাকারে 'লীপবদ্ধ করে ওগুলিকে ধ্বংসের কবল থেকে 
রক্ষা করেন। ধমীয় ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে যান॥। কোথাও 
কোরআনের ব্যাখ্যা, কোথাও তাঁর যথার্থ টকা-টগ্পনী-সহ কোরআনের তফসার 
চ্চা, কোথাও মহানবীর বাণশ-হাদিসের সংরক্ষণ ও সংকলন ব্যবচ্হা খালফার 
দৃম্ট এীঁড়য়ে যায়ান। 'বিদ্যোংসাহী নরপাঁত শুধু দেশের পর দেশ জয় করে 
তাদের ধন-রত্বগীল আহরণ করাকেই সম্পদ লাভের একমান্ন পথ ও পন্হা বিবেচনা 
করোন, তান সেই সমস্ত দেশের সংস্কৃতজাত সম্পদকেও লাভ করে আপন 
রাজত্বের বার্থ শ্রীবৃণদ্ধ সাধনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাঁর সাণ্টকে কালের 
ইতিহাসে সাক্ষণ রূপে রেখে যান। সম্রাটের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃজ্ঞপোষকতা 
বাতীত কোনাঁদনই প্রাচীন গ্রীক, পারাঁসক ও সংস্কৃত গ্রন্ছগীল আরবী ভাষায় 
অনূদিত হয়ে আরব+ সাহিত্য ভান্ডারকে অসামান্য অবদান দান করত না। ঠিক 
এই সময়েই সাহতা, ইতিহাস, গাঁণত, দর্শন, চাকংসা ও জ্যোতিষশাস্তের 


২৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


অসামান্য উন্নাত লক্ষণীয় । ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় 'লাখত জ্যোতিষ বিদ্যার 
গ্রন্ছগীল আরবী ভাষাতে অনাদিত হয়ে আরব জ্যোতিষা-জগংকে শান্তশালী 
করে। ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ 'বদ্যার গ্রচ্ছ “সদ্ধান্তকে' আরব মনীষী মহম্মদ 
ইবনে ইব্লাহম সংস্কৃত হতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরব জ্যোতাঁব্দ্যাকে 
জগাদ্বখ্যাত করেন। সে ষুগের অন্যতম জ্যোতিষ ছিলেন আঁদ্ন-উপাসক আল- 
মনকাফফা । গুণগ্রাহী সম্রাট আল-মুকাফফাকে রাজদরবারে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রাত 
এরূপ সহানুভাতপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করেন যে, জ্যোতিষী মুকাফফা 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খাঁলফার রাজদরবারে যোগদান করে তাঁর মনোবাঞ্থা পূর্ণ 
করেন। পরবতর্ধকালে এই মুকাফফাই ছিলেন খালফার রাজজ্যোতিষ । "তান 
পাহলবা ভাষা হতে ব*বশীবশ্রুত “কালিলা ও দীমনা' ( পশঢুপক্ষীর গঞ্প ) আরবাঁ 
ভাষাতে অনুবাদ করেন। এতদ্বাতীত তান পাহলবী ভাষা হতে 'খুদাইন।মা' 
নামক আর একাঁট রুপকথার গ্রন্ছকেও সয়ার আল-মৃুলক-আল-আজম নাম 'দয়ে 
আরবী ভাষায় অনাদত করেন। এট ব্যতীত গ্রীক ভাষা হতে 'তাঁন বহহ গ্রন্ছ 
আরবী ভাষাতে অনবাদ করে অমর কাত রেখে ষান। বিশেষ করে দার্শীনক 
আযরস্টটল, ইউীক্রড, টলেমী প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ্রে কালজয়ন গ্রন্ুগহীলকে 
আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী ভাষাকে কম অবদান দেনীন। এইভাবে 
খাঁলফা মনসুরের পৃন্ঠপোষকতায় আরব জ্ঞানভাণ্ডার বিপুল সম্পদলাভ করে 
ইসলামের সভাতার ও স্বণণ“যৃগের শুভ সূচনা করে যায়। 

ক্ছাপত্য ও কারুশিল্প ? খাঁলফা আল-মনস্রের রাজত্বকালে পারস্য স্হাপত্য- 
শিল্পের প্রভাব আরব স্হাপত্যাঁশজ্গে আনলো এক 'দিগন্তকারী প্রভাব । তদান"ন্তন 
জগতের সরম্য বাগদাদ নগর তার জবলন্ত প্রমাণ । পারস্য প্রভাবাম্বিত বাগদাদ 
নগরীর--ফটক, ভস্ট, খিলান, অলগুকার পদ্ধাত নঃসন্দেহে সে যুগের জগং 
স্াপত্যাশজ্পকে ম্লান করে দেয়। এট ছাড়াও কাসরুল-খুলদ্র ( অনম্তধাম ) ও 
রাজকুমার মাহাদর জন্য রুসাকা নামেও বিখ্যাত দুটো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে 
স্হাপত্যশিজ্পের অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেন। ক্রেসওয়েলের মতে, ৭৭২ খ্রীপ্টাব্দে 
খাঁলফা রাক্কায় একট মনোরম রাজপ্রসাদ ও মসাঁজদ নির্মাণ করেন। 

খাঁলফা আবু জাফর আল-মনসংরের জীবন বহু তিন্ত আঁভজ্ঞতার সাক্ষী, বহু 
অন্তদ্বন্দব ও বাঁহদ্বন্দেবর সাক্ষী, বহু অনাসান্ট ও সং্টর সাক্ষী, সবের 
উধের্ঁ স্বীকার করতে হল, তানি আব্বাসীয় রাজত্বের শ্রেষ্ঠতম খালফার গৌরব 
অর্জন করতে না পারলেও, নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আল মীহদী আল-হাদী 


( ৭৭৫-৭৮৬ খ্রীঃ ) 


আল-মাহুদী (৭৭৫--৭৮৫ গ্রীঃ) 

উদারনীতি £ খাঁলফা মনস€রের মত্যুর পর তাঁর পত্র আল-মাহদী সংহাসনে 
আরোহণ করেন। তান ছিলেন মহানুভব, প্রজাবংসল ও নম্র স্বভাবের মানুষ । 
তাই ীপতার কঠোর ও শীনমণ্ম নীতি পাঁরত্যাগ কবে উদার ও শান্তিপূর্ণ 
নীত গ্রহণ করে অতীতের সকল কারারুদ্ধ ব্যান্তদের মানত দান করে আপন 
মহানুভবতার 'চিরপরিচয় রেখে গেছেন । শেষ করে ইমাম হাসানের বংশধর 
ইব্রাহিমের পুত্র হাসানকে কারাগার হতে মুক্ত দান ও তাঁকে উপয্স্ত ভাতা প্রদান 
করা তাঁর উদারতারই চরম পাঁরচয়। রাজকোষেব সাঁণচিত অর্থ থেকে তান সকল 
প্রকার দ্বেষ-বদ্বেষের উধের্য আরোহণ করে বহু জনাহতকর ও মহৎ কাজের দ্টান্ত 
চ্ছাপন করে যান। বহ জ্ঞানী-গুণী ও অভাবগ্রন্তকে সাহায্য দান করেন। তান 
বহ? মান্রাসা ও মসাঁজদ নির্মাণ করে গুণগ্রাহী বাদশাহর পাঁরচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে 
মকা ও মাঁদনার মসাঁজদকে সংস্কার ও সুশোভন করে তোলেন। প্রীত বছর কাবা 
শরীফে খালফার পক্ষ হতে একটি মূল্যবান গেলাক পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, 
পরবতাঁকালে ধা সকল খাঁলফার অনুশীলনের বস্তুতে পাঁরণত হয়। ৭৭৭ 
খ্রীষ্টাব্দে হজেবর সময় খাঁলফা হেজাজের দীন-দখী মানুষের মধ্যে তন কোটি 
দিরহাম মুস্ত হস্তে দান করে কালজয়শ দাতার গৌবব অন করে গেছেন। এবং 
একমান্ন মক্কার গাঁরব মানুষের মধ্যে ১,৬০১০০০ জামা াবতরণ করেন। কাদেসীয়া 
হতে জাবালা পর্যন্ত রান্তার উভয় পাশ্বে সরাইখানা 'নম্ণণ করে তান প্রজাবংসল 
খাঁলফার পাঁরচয় দেন। এবং এ রান্ভার পথচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকেও সদ 
করেন। তান এ সমন্ত রাষ্তাগলর মাধ্যমে দ্‌র-দ্‌রাণলের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। 
1তাঁন মাঁদনা হতে ৫০০ জন আনসারকে বাগদাদে আনয়ন করে আপন দেহরক্ষীর 
1বভাগে নিযুস্ত করে আনসারদের যথাযোগ্য সম্মান দান করেন। বৃদ্ধ, অসহায় 
শ্রেণীর মানুষের প্রাত তাঁর তীক্ষ« দৃত্ট ছিল ' তান একাঁদকে যেমন দাতা 
গিলেন, অন্যদিকে বড়ই সাহফ্‌ও ছিলেন । সং মানুষদের প্রাত যেমন তান সদয় 
ছিলেন, দুরাচারদের প্রাত তেমন কঠোরও ছিলেন৷ খাঁলফা হারুণ রাঁশদের সময় 
বাগদাদে সাহত্য-দর্শন-ব্যবসা-বাঁণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চরম উন্নাত লক্ষ্য 
করা যায়, তার শুভসূচনা পিতা আল-মাহদণীর সময় । খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের 
সময়ের উন্নাতর চরম উতকর্ষের মূলটা পূবতন বীঁজ রূপে যাঁদ পিতা আল-মাহদীর 
সময় না হোত, তাহলে খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদ হীতিহাসের পচ্ঠায়! এতখানি 
স্থান পেতেন 'িনা তা কে জানে। 


২৮ আব্বাসণয়া খেলাফত 


বিদ্রোহ দমন--মুকানার বিদ্রোছ ঃ খালফা আল-মাহদীর খেলাফতে 
কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা যায়। খাঁলফা কঠোর হন্তে সেগুলিকে দমন করতে সক্ষম 
হন। কদাকার, খবাকীত ও আত কুংীসত চেহারার আঁধকারা হাশিম বিন হাকিম 
সবর্দা একাঁটি সোনালি মুখোশ পরে থাকত বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়--ম:কান্না' 
বাআবৃত। তিনি নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে সমাজে অবতারবাদ 
প্রচার করতেন। তন মানৃষদের শিক্ষা দিতেন 'বিশবন্তরম্টা মানুষদের মধ্যে 
আদম-নৃহ ও আবু ম£সলিমের রূপ ধরে আবিভ্ত হন। তানি তাঁর শিষ্যদের বহু 
গৃহিত কাজে উৎসাহত করতে থাকায় মানুষ দলে দলে তাঁর ছন্নচ্ছায়ায় যোগদান 
করে তাঁর হাতকে শন্তিশালী করে। ফলে তান বহ্বার খাঁলফার ছোট ছোট 
সেনাদলকেও পরাজত করেন। অবশেষে খাঁলফা একাঁট সংগঠিত বিশাল 
সেনাবাহিনণ প্রেরণ করে তাঁর সম্প্রদায়ের মূলোংপাটন করেন। পাঁরশেষে হাশাম 
পরাজয়কে নিশ্চিত ভেবে কীশ নামক শহরে দলবল-সহ এক আগ্নকুণ্ডে আস্মাহাত 
দেন। তাঁর অনুচরবৃন্দ সাদা পোশাক পাঁরধান করতো বলে তাদের মহবাইয়ে্তা 
বা মুবাইয়ী অথণৎ শ্বতাম্বর বলা হত। 

জিন্দিকের বিদ্রোহ ৫ কাস্পয়ান সাগরের পৃবদকে জুরজান ও গৃর্গাও 
নামক চ্ছানে দজাদক নামক এক ধর্সাদ্রোহণ সম্প্রদায়ের আবিভণাব হয়, তারা লাল 
কাপড় পারধান করত বলে তাদের মৃহাম্মির বা রন্তাম্বর বলা হত। প্রাচীন পারস্যে 
দু'জন নেতা ছিলেন মাজদীক ও মনী। প্রথমজন 'ছিলেন বঞ্গাহীন জীবনযাত্রার 
পক্ষপাতণ ও 'গ্বিতীয়জন ছিলেন নাষ্িকবাদশ দাশশীনক। তাদের নেতৃত্বে মান?ষের 
নীচ কামনা-বাসনা ও হীন প্রবৃত্ত অত্ন্ত ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছিল খ্বীষ্টীয় চতুর্থ 
শতকে সম্রাট খসরুর নওাঁসরওয়ানের রাজত্বকালে মাজদাকের আঁবিভাব হয়। 
পারস্য সম্রাট তাঁকে কঠোর হন্ডে দমন করলেও তাঁর দলবল প্রাচীন নান্তিকবাদী 
দাশশীনক মনীর চিন্তাধারার সাথে মিশে যায়। খাঁলফা আল-মাহদীর সময় 
জদ্দিক দল প্রান মাজদগক ও মনীর মতাবলম্বী হয়ে উঠলে খাঁলফা একজন 
বিচক্ষণ রাজকমচারশর অধীনে সাহব্‌জ-জানাঁদকা নামক একটি বালম্ঠ 'বভাগ 
প্রবর্তন করে এ দলকে চিরতরে প্রদামত করেন। পরবততাকালে আধানক যুগের 
কাল" মাক্স, মাও, লেলিনস্ট্যাঁলিন প্রমুখ সমাজাঁবশারদ ও রাজনীতাবদদেরও 
প্রাচীন পারস্যের এ নাম্ভকতাবাদী দার্শীনক মনীর নান্তিকতাবাদী-সাম্যবাদে 
(01৫ 1171119010 00111001151] ) গ্রভাবান্বত হতেও দেখা যায় । 

বাইজাণ্টাইন বিদ্রোহ £ খালফা আল-মাহদীর রাজত্বকাল বাইজা- 
"্টাইনদের সাথে বহ্‌ সংঘর্ষের সফলতার সাক্ষী । বাইজাণ্টাইনগণ স্বাক্ষরিত 
চান্তভঙ্গ করে বারবার মুসাঁলম রাজা আরুমণ ও লৃঠতরাজ আরম্ভ করলে খাঁলফা 
স্বয়ং সেই আক্রমণকে গ্রাতরোধ করার জনা এক লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী-সহ 
ফুরাত+নদশ আতক্রম করে আলেশ্পো শহরে একাট সামীরক ঘশাট হ্থাপন করেন। 


আল মাহদী ও আলশ্হাদশ ২৯ 


৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হতে খাঁলফা আপন পত্র হারুনকে বসফোরাসের 'দিকে 
প্রেরণ করে অভিজ্ঞ খালিদ বামেণককে তাঁর আঁভতভাবক 'নষুস্ত করেন। এর সঙ্গে 
ছিলেন বহ্‌য বিশ্বস্ত আব্বাসীয় সেনাপাঁত। বসফোরাসের তারে বাইজাণ্টাইন 
বাঁহনী সম্পৃণ্ণভাবে পরাজিত হল। সেই সময় রানী আইীবন তাঁর প্র ষষ্ঠ 
কনস্টান্টাইনের আঁভভাবক রূপে সাম্রাজ্য পাঁরচালনা করাছলেন। 'িজয়শ আবব 
ধশাবরের দিনের উদাম ও রাতের আগোকমালা রানগ মাতার মনে ভশ্খতব সঞ্চার 
করে সাম্ধর মনোবাসনা জাগিয়ে তোলে । ইতিমধ্যে আরব-বাঁহনী কনস্টা্টি- 
নোপলের প্রাচীন প্রান্ত হতে দ:য়ারে হাঁজর। ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাইজাণ্টাইন 
সগ্রাজ্ঞী আইরিন বার্ধক বিপুল কর প্রদানে স্বীকৃত হয়ে সম্ধির প্রস্তাব দেন। 
এই যুদ্ধে খাঁলফা তাঁর পুত্র হারুণের সাফল্যের ও কাঁতত্বের পুরস্কার স্বরপ 
তশকে “আর রাঁশদ" (ন্যায় নিষ্ঠ ) উপাধি দান করেন। 

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন £ খাঁলফা আল-মাহদনর রাজরানণ খায়জুরান 
তাঁর স্বামীর ওপর যথেন্ট প্রভাব বিষ্তা্ন করোছলেন। এমনাক খাঁলফাও 
রাজদরবারও রাজ-মাহষীর প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবাশ্বিত হযে উঠছিন। এই 
মাহয়সী মাঁহলাই শেষ উনাইয়া খাঁলফা মারওয়ানের স্বর মাজহশাকে রাজপ্র।সাদের 
মধ্যেই তার পদমর্ধাদার উপযোগী বাসম্থান 'নর্ধার৩ কব শ.ধনআ।্র সোজন্াম,ল৭, 
চাকর-বাকরেই পাঁরবোঁষ্টতা করে রাখেনাঁন + ববং রাড্-মাহষাঁ ৩শার এত এমন 
ব্যবহার করতেন, যার ফলে সমগ্র রাজপাঁরবারাঁটই ।ছলেন তাঁক প্রীতি একা“ত 
শ্রদ্ধাশাল। এটা ছিল রাজমাতা খায়ঞজরানেম বংশগত রাজ-পারচয় । 1৩ন 
রাজকার্ধ পাঁরচালনায় খাঁলফাকে যথেম্ট সাহায্য কবে প্রকৃত বিদুষী মাহশার 
পারচয় রেখে গেছেন । খাঁলফা আল-নাহদ্ীর পর খেলাফতের পরবতাঁ” দাবিদার 
ছিলেন খালফার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা। কিন্তু রাজরানী আপন পান্রদ্বয় 
মুসা ও হারুণের অনুকূলে ঈশার খেলাফতের দাঁধিকে প্রত্য'হার করার জন্য 
[বশেষ চাপ সৃষ্ট করেন। তাঁর ক্‌টনী৩ কাষ-করা হয়োছিল। অতঃপর খাঁলফা 
ধবনাধ্বধায় পুত্র মূসা ও হারুণকে খেল।ফতের ভাবা উত্তরাধিকারী মনোনয়ন 
করেন। 

পূল্ন হারুণ গিপতা-মাতা উভয়েরই খুবই "প্রয় ছিলেন। তাই মৃত্যুর কিছদাদন 
পূর্বে খালফা আল-মাহদী হারণকেই উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার "নামত 
গুর্গাওয়ে যৃষ্ধরত পুত্র মুসাকে (হাদী ) রাজদরবারে আনয়ন করে হারহণের 
পক্ষে তণর খেলাফতের দাবিকে প্রত্যাহার করতে বলায় মূসা পিতার এ নির্দেশের 
প্রত কোন আগ্রহ প্রকাশ না করেই নীরব থেকে যান । পাত্র মূসার এই ব্যবহারে 
তা আল-মাহদশী বিরন্তবোধ করে দ্বিতীয় পুত্র হারুণকে সহ বাদ্ধক্ষেত্র 
গ্র্গাওয়ে যান্তা করে পাঁথমধ্যে ৪ আগ্স্ট, ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগ্রমন করেন। 
মত্যুকালে ত'র বয়স ছিল মাব্র ৪৩ বছর। ফলে অমীমাংঁসত অবস্থায় মূসার 


৩০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


খেলাফতের দাঁব অপরিবা্ততই থেকে গেল। খাঁলফা আল-মাহদখর দশ বছরের 
শাসনকাল আব্বাসায় যুগের শুধু সুসংহত ও সমাম্ধই বাঁদ্ধ করোনি, বরং সূচনা 
করেছে স্বর্ণ বৃগেরও । 


আলশ্ছাদী ( ৭৮৫-৭৮৬ শ্রীঃ ) 

সিংহাসন লাভ? পিতা-মাতার ইচ্ছাবরদ্ধ মনোনয়নক্রমে মূসা ২৪ বছর 
বয়সে আল-হাদী ( পদশ-প্রদর্শক ) উপাধি ধারণ করে ৭৮৫ খ্রস্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ভ্রাতা হারুণ তশর আনগত্য স্বীকার করে পিতার সিলমোহর ও 
রাজদণ্ড ম্‌সার নিকট গৃর্গাওয়ে পাঠিয়ে দেন। 

বিদ্রোহ দমন ঃ আল-হাদণর স্বজ্পকালশীন খেলাফতে সামাজ্যের সব 
বিদ্রোহ দেখা 'দিল। মেসোপটেময়ার খারেজশগণ এবং মকা ও মাঁদনার আদি- 
পন্ছীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । মাঁদনার বিদ্রোহ দমনকালে ইমাম হাসানের 
প্রপোন্র ইরাহিম ও মুহম্মদের এক ভ্রাতা জনৈক ইদ্রস যদ্ধক্ষেত্র হতে প্রাণভয়ে 
তানাজয়ারে পলায়ন করেন । সেখানে দূর পাশ্চমে আঁফকায় (মাগঁরিব-উল- 
আকসা ) হীদ্রিস বংশীয় রাজত্ব প্রাঁতষ্ঠা করেন। এঁটই আলাবাদের প্রথম স্বাধীন 
রাষ্ট্র নামে পারচিত। ধর্মদ্রোহী মনীরপন্হণ বিদ্রোহী হলে তাদেরও খাঁলফা কঠোর 
হস্তে দমন করেন। 

হাদী ও মাতা খায়ভুরান ? মাতা খায়জুরান পূর্বমতো রাজকার্যে ও 
রাজদরবারে প্রভাব বিষ্ঞার করতে চাইলে প্যন্ন আল-হাদ সেটাকে অন্য নজরে 
দেখতেন। হাদশ মাতার এই অনাঁধকার চ্চা পছন্দ করতেন না। এমনাঁক রাজ- 
দরবারের আমধর-ওমরাহদের ওপর মাতার প্রভাবকে বথেম্ট খর্ব করে দেন। 
এইভাবে রাজমাতা রাজদরবারের সংস্পশ* থেকে ব্িতা হয়ে ক্ষোভে, দুঃখে ও 
অনুশোচনায় জীবনের বাকি কয়েকটি দিন কাটাতে থাকেন। পান্রহাদী শুধু 
মাতার প্রত এই আচরণ করেই ক্ষান্ত হননি, 'তাঁন ভ্রাতা হার্‌ণকে ভাবী 
থেলাফতের দাঁবদার থেকে বাঁগত করে প্র জাফরকে খাঁলফা মনোনয়ন করার 
গভীর যড়যন্থে লিপ্ত হয়ে হারহণের উদ্ভাদ ও উপদেষ্টা ইয়াহয়া ইবনে খাঁলদ 
বার্মোককে ও অন্যান্য বহ্‌ রাজকর্মচারীকে বন্দী করে এক নিদারুণ পাঁরবেশের 
সৃষ্টিকরেন। এই সময় রাজমাতার সঙ্গে পনর হাদীর ষথেন্ট মনোমালিন্য দেখা 
যায়। এই ধতন্ত পাঁরবেশে হারুণ নিজেকে টেকাতে না পেরে দরবার ছেড়ে চলে 
যান। িকছীদনের মধ্যেই হাদী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আম্তিম শয়নে কৃত 
অপরাধের জন্য মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এবং পিতা-মাতার ইচ্ছানসারেই 
ল্রাতা হার্‌ণকে ভাবী খাঁলফা মনোনীত করেন। এইভাবে ৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
হাদশ পরলোকগমন করলে হারুণ স্বাভাবক ভাবেই থালফার পদ বরণ করেন। 


বাগদাদের স্বর্ণযুগ £ হারুণ-আর-রশিদ 


( ৭৮৬-৮০১ খ্রীঃ) 


স্বর্ণযুগ & শ্্রাতা (মূসা )।হাদীর মৃত্যুর পর ২৫ বছর বয়সে হারংণ-আর-রাঁশদ 
৭৮৬ খ্রীপ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসলামের ইতিহাস যেন 
নতুন 'দকে মোড় 'নিল। সকল এীতহাসকগ্ণ একবাক্যে স্বীকার করেন হারুণের 
পূর্বে ইসলামের ইতিহাস কোনাঁদনই এরূপ গোৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সূচনা 
করতে পারোন । উমাইয়া খেলাফতকালে খাঁলফা প্রথম ওয়ালিদের ( ৭০৫-৭১৫ 
খ্রীঃ) রাজত্বকাল যেমন ইসলামের ইতিহাসকে রাজ্য বিভ্ভারের ?দক থেকে চূড়ান্ত 
মর্যাদা দিয়ে গেছে, তেমান ইসলামের হীতহাসে হারহণের রাজত্বকালে জ্ঞানে- 
বজ্ঞানে স্বর্ণযুগের সন্ত করেছে । তাই এই ঘুগাঁটকে ইসলামের স্বর্ণযৃগ বলা 
হয়। বানণীর্ড লুইস বলেন-- “মনসুর কর্তক চ্থাঁপত সাম্রাজ্যে নানার্প বিদ্রোহ 
সংঘাত হওয়া সত্তেও হারুণের রাজত্ব পর্যম্ত সংঘবদ্ধ "ছল বলে মনে হয়, এবং 
পরবতাঁ শাসনে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) আব্বাসীয় ক্ষমতা চরম শিখরে উপনীত হয়।” 

প্রাথমিক কার্যাবলী ? একাঁদন খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের গপতা খাঁলফা 
আল-মাহণদ পারস্য তনয় ইয়াহইয়া ইবনে খাঁলদ বার্মেককে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা 
নযূন্ত করেন। পরে তাঁর কার্ধাবলীতে খালফা এতই মুগ্ধ হন, তান তাঁকে 
পত্র হারুণের গৃহঁশিক্ষকেরও মর্যাদা দান করেন । ইয়াহইয়।র পদোন্নতির মূলে 
আমরা প্রধানত দুটো জিনিস লক্ষ্য কার--এক তাঁর আপন জ্ঞানগারমা, অন্যাট 
ছল খালফার পারস্/প্রীতি । খাঁলফার এই পারসাপ্রীতির মূলে ছিল তাঁর বেগম 
খায়জুরান । খায়জুরান মূলত ছিলেন পারস্য মাহলা। এইভাবে রাজদরবার 
হতে বেগম মহল পধণন্ত পারস্যপ্রণীত দ্থানলাভ করে। 

থাঁলফা আল-হাদণী সিংহাসন লাভ করে পিতার পূর্ব মনোনয়নকে বাতিল করে 
ভ্রাতা হারূণের চ্ছলে আপন পাত্র জাফরকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করলে মাতা 
খায়জুরান ও উপদেষ্টা ইরাহইয়া ঘোর 'বরোধতা করেন। ফলে খলিফা 
ইয়াহইয়াকে ণবনা অপরাধে কারারহদ্ধ করেন। পরবতর্নকালে খাঁলফা হারুণ-আর- 
রাঁশদ ?সংহাসন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপন শিক্ষককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে 
ভুল করেনান। ।তাঁন শুধু তাঁকে কারামুত্তই করালেন না, বরং তাঁর জ্ঞান 
গাঁরমাকে পিতার ন্যায় যথাষথভাবে কাজে লাগালেন। ইয়াহইয়া খালফার দরবারে 
প্রধানমন্্রধর মর্যাদা লাভ ॥ করলেন খাঁলফা একাদকে মা, অন্যাদকে বাল্য শিক্ষককে 
প্রভূত সম্মান দেখাতে থাকেন। ফলে রাজমাতা খায়জুরানের পৃঙ্তপোষকতায় 
খাঁলফার প্রধানমন্ত্রী ইয়াহইয়া ও তাঁর বংশধরেরা রাজদরবারে বামেকি প্রাধানা 
স্থাপনে সক্ষম হন। খাঁলফা হারণ-আর-রাঁশদ যোঁদন সিংহাসন লাভ করেন, এরীদনই 


৩২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ইসলামের ইতিহাসের দ্বর্ণ যুগের সৃষ্টকারী খাঁলফার জ্যষ্ঠ পৃর আব্দুল্লাহ (আল 
মামুন )এর জন্ম হয়। পরবতাঁকালে হয়াহইয়ার চার পত্র ও খাঁলফার দরবারকে 
অলঙকৃত বরেন। শুধদ এটিই নয়, খাঁলফা আল-মনস:রের সময় হতেই ইয়াহইয়া 
রাজদরবার হতে বেগম মহলের থায়জুরান পধন্ত 'ছিল অবাধ যাতায়াত। সেই 
সুবাদে ইয়াহইয়ার সুযোগ্য পূ্রগণেরও অবাধ মেলামেশা থেকে যায়। এমনাঁক 
উভয় পাঁরবারের পত্্র-কন্যাগ্গণের মধ্যে কোন পার্থকাই ছিল না। ইসলামের পদণ 
প্রথার অধমাননায় পরবতাঁকালে এর ফলও আঁবামশ্র হয়ন--আব্বাস ও জাফরের 
জীবনে (যাঁদ তা সত্য হয়)। 


বিদ্রোহ দমন ( ৭৮৭-৮৮ শ্রী) 


মস্থুলে বিদ্রোহ ঃ ৭৮৭-৮৮ খ্রঁঃ মসুলে খারেজশ 'বদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ 
করলে খাঁলফা সংহাসনে আরোহণ করে খারেজাঁদের সবণত্বক 'িদ্রোহের সম্মুখীন 
হন। মেসোপটেমিয়ার আব্বাসীয় শাসনকর্তা আব হুরাইরা এই বিদ্রোহ দমন 
করতে সক্ষম না হলে খালফা আবার এক বাহন? দ্বারা একে প্রশমিত করেন। 

ওয়ালিদ ও লায়লার বিদ্রোহ £ নাঁসাঁবনে ওয়ালিদ ইবনে তারিখের 
নেতৃত্বে আর্মোনয়া, আজারবাইজান ও মেসোপটেমিয়ার হলওয়ান পষ'চ্ত চরম 
অরাজকতা চলতে থাকলে খাঁলফা হারু্‌ণ-আর-রাঁশদ এক বিরাট বাঁহনণ প্রেরণ 
করে রাষ্ট্র্রোহী ওয়ালিদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ওয়ালিদের মৃত্যুতেও 
বিদ্রোহের এই আগুন চিরতরে নির্বাসিত হল না, কেননা ওয়ালদের মৃত্যুর পর 
তাঁর ভঙ্নণ বাঁরশ্রেম্ঠা লায়লা নতুন ভাবে খারেজণী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। 
শুধ; তাই নয়, লায়লা একাঁদকে যেমন ছিলেন বীরাঙ্গনা, অন্যাদকে তেমান 
ছিলেন বিদংবাঁ মহিলা । উভয়া গণসম্পন্না নারী শোকাভিভূত লায়লা ভ্রাতার 
রোমাণ্কর আঁভযানের শোকগাথা রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অন করেন এবং 
জনগ্ণণকে যথেম্টভাবে উৎসাহিত করেন। এমনাক তাঁর পাঁরচালনায় খারেজশ- 
গণ ইরাকে সম্তাসের রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন. কয়েকটি সংঘষে" উপর্যপরি 
খাঁলফার বাহিনী পযদ্দন্ত হলে অবশেষে খাঁলফা এক বিশাল বাহন? প্রেরণ করে 
বারশ্রেম্ঠা লায়লাকে পরাজিত করেন। চরম শৌর্বীষের জন্য লায়লাকে 
“আরবাঁয় জওয়ান আব আক” (“13080 080 064১20 ) বলা হয়। বাঁদও 
ভ্রান্দের জওয়ানের মতো লায়লার শেষ পারণাঁত এক 'ছল না। খালফা হার:ণের 
সেনাপাতির নিকট পরাজিত হলে লায়লাকে নার*সূলভ জখবনযান্না যাপন করার জন্য 
উৎসাহিত ও অন্:প্রাণত করলে লায়লা পরে পারণয় সূঘে আবদ্ধ হয়ে আপন ঘর- 
সংসারে মনোনিবেশ করেন। ৭১৯৬-১৭ খ্রণস্টাব্দে অপর একটি খারেজশ বিদ্রোহ 
পারস্যে অরাজকতার সান্ট করলে শাসনকত্ণ আলি ইবন ঈসা কঠোর হস্তে তা দমন 
করেন। 


বাগদাদের স্বর্ণ £ হারণ-আর-রাঁশদ ৩ 


গ্রীক বিদ্রোহ 8 খাজারগণ ৭১৯ খ্রাস্টা্দে গ্রণক দ্বারা প্ররোচিত হয়ে 
আমেশনয়া আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ নির্ধাতন ও ধৰংস দ্বারা অরাজকতার 
পান্ট করলে খাঁলফা দুজন সুদক্ষ দেনাপাঁত প্রেরণ করে ববর উপজাতিদের দমন 
করতে সন্জম হন। পরে আমেনিয়ায় শান্তি-শঙখলা প্রাতচ্চিত হয়। 

আলিপন্থীদের বিদ্রোহ ঃ একথা সর্ধজনাবাদত ষে, আহ্বাসীয় খেলাফতে 
আলিপন্ছুগদের শীবদ্রোহ বা িবরোধধতা খংবই ন্যায়সঙ্গত ছিল। কেননা আ'ল- 
পল্হীদের শুভেচ্ছা; সমর্থন ও সায় সাহাধ্য ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা 
হত ?ক না যথেষ্ট সন্দেহের কথা ছিল। পরবত“কালে আল-আব্বাস ও মনসুর 
কর্তৃক আ'লপন্হধগণ চরমভাবে প্রবণ্চিত, নির্যাতিত হন। এমনাক খাঁলফা আল- 
মনসুর আল বংশীয় মহম্মদ ও ইন্রাঁহঞ্ণকে হত্যা করলে আ'লপন্হধদের মধ্যে চরম 
ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এবং তাঁদের অপর ভাতা ইয়াহইয়া দাইলাম অণ্ুলে আত্ম- 
গোপন করেন। পরব খালফা হারহণের রাজত্বকালে ইয়াহইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলে জুরজান ও পারস্যের বামেণিক শাসনকতণ ফজলকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করা হয়। বামেণীক পাঁরবার পারস্সম্ভূত থাকায় আলপন্হীদের প্রাত ছটা 
সহানদুভাাতিশীল 'ছিলেন। তাই ইয়াহইয়াকে খাঁলফার নিকট বশ্যতা স্বীকার 
করতে প্ররোচিত করা হয় । পরে এক চ্ীন্তর মাধ্যমে খাঁলফা এবং ইয়াহইয়ার মধ্যে 
বন্ধৃত্ব স্হাঁপত হয়। 1কন্তু 'কছহাদনের মধ্যেই ইয়াহইয়া ছুঁন্তর অবমাননা করে 
বা সাঁন্দদ্ধমনা খালফা আপন সন্দেহবশে বিদ্রোহের উৎসকে মল করার জন্য 
ইয়াহইয়াকে কারারৃদ্ধ করেন। সন্দেহমনা খাঁলফা শিয়াদের 'িদ্রোহে শাঙ্কত 
হ্বদয়ে অনেক নিরপরাধ পণ্ডিত ব্যান্তদেরও বন্দখ করে আপন চারন্রকে কলাঁগ্কত 
করেন। সেই যুগের সব্শ্রেষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিত ব্যান্ত মুসা আল-কাজিমকে বন্দশ 
করে বাগদাদে 'সাম্ধ-ইবন-শাইকের ভপ্নৰর প্রহরাধাঁনে রাখেন । এই সাধকশ্রেচ্ঠ 
কয়েক বছর কারাবরণের পর ৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগ্রমন করেন। কাঁথত 
আছে, মূসা আল-কাজম শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বাদশ ইমামের সপ্তম ইমামও 'ছিলেন। 
তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্যতম পনর আলি-আর-রাঁজ শিয়াদের ইমাম ীনষ্ুন্ত হন, 
[তানও পিতার ন্যায় ঘৃগশ্রেষ্ঠ চিন্তাঁবদ ও সাধক 'ছিলেন। 

মুদ্বারীয় ও হিমারীয় বিদ্রোহ ঃ ৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদারীয় ও হিমারাঁয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অতাঁতের আগুন আবার প্রজালত হয়ে উঠলে খাঁলফা সেনাপাঁত 
মৃসাকে গসরিয়ায় ও দাউদ মৃহাল্লবীকে সন্ধি অণলে প্রেরণ করলে বিদ্রোহের 
আগুন 'নর্বাপত হয়ে শান্তি দেখা দের়। মসৃলেও ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে আতাফের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দলে খাঁলফা স্বয়ং সৈনা পাঁরচালনা করে বিদ্রোহীদের নাশ 
করেন। সঙ্গে সঙ্গে মল:প শহরের প্রাচরগহীলও ধবংসাবশেষে পাঁরণত হয়। 

আফ্রিকায় আগলাবি শাসনঃ ৭৮৫-৭৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খাঁলফা 
আল-হাঁদর সময় উত্তর আঁকার তানাঁজয়ারে মুসলিম সাম্রাজ্য হতে 'বাচ্ছন হয়ে 

আব্বাসীয়া--৩ 


৩৪ আধ্বাসীয়া খেলাফত 


ইদ্রিস বংশ স্থাপিত হওয়ায় সেখানে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন রাজবংশের সৃষ্টি 
হল। আঁফকার আব্বাসীয় গভর্নরগণের বারবার শত প্রচেষ্টা সত্বেও হীদ্রুসী বংশ 
সসম্মানে কায়েম 'ছিল। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য হতে তানাঁজয়ার 'বাচ্ছন্ন হলে এর 
প্রাতশোধার্ধে খাঁলফা আল-মনসূর ৭৭২-৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়োঁজদ-বন- 
হারসামাকে সেখানকার শাসনকতণর পদে বহাল রাখেন। খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদ 
ও প্রখ্যাত সেনাপাঁত হারসামাকে উত্তর আঁফ্রকায় শাসনকত্ণ 'ানযুন্ত করেন । তান 
প্রায় তিন বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পারচালনা করে সেখানে শান্তি 
ও সংহতি 'ফারয়ে আনেন। ঠিক এই সময় দক্ষিণ আলজোরয়ার জাব অঞ্চলের 
শাসনকতণ ইব্রা'হম ইবনে আগলাব এ অণুলে শান্তি প্রাতষ্ঠা করে খাঁলফার 
প্রশংসাভাজন হন। এই প্রদেশের ব্য়বহূল শাসনব্যবচ্ছার কথা ইব্রাহম খাঁলফার 
কণণগোচর করলে খাঁলফা তাঁর দক্ষ সেনাপাত হারসামার সঙ্গে পরামর্শ কবে বছরে 
৪০,0০০ '্দনার কর প্রদানের অঙ্গীকারে এঁ প্রদেশের শাসনভার ও সম্পূর্ণ দায়- 
দায়ত্ব ইব্রাহম ইবন আগলাবের ওপর ন্যন্ত করেন। এইভাবে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে 
ইব্রাহম উত্তর আঁককায় বংশানুক্লামক আগলাব রাজবংশ প্রাতষ্ঠা করতে সক্ষম 
হন। ১০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই আগলাব বংশ কায়রোয়ানের 'নকটবতাঁ 
আব্বাসধয়ায় রাজধানণ প্রীতচ্ঠা করে রাজত্ব করেন। তখনকার দিনে মুসাঁলম 
সাম্রাজ্যে একটি প্রথা প্রচালত ছিল--শংক্রবার জুম্মার নামাজের সময় যে খোতবা 
( বন্তুতা ) পাঠ করা হত, সেখানে খাঁলফার নামে প্রশংসা ও তাঁর শাম্তসমাদ্ধ 
কামনা করা হত। তাই আগলা'ব রাজস্ব গ্রাঁতশ্ঠিত হওয়ার পর সেখানকার খোত- 
বাতে আর খাঁলফার নাম উচ্চারণ না করে আগলাব রাজার নাম উচ্চারিত হত। 
কম্তু একটি শর্ত ছিল, আগলাব রাজাদের রাজা উপাঁধ দেওয়া হয়ান। তাঁদের 
আমর পর্দীবতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এইভাবে উত্তর আফ্রিকা গ্বায়ন্তশাসত 
এলাকায় পারণত হয়। 

মন্ত্রী ও মনোনয়ন ৫ ৭৮৯ খ্রীপ্টাব্দে খালফা হারহণের মাতা খায়জুরানের 
মৃত্যু হলে বার্মোক বংশের প্রাতানিধি ইয়াহইক্লা অত্যন্ত আঘাত পান। বয়সের 
ভার ও মানাঁসক ভারসাম্যকে আর রক্ষা করতে পারল না। রাজমাতা খায়জুরানের 
প্রভাবে ইয়াহইয়া একাঁদন গৃহাশক্ষক হতে প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর আসনও 
অলঙ্কৃত করেন । আজ সেই মানুযাঁটর 'তরোধানে [তান যেন অত্যন্ত নিরুংসাহ 
বোধ করতে থাকলেন। তাই খাঁলফা হারুণ-আর-রশিদ তাঁর চ্ছলে তাঁরই দুই 
সুযোগ্য পরদ্বয় ফজল ও জাফরকে পষায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী নিষ্যন্ত করেন। 

৭৯১ গ্রণস্টাব্দে বেগম জ.বাইদা ও তাঁর শ্রাতা ঈপার প্রভাবে খাঁলফা হারুণ 
তাঁর পাঁচ বছরের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদকে 'আল-আমাীন' উপাধি দানে সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। এর পাত বছর পর খালফা হারুণ তাঁর জ্যেষ্ঠ 
পৃ আব্দুল্লাহকে 'আল-মামুন' উপাধি দান করে ৭৯% খ্রীস্টাত্দে দ্বিতীয় উত্তরা- 
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গধকার মনোনয়ন করেন । তৃতীয় উত্তরাধকার মনোনয়ন করেন তাঁর তৃতার পনর 
কাঁশিমকে 'মৃতামন' উপাধি দান করে। এবং শর্তও রেখে যান--কাশিম অযোগা 
প্রমাণিত হলে মামুন তাঁকে অপসারিত করতে পারবেন। খাঁলফা হারংণের 
জীবদ্দশায় মাগুন পূর্বাঞ্চলে, আমিন পশ্চিমাণুলে এবং মুতামন মেসোপটেমিয়া ও 
সীমান্ত অণুলের শাসনকার্ধ পারচালনা করেন । 

হজ্ব্রত পালন ? খাঁলফা হারুণ তাঁর দুই পরুদ্বয়ের মধ সদ্ভাব বজায় 
রাখার জন্য পাঁরশেষে হজ্বব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। ৮০২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী 
জুবাইদা ও দুই পাত্র আমিন ও মামুনকে সঙ্গে করে খালফা হজবব্রত পালন করার 
উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন । আমনের চারান্নক দুর্বলতার কথা স্মরণ করে খাঁলফা 
উভয় ভ্রাতার মাঝে একাটি শর্তস[পেক্ষ দলিল সম্পাদন করেন এবং এ অঙ্গীকার 
পন্াটির যাতে ভবিষাতে কোনরকম রদবদল করা না ধায়, সেইজন্য খাঁলফা দলিলটিকে 
মকার পাবন্ন কাবাগৃহে সংরাক্ষত করেন। এই হজেবর এইটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ 
[দিক। অন্য একাঁট দিকও ধৃত হয়, মককাবাসীগণ পানীয় জলের অভাবে খুব 
কস্ট পেতেন, সম্রাজ্ঞী জ:বাইদা তাঁদের কষ্ট লাঘব করার জন্য এক লক্ষ 'দিনার ব্যয়ে 
একটি খাল খনন করেন। অদ্যাবাঁধ সেই খাল 'নহর জংবাইদা” নামে পারচিত। 
পরবতঁকালে কাবাগ্‌ৃহে সংরাঁক্ষত খাঁলফার এ দালল আমন ও মামুনকে বন্ধুত্বে 
পাঁরবেষ্টন করতে পারোন । কেননা, আমন চারশ ছিল বড়ই দুবল ও মামুন 
চাঁরন্র ছিল আত উজ্জল । 

মুসলিম-বাইজাণ্টাইন যুদ্ধ, আইরিনের সন্ধিপত্র, হারুণের “রশিদ 
উপাধি লাভ £ খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ 
ঘটনা ছিল বাইজাণ্টাইনদের সাথে ষুদ্ধ-বগ্রহ । হারুণের পিতা মাহদির সময় 
শতবর্ব্যাপী যুদ্ধ পুনরায় শর হয়। দামেস্ক হতে রাজধানী বাগদাদে 
স্থানান্তাঁরত হওয়া মান্ত্ বাইজাণ্টাইন সম্রাট সুযোগ বুঝে প্রথম কনস্টাণ্টাইন, পরে 
আমেশীনয়া ও এশিয়া মাইনরের মুসাঁলম রাজ্যের 'বাঁভন্ন সীমানায় অতাঁকণত আরুমণ 
চালান। এই আক্রমণ প্রাতরোধ করার জন্য মাহদি তীয় পত্র যুবরাজ হারুণ 
ও খালিদ বামেশীকর গেনাপাঁতত্বে এক বিশাল বাহনী প্রেরণ করেন। মুসলিম 
বাহন? চরম সাফল্যের সাথে বসফোরাস আধকার করে রাজধানী কনস্টাপ্টিনোপল 
অবরোধের প্রস্তুতি নিতে থাকলে চতুর্থ লিওর বিধবা সগ্লাজ্ঞী আইরিন ভাঁত ও 
শাঁঙকত হয়ে খাঁলফার নকট সাঁন্ধ প্রার্থনা করায় খালফা বছরে তাঁকে ৭০ হাজার 
হতে ৯০ হাজার দিনার কর দানের স্বাঁকীত ও সম্বিপত্রে সগ্াক্রী আইরিনের সাথে 
মিন্রতা স্হাপন করেন। বাইজান্টাইনদের সাথে এই ভীষণ রম্তক্ষয়ী য্জ্ধে হারুণ 
চরম বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার পাঁরচয় দিলে খাঁলফা মাহাঁদ পনর হারুণকে “রশিদ, 
(ন্যায়ানষ্ঠা) উপাধিতে গূষিত করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভাতা হাঁদর পরবত' 
উত্তরাঁধকার মনোনীত করেন। খাঁলফা হারংণকেও*্এই বাইজাণ্টাইনদের সাথে কম 
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যুদ্ধ করতে হয়নি॥। তাই আমীর আল বলেন__“হারণ-আর-রশিদের সাথে 
বাইজান্টাইনদের যংঞ্ধ-বগ্রহ তাঁর রাজত্বকালের এক চমকপ্রদ ঘটনা 1৮ 
বিপর্যয় ঃ খাঁলফা হারুণকে 1সংহাসনে আরোহণ করে 
প্রায়ই বাইজাণ্টাইন ও অন্যান্যদের "বম্বাসঘাতকতা ও 'বিরুদ্ধাচারণের সম্মৃখীন 
হতে হয়। খাঁলফা বাইজান্টাইনদের প্রাতীনিধত আব্লমণকে প্রাতহত করার জনা 
একটা চ্ছায়ণ চিন্তা করে একজন সুযোগ্য তৃকাঁ সেনাপাঁতর নেতৃত্বে তারসাসে একটি 
শান্তশালী পৃথক সরকার গঠন করেন। এবং প্রাতাঁদনের প্রাতানয়ত সংঘর্ধকে 
খাঁলফা প্রাতহত করতে সক্ষম হন। মাঝে মাঝে সেনাবাহিনধকে উৎসাহ দান করার 
জন্য িজেও যুদ্ধে যোগদান করতেন। ৭৯১-৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে নৌ-বাহনীর 
সহায়তায় ক্লাট ও সাইপ্রাস আঁধকৃত হলে বাইজাণ্টাইন সেনাপাঁত বন্দ হন। 
তঃপর ৭৯৭-৭১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে খাঁলফা স্বয়ং একাঁটি 'িশাল বাহনীর নেতৃত্ব দিয়ে 
ইফিসাম ও আনাসরা দখল করেন। পরে স্কুটার কাছে খাঁলফা হারুণ তাঁর 
ফেললে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিন (৭৯৭-৮০২ ) কর দানে সম্মত হয়ে খালফার 
সঙ্গে চার বছবের জন্য শান্তিচীন্ত সম্পাদত করেন। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হওয়ায় 
৪০০০ মুসাঁলম সৈন্যকে সসম্মানে ফেরত দেওয়া হয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের 
সমন্ প্রচেষ্টার মধ্যে এটই 'ছল সর্বশ্রেষ্ঠ আব্বাসীয় প্রচেষ্টা । 
সিংহাসনচ্্যুতি ই ৮০২ ্রীস্টাষ্দে বিশ্বাসঘাতক কোষাধ্যক্ষ 
নাইসিফোরাস ( খৈ10110:05 ) সম্রাজ্ঞী আই'রনকে (11909) অত্যন্ত শঠতার 
সাথে সিংহাসনচ্যত করে বাইজান্টাইনের সম্রাটরূপে নিজেকে কনস্টান্টিনোপলে 
সংপ্রাতাষ্ঠত করে 'নিজ শান্তর মাদকতাকে পাঁরমাপ করতে না পারায় ক্ষমতালোভা 
ক্ছুলবৃদ্ধিসম্পন্ধ আবিবেচক দাম্ভক নাইসিফোরাস চরম ওদ্ধত্যবশত থখাঁলফা 
হারুণকেও (বিধবা আইরিন ভেবে) ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে একাঁট অবমাননাকর ও 
অপমানজনক পন্ন লেখেন । পন্রীট ছিল এইর্‌প-_ 
নাইদিফোরাঁসের পত্র ঃ “রোমক সম্রাট নাইসিফোরাসের নিকট হতে 
আরবের নপাঁত হারুণের 'নকট--আমার পূর্ববতা সম্রাজ্জী আপনাকে অহেতুক 
প্রভূত মর্ধাদা দান করে স্বীয় প্রাতপাত্ত ক্ষ করেন এবং নারীপূলভ দুরবলত 
ও 'নব্শাদ্ধতার জন্য আপনাকে স্বীয় এম্বর্য দান করেন। সুতরাং আপনি 
আবলম্বে পন্রপাঠ মান্ত্র কালবিলম্ব না করে পাওয়া অর্থের (সহদসহ ) দ্বিগুণ অর্থ 
আমার দরবারে পাঠিয়ে দেবেন, অন্যথায় মনে রাখবেন তরবারই আপনার ও আমার 
মধ্যে মীমাংসা করবে ।” 
প্রত্যুত্তর £ দাম্ভিক নাইসিফোরাসের চরম অশালীন ও ওদ্ধতামূলক পর্রপাঠ 
করার সঙ্গে সঙ্গে থালফা হারুণ-আর-রাঁশদ এরুপ উত্তোজত ও কোধান্বত হলেন যে 
দরবারের সভাসদগণ ভয়ে পাথরের ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হয়ে গেলেন। সকলেই, 
যেন সম্রাটের সম্মুখে বাকশান্ত হারিয়ে ফেলেন প্রত্যুজরে সমাট এরূপ চিঠি পাঠান-- 
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“বদ্বাসীগণের নেতা খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের নিকট হতে রোমানদের 
কুকুর নাইসিফোরাসের পিকট-হে নাল্তক মাতার সন্তান, পন্রের উত্তর কানে 
শুনতে হবে না। আবিলম্বে স্বচক্ষেই অবলোকন করবে ।” 

প্রথম যুদ্ধাভিযান £ পর্ন প্রেরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই খাঁলফা স্বয়ং এক বিশাল 
বাঁহনীকে নিয়ে দাম্ভিক বাইজাশ্টাইন সম্রাটের দাম্ভকতাকে চর্ণবিচণণ করার 
শনীমত্ত কনস্টাশ্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন। পাথমধ্যে কোনর্‌প বাধা- 
পাঘের সম্মখাঁন না হয়ে তিনি হিরাক্রয়া ও টেরানা আঁধকার করেন । যথা 
সময়ে খাঁলফা রোমান সম্রাট নাইসিফোরাসকে আঁতি শোচনীয়ভাবেই যুদ্ধে পরাজিত 
ও বন্দী করলে নিরুপায় নাইণসফোরাস আরব সম্রাটের নিকট প্রাণভিক্ষা করে 
শান্তি ও সাম্ধর প্রার্থনা করলেন। সহদয় ন্যায়নিষ্ঠ খালফা কর প্রদানে বাধা 
করে রোমান সম্রাটের দপ'কে খর্ব করে তাঁর প্রাণভিক্ষা ও সান্ধি প্রার্থনা মঞ্জুর 
করে চরম উদারতার পাঁরচয় দেন। 

দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান £ যুদ্ধ শেষে খালফা রাক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে 
বন্বাসঘাত্ক নাইসিফোরাস পুনরায় সাম্ধচন্ত ভঙ্গ করে আক্রমণ করলে খলিফা 
ম্বতীয়বার দ্ধ পরিচালনা করে তাঁকে সঘচিত শিক্ষা দেন। গীবন বলেন-- 
“নাইসফোরাসের আঁভসাম্ধমূলক যগ্ধনীত ধৃলসাং হয়ে গেল এবং চাল্লশ 
হাজার নিহত গ্রীক সৈন্যের রণক্ষেত্র হতে বিশ্বাসঘাতক নাই?সিফোরাস তিনটি 
ক্ষতাঁচিহ-সহ পলায়ন করেন।” এবার বাইজাণ্টাইন সম্রাট কর দানে সম্মত হয়ে 
সাঁন্ধ প্রার্থনা করলে সহদয় খালফা মঞ্জুর করেন। 

তৃতীয় যুদ্ধাভিযাঁন £ যখন খালফা ্রন্দক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমনে বান্ত 
গছলেন, সেই কপট ও ধৃজ্ট নাইসিফোরাস সময়ের সুযোগ 'নিয়ে দু'বারের চুন্তি- 
ভঙ্গ করে মসাঁলম লীমান্ত আক্রমণ করেন ।॥ খাঁলফা হারুণ নাইসফোরাসের এই 
ওম্ধতযপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈনা-সহ তান রায় 
হাতে তৃতীয় বারের মতো রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পাঁথমধো উত্তরে 
ধবথশীনয়া এবং পশ্চিমে মাইসয়া ও কাযা পরন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে 
খাঁলফা হার্ণ সম্মুথভাগে অগ্রসর হতে থাকেন। সেনাপাঁত ইয়োজদ 'বন 
মাখলাদ ইউফেসাঁস ও 'লাডয়া সুহরাবল সফোলায়ে, থিরাসা, সিডারোপোলস 
ও নাইসয়া আঁধকার করেন। খাঁলফার বাহনী নাইসিফোরাসের বাহিনীকে 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হিরার্রিয়া দখল করে। নাইণসফোরাস তৃতীয়বার 
পরাজিত হয়ে খাঁলফার 'নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে এবার খলিফা ক্ষমা করলেন 
সতসাপেক্ষে । খাঁলফা এবার বাঁধত কর ছাড়াও স্বয়ং সম্রাট নাইসফোরাস এবং 
তাঁর রাজ-পাঁরবারের প্রত্যেক সদস্যকে কর দানে বাধা করেন । 

ফলাফল £ অধ্যাপক মূইর বলেন--“খাঁলফা হারুণ সবদা অনান্ত বান 
থাকায় নাই?সফোরাস তাঁর স্শিচুন্ত ভঙ্গ করেন এবং গ্রীতবারেই পরাজিত হন।” 


৩৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


আমরা কিছুতেই বুঝতে পার না-_নাইসফোরাস বারবার ধষ্টতা, কপটতাঃ 
ধি*বাসঘাতকতা করলেও খাঁলফা বারবার তাঁকে ক্ষমা করলেন কেন। এখানে 
খাঁলফার দয়া-মায়ার সঙ্গে অদূরদীর্শতারও পাঁরচয় পাওয়া যায়। কেননা সেই 
সময় বাইজাণ্টাইন যাঁদ কপট-অদক্ষ শাসকের হাত হতে মনন্ত পেয়ে সুযোগ্য শাসক 
মুসলিম খাঁলফার করতলগত হত, তাহলে সেখানকার শান্ত ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
পেত, প্রজাবন্দও সুখী হত। সঙ্গে সঙ্গে সারা পাঁথবাঁর ইতিহাসও অন্যভাবে 
[লিখিত হত। তাই আমণীর আলি বলেন-_“বাইজান্টাইন শাসনের অবসান ঘটলে 
এবং মুসলমানগণ কনস্টান্টিনোপল দখল করলে এট পাঁথবার শান্তি ও সভ্যতার 
জনা কল্যাণকর হত।+ কেননা মৃসাঁলম-বাইজ্রান্টাইন সংঘর্ষ বত দীর্ঘাঁয়ত হল, 
উভয় পক্ষের মানৃষের মাঝে ধমধ'য়-দ্বন্দহ ততই প্রলাম্বত হল, অনিবার্য হল। 
রাজা-বাদশাহদের খাওয়া-খাও'য়ি সাধারণ মানুষকেও জীড়য়ে ফেলল। এটি ঝব- 
শান্তি ও সভ্যতার জন্য বড়ই ক্ষাতকর ছিল। সমাজের সকল ভ্তরেই এটা চির 
পরশীক্ষত সত্য। কোন সমাজের নেতৃবৃন্দের কলহ বা কোন শিক্ষা প্রাতষ্টানের 
গশক্ষকগণের কলহ যাঁদ সাধারণ মানুষ ও ছান্রছান্তরীবৃন্দকে জাঁড়য়ে ফেলে, তাহলে 
এ সমাজ ও শিক্ষা" প্রাতত্ঠানাটর মৃত্যুবাণ কেউই আর রক্ষা করতে পারেন না। 
এই প্রসঙ্গে মুই বলেন-__“এই সমন্ত য্ধগ্রহের তন্ত পারণাঁত ছল ধমা“য় 
ঘণাকে পনরুজ্জশীবত করা।” এই কারণেই পরবতরণযগে উভয়পক্ষের এই 
ঘণান্ত মনোভাবই সম্ভবত পরবর্তীকালে ম£সলমানদের সঙ্গে খাঁস্টানদের রূসেডের 
যুদ্ধ সংঘটিত করতে সাহাধ্য করে । 

ৰার্মেকি বংশের উত্থান ও পতন 

উত্থান--জাফর বার্মেকি £ জনৈক জাফর নামক এক ব্যান্ত বলখের বোদ্ধ 
মান্দরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তাঁর উপাঁধ ছিল-_বার্মাক। জাফর স্তী ও 
পত্র খাঁলদ-সহ ৭০৫ খ্রাস্টাব্দে কোতাইবা বিন মদসালম কতৃকি খালফা আব্দুল 
মালিকের খেলাফতকালে মধ্য এঁশয়া বিজয়ের ময় যুদ্ধবন্দী রূপে বিধৃত হন। 
হিটি বলেন--“কোতাইবা িন মুসাঁলমের বলখ আঁধকারের সময় খাঁলদের মাতা 
বান্দনশ হন এবং তাঁর পিতা বার্মাক ছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান 
পৃরোহিত।” পরবতারকালে তাঁরা ইসলামধ্ম গ্রহণ করে বন্দীদশা হতে মনৃত্ত- 
লাভ করেন। আমণর আল বলেন--“তেরো বছর বার্মোক পাঁরবাব অকীিম 
বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে খাঁলফা হারণের সেবা করে।” 'গ্িলমান 
বলেন--আবুৃল আব্বাসের খেলাফতে সুদূর খোরাসান হতে জাফর নামে বার 
পারবারের একজন প্রাতানাঁধ রাজদরবারে আগমন করে খালফাকে [বষধারণের 
উপধুন্ত একট আংট প্রদান করে বিপদে এর উপকারিতা সম্পকে অবাহত 
করেন। তখন হতেই তান জাফর বার্মেোক নামে পারাঁচিত। 

থালিদ বিন জাফর ; জাফর বার্োকর পত্র খাঁলদ বার্মোক আব্বাসী 


বাগদাদের স্বর্ণযৃগ £ হারুণ-আর-রাঁশদ ৩১ 


খেলাফতের স্‌চনাকালেই যে কর্মদক্ষতা ও রণকুশলতার পাঁর5য় দেন, তা পরবত- 
কালে বামক বংশকে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্ধাদা দান করে। আব্বাসীয় খেলাফত 
প্রাতষ্ঠাতে আবু মুসাঁলমের অবদান অনস্বীকার্য। সুযোগা খালিদ সেই আবু 
মুসালমের বাঁহনীতে যোগদান করে আব্বাসীয় প্রচারণাকে তুঙ্গে তোলেন এবং 
রাজ্য প্রাতিষ্ঠায় সাক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অসামান্য কর্মকুশলতা ও 
আব্বাসীয় খেলাফত প্রাতষ্ঠার অবদানস্বর্প আবুল আব্বাস তাঁকে রাজস্ব 
বিভাগের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিষাত্ত করেন। খাঁলফা মনসংরের রাজত্বকালেও তান 
উত্ত পদে প্রাতাষ্ঠত ছিলেন। শুধু তাইই নয়, তিনি তাঁর আপন যোগ্যতাবলে 
উত্তরোত্তব পদোন্নীতও লাভ করে বামেশীক বংশকে সংগ্রাতাষ্ঠত করেন । তদানীন্তন 
বিশ্বের লীলাভূমি ও নব প্রাতম্ঠিত আহ্ধাপীয় সাম্লাজোর অতুলনীয় দগপ্রাসাদ 
বাগদাদ নগরীর প্রাতম্ঠা পাঁরকঙ্ছেপের তিনিই ছিলেন পাঁরচালক । অতঃপর মাহাঁদয়া 
নামক অপর একাঁট নগরীর নির্মাণকার্য 'তাঁনই পাঁরচালনা করেন। এই সময় 
তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য তান মেসোপটোময়ার শাসনকর্তার পদও লাভ 
করেন। ৭৬৫ খ্ীস্টাব্দে তাঁর অসামান্য সাংগঠাঁনক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে খালফা 
আল-মনস:র তাঁকে শিয়াদের বিদ্রোহ দমনের জনা তাবারিস্তানের শামনকতণ 
[নিষুন্ত করেন। 'তাঁন মসৃলেও একটি উপজাতাঁয় বিদ্রোহ দমনে অসাধারণ 
কাঁতত্বের পারচয় দিলে সেখানকার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন এবং মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত সেখানে বহাল ছিলেন। খালিদ একা দকে চরম ধাঁর্নক, অন্যাদকে অসাধারণ 
বাগ্মী, সত্যভাষী ও সাহস ছিলেন। এইভাবে তাঁর চীরন্রমাধূযয সকলকেই: 
মৃ্ধ করে তুলেছিল। এমনকি 'তানই 'ছিলেন খাঁলফার প্রধান উপদেম্টা। তাই 
এীতহাসক গগিলমান বলেন--“পাঁরবারটির অফ:রম্ত এখ্বর্ধ ছিল এবং খাঁলদ 
তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় আঁধক ধারক, বাদ্ম, সতাভাষী ও সাহসী ছিলেন। 
থালিদের প্রভাব এত মান্রাধক ছিল যে, একাঁদন আল-মনসূর বাগদাদ নিমণাণ 
কালে উচ্ছ্নাসভরে মাদায়ানের থসর:র প্রাসাদসমূহ হতে অপূর্ব ভ্তম্ভরাঁজ ও 
সামগ্রণ সংগ্রহ করার প্রন্তাথ করলে তান াঁন্ততক -সহ তাঁর পাঁরকহ্পনার সরাসাঁর 
শবরোধতা করতে সাহসী হন” খালদ বামেণিকর কাল পর্যন্ত কোন প্রধান 
মন্ত্র পদ ছিল না, তাই 'তাঁন খালফা আল-মনসুর ও মাহদির আমলে প্রধান 
উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। আল-মাহাঁদর রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ হারুণের 
সঙ্গে বাইজান্টাইনের সম্রাজ্ঞী আইরনের বিরুদ্ধে একাঁট বুদ্ধ পরিচালনা করে 
সেখানকার সংরাক্ষত দুর্গ দখল করেন । এই আঁভষানের পরই হারুণ তা মাহাঁদ 
কর্তৃক “রাঁশদ? উপাঁধ লাভ করেন। খালদ জীবনে মাহাঁদরও শিক্ষক হওয়ার 
সৌভাগ্য অর্জন করেন । এই সমন্ভ নানাদক পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে 
বলাধায় যে, খাঁলদ বামেণীক ছিলেন প্রখ্যাত বার্মোক উাঁজর পারবারের প্রকৃত 
প্রাত্ঠাতা। 


৪০ আব্বাসধয়া খেলাফত 


ইয্সাহুইয়্া বিন খালিদ? খাঁলদ বামেণীকর মৃত্যুর পর তাঁর সযোগা 
পুত্র ইয়াহইয়া বার্মোক তাঁর হ্থলাভাষত্ত হন। খাঁলফা মনসরের সময়ও 
ইয়াহইয়া আপন কমণ্দক্ষতার জন্য আমেশীনয়ার শাসনকতণ নিষুত্ত হন। বালক 
হারুণের বহুমুখী প্রাতিভার পারচয় পেয়ে পিতা খাঁলফা আল-মাহদি জ্ঞানী ও 
বিচক্ষণ ইয়াহইয়াকে হারুণের শিক্ষক নয্ুস্ত করেন। ইয়াহইয়া হারণকে এতই 
সেন করতেন যে হারুণ তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। এবং শৈশবে 
ইয়াহইয়ার স্তর ভ্ভনপানও করতেন । অকৃত্রিম সদ্ভাব ও ভালবাপা না থাকলে 
এক রাজ-পাঁরবারের সাথে এই সম্পক গড়ে উঠতে পারে না। আল-মাহাঁদর 
মৃতার পর আল-হাঁদ সংহাসনে আরোহণ করে তার মনোনয়নকে উপেক্ষা 
করে হারণের স্থলে তাঁর আপন পত্র জাফরকে মনোনশত করার চেষ্টা করলে 
রাজমাতা খায়জ:রান ও উপদেণ্টা ইয়াহইয়া তাঁর ঘোর 'বরোধতা করেন। 
প্রকাশাভাবে বিরোধিতা করার জনা আল-হাদি ইয়াহইয়াকে বন্দী করেন। পরে 
হারুণ-আর-রশিদ সিংহাসন লাভ করেই ইয়াহইয়াকে মানত দেন। পারস্য প্রভাবে 
প্রভাবাম্বিত বামেশীকগণ প্রথম আব্বাসীয় খেলাফতে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্ট 
করেন। এবং হাবৃণ ইয়াহইয়াকে সব্প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদে 'নয্্ত করেন। 
হারুণ রাঁশদ ইললামের ইতিহাসে ষে স্বর্ণযৃগের সষ্ট করেন, তার মূলে 'ছিল 
এই মাজত, 'বচক্ষণ ও দাঁয়ত্বশখল বামেশিক পাঁরবারের অসামান্য অব্দান। 
যে কোন খালফা, যে কোন সম্রাট যতই বিচক্ষণ ও বাহাদুর হন না কেন, তাঁর রাজ- 
সভা, শাসনযন্ন, সামারক বাহন সবাঁকছহ একযোগে সমান তৎপরতার সাথে 
কাজ না করলে কোন সম্রাট বা খালফাই উন্নাতর উচ্চাশখরে আরোহণ করতে পারেন 
না। খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের রাজত্বকালে এই বংশাঁট ছিল সবাঁকছুর সার্থক 
যোগসূত্র। এবং এই যোগসত্রেরই সার্থক ফসল হল-_স্বর্ণযৃগ । বহ্‌ কমর্ণর 
'বিচক্ষণতা, বহ্‌হ ব্যান্তর বদানাতা ও বহৃজনের ত্যাগ ও 'তীঁতক্ষার ফলে গড়ে ওঠে 
একাঁট যগ। ইয়াহইয়া ছিলেন এই যুগের পহরধা ব্যান্ত। সদাই প্রজামঙ্গল, 
রাজ্যের উন্নাতি, রাজাকে সুপরাধর্শ দান, উন্নত কমণপন্হা গ্রহণ ইত্যাদ কাজ 
হারণের রাজত্বে বামেণিকদের একাদকে অসামানা প্রাতপাত্ত বাঁড়য়ে তোলে ও 
অনাদকে তাঁদের অগ্রীতগ্বন্দবী শাসক গোষ্ঠীতে পারণত করে। ৭৮৬-৮০৩ 
পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর একটানা অসামান্য যশের আঁধকারণ প্রধানমন্ত্রী ইয়াহইয়া 
রাক্তমাতা খায়জুরান ঘৃত্যুমুখে পাঁতিত হলে 'তিনিও যেন ধীয়ে ধীরে আপন কর্ম- 
স্পৃহা হারাতে থাকেন, বয়সের ভারও তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। 'তাঁন 
স্বেচ্ছায় খাঁলফার কাছে রাজকীয় 'সিলমোহরাদ প্রত্যর্পণ করে অবসর জশবন- 
যাপনের গ্রন্তাব দেন। খাঁলফা সানন্দে তাঁর মূলাবান প্রন্তাব গ্রহণ করে তাঁরই 
ঘোগ্য পুত্র ফজলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করেন। ইয়াহইয়া ৮০৫ খ্রীপ্টাব্দে 
পরলোকগমন করেন। 


বাগদাদের স্বর্ণযৃগ £ হারণ-আর-রশিদ ৪১ 


ফজল বিন ইয়াহইয়া 8 ইয়াহইয়ার চার পুত্র ফজল, জাফর, মূসা ও 
মহম্মদ ৷ এই চার ভ্রাতাই আপন আপন জ্ঞান-গাঁরমার জন্য সাঁবশেষ ধন্য ছিলেন। 
বিশেষ দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার জনা তাঁরা প্রত্যেকেই হার্‌ণের রাজত্বের প্রথম 
দক হতেই বহ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলক্কৃত করেন । অন্যান্য কর্ম চারধদের সাথে তাঁদের 
একাট গুণগত পার্থক্য ছিল এই যে-_সকলেই আপন আপন ব্যান্তগত উন্নাতির জন্য 
খুবই সচেষ্ট ছিলেন এবং এইটাই খুবই স্বাভাবক কথা। 'কম্ত ফজল-ল্রাতাগণ 
ব্যান্তস্বার্থের অনেক উধের্বে উঠতে পেরোছলেন ৷ এইটাই "ছিল তাঁদের অস্বাভাবিক 
উন্নতির ও পদোন্নতির গোপন চাঁব কাঁঠ। তাঁরা সমস্ত কিছ ভুলে গিয়ে অতাঁব 
যোগ্যতার সাথে একান্ত 'বশ্বস্ততার সঙ্গে আব্বাসধয় খেলাফতের সেবা করে তার 
গৌরব ও মর্ধাদা বাদ্ধর জর্না অরাম্ত পরিশ্রম করে খাঁলিফার চির বিশ্বাসভাজন 
হয়োছলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফজল হারুণের বাল্যসাথী ছিলেন, শৈশবে এবন্্রে 
খেলাধূলা করে উভয়েরই মধ্যে চরম হাদাতা জন্মায়। খলিফা হারুণ তাঁকে 
আজশীবন সসম্মানে “ভাই" বলে ডাকতেন । এব পম্চাতে আরো একাঁট বিশেষ কারণ 
গছল-_হারুণ শিশুকালে ফজলের মায়ের ভ্ভনপানও করেন । এতে হারুণের তা 
খাঁলফা আল-মাহাদির ও মাতা খায়জুরানের কোন আপাত্তও ছিল না। বরং তাঁরা 
এটাকে সানন্দে বরণ করেছিলেন । এখানেই বোঝা যায়, উভভয় পরিবারের মধ্যে 
হদ্যতা 'ছিল চরম পর্যায়ে । ফজল প্রথম খোরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে ৭৯১ 
খীস্টাঞ্দে ইয়াহইয়া বিন আব্দুঞ্লাহকে পরাঁজত ও নিহত করেন। অতঃপব তিনি 
[মিশরের শাসনকতণ হিসাবেও প্রভূত খ্যাতির মালিক হন। তান তাঁর আপন 
যোগ্যতাবলেই পিতা বার্ধক্যবশত অবসর গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রীর পদও অলগুুত 
করেন। 'তাঁন ইসলামজগতে অনেক নতুন 'জানসের প্রবর্তন করেন। হটির 
তে--২৭ রমজান-রজনীতে মসাঁজদে বাতি জালাবার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্তন 
করেন। আজও সারা প:থিবীতে সমগ্র মুসলিম-জাহানে গ্রাতটি মসজদে ২৭ 
রমজান-রজনী মুসলমানগণ সমগ্র রঞজান মাসে তারাবর নামাজ সহকারে পাবন্র 
কোরআন পাঠ খতম করে আপন আপন সাধ্য নুসারে মসাঁজদগৃঁলকে বর্ণাঢ্য রূপ 
দান করেন। তাই এই পাব স্মাতিটির সাথে ফজ্জল বিন ইয়াহইয়ার নাম 'চরাদন 
বজাঁড়ত থাকবে। 

জাফর বিন ইয়াহইক্ষ! £ ভ্রাতা ফজলের মতো জাফর ও হারূণ-আর-রাশদের 
অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বাল্য সহচর ছিলেন । এই জ্ঞান ও গুণা ব্যান্তকে খাঁলফা 
তাঁর পাত্র মামূনের শিক্ষক নিযুক্ত করায় মামুনের জীবন গঠন এক অসাধারণ পথে 
এীগয়ে যায়। জাফর শুধু মামুনের 'শক্ষকই ছিলেন না, তিনি যুবরাজের 
আভভাবকও ছিলেন । তাই পরবতণ* জীবনে মামুনের ওপর জাফরের প্রভাব 
আঁতমান্তায় লক্ষ্য করা যায়। জাফর অত্যন্ত যোগ্যতা ও ববিশ্বন্ততার সাথে 
কয়েকটি প্রদেশের শাসনকার্ধ পাঁরচালনা করলে খাঁলফা তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর 


৪২ আব্বাসধয়া খেলাফত 


নিষুন্ত করেন। সেখানে জাফর 'হমারীয় ও মুদারয় দ্বন্দের অবসান ঘাঁটয়ে নিজ 
প্রতিভার পারিচয় দেন। পিতা ইয়াহইয়া মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র ফজল ও 
জাফরের ওপর রাজকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে যান। পন্রদ্বয় অত্যন্ত 
যোগ্যতার সাথেই সে কার্য পাঁরচালনা করে প্রভূত শের আঁধকারণ হন। জাফরের 
নেতৃত্বে বামেণক বংশ আহ্বাপীয় সাম্রাজ্যে বিপূল ক্ষমতালাভ করল। এই বংশের 
দু”ট বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায়--লক্ষী ও সরস্বতশর যোগ । এই দুশটর যোগই 
বংশাটকে অসামানা মর্ধাদা দান করে। বামেণোক বংশ ধনসম্পদ সংগ্রহে ষেমন 
আগ্রহণ ছিলেন, শিক্ষা-্দীক্ষাতেও তেমন উৎসাহ ছিলেন। যেমন তাঁরা সমাহশীন 
এশ*বর্য সংগ্রহ করলেন, ঠিক তেমান শিক্ষা-দীক্ষা, সাহত্য, শিল্প ও জনকল্যাণকর 
কার্যকলাপের যথেষ্ট পৃচ্পোষকতা করতেন । যার ফলে বংশের সম্পদ কোনাঁদনই 
আঁভশাপে পাঁরণত হয়াঁন, সাত সম্পদ বংশধরকে বিপথগামী করোন। এর 
মূলে ছিল জাফরের জবদান। জাফর নিজে ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রাতিভার ও 
বাশ্মিতার আধকারী। তখনকার দিনে তাঁকে সোঁদনের লেখকগোম্ঠীর জনক বলে 
আখ্যায়ত করা হত। জাফর 'ছিলেন অত্যন্ত রুঁচবান সৃপ্র্ষ । জ্ঞান-গারমায়, 
ধনে-জনে, মানে-সম্মানে বিধাতা যেন তাঁকে বগল ভাণ্ডার খুলে দিয়োছিলেন। 
এবং গান সেই ভাণ্ডারের সন্ব্যবহারও করতে পেরেছিলেন । বাগদাদে বামে ক 
বংশ অতুলনীয় প্রাসাদ তোর করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে থাকেন। জাফর 
গনজে ইউফ্রোটস নদীর তরে আল-জাফরা ভবন নামে এক অতুলনীয় প্রাসাদ নিমা্ণ 
করে হ্ছাপত্যগশজ্গের চরম গনদশন রেখে যান। মামুনের সময় একাঁদন এই 
আনন্দাসুন্দর বাসভবনকে কেন্দ্র করেই একাঁট আভজাত শ্রেণদ গড়ে ওঠে । তাঁরা 
শুধুমান্ আমোদ-প্রমোদেই দিনপাত করেনাঁন, চ্চা করোছলেন- জ্ঞানের, চেষ্টা 
করেছিলেন-ধনের । এবং দুই-ই করতলগত হয়েছিল। বহু মসাঁজদ, মাদ্রাসা, 
রাষ্তাঘাট, খাল, সরাইখানা প্রীত জনাহতকর কাধে তাঁরা মু্তহন্তে দান করতেন। 
তাই পরবতণকালে বামে" শব্দটা বদান্যতার প্রবাদবাকা রূপে ব্যবহৃত হত। 
জাফর ছিলেন অসাধারণ এক ক্ষণজন্মা পুরূষ, অসাধারণ প্রাতভাধর বাস্ত। তিনি 
শুধু শিক্ষা ও সংস্কীতিতেই অসামান্য অবদান রেখে বানান ; মানুষের নিত্যনতুন 
রশীতিনশীত, বেশভ্‌ষা নানাঁদকে নতুনের গ্রবত“ন করে কালজয়ী প্রাতভার পারচয় 
রেখে বান। উচ্চকলাসম্পন্ন পাঁরধেয় বস্ত্র তিনিই প্রথম রাজদরবারে প্রবর্তন 
করেন। এই সমন্ত নানাদক 'দিয়ে জাফর ছিলেন একজন ধৃগান্তকারণ ব্যন্তি। 

মৃস। ও মহম্মদ £ বার্মোক বংশের অপর দুই ভ্রাতা মূসা ও মহম্মদ হারুণ- 
আর-রশিদের খেলাফতে রাজ্যের 'বাভন্ন শ্থানে বহ্‌ গুরুদায়ত্বপূর্ণ পর্দে আঁধাচ্চিত 
থেকে সাম্রাজ্যের শ্রীবাদ্ধ ও সংহাতিকে সুদূরপ্রসারী করেন। বামেশক বংশের 
একটানা দীর্ঘ ১৭ বছরের একনিম্ঠ শাসনব্যবস্থা খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের 
রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগে পাঁরণত করে। বামেশীক বংশ রাজত্বের সবর্ত জ্ঞানী ও 


বাগদাদের স্বর্ণষৃগ ৫ হারুণস-আর-রাশিদ ৪৩ 


গুণীর মর্ধাদা দিতে যেমন ভুল করেনান, তেসান যোগ্য ব্যান্তদের 'বাঁভন্ন কাজে 
ঠনয়োগ করে রাজ্য পাঁরচালনাকে চরম সৃজ্ঠঞুতা দান করেন। তাই গ্গিলমান 
বলেন--“বামেশিকগণ শিক্প-সাহিত্য ও 'বজ্্ানের পৃত্ঠপোষক 'ছিলেন, জ্ঞানী ও 
ব্যান্তদের সদাই উৎসাগহত করতেন ।৮ 

বার্মেকিদের পতন ৫ বামেশীক বংশের উ্থান যেমন ছিল আকাঁস্মক, তেমাঁন 
তার পতন 'ছিল আচীম্বত। প্রাকীতিক নিয়মেও উত্থান যত উচ্চ হয়, পতনও তত 
গভীর হয়। বাগেণিক বংশও এই সত্য হতে 'নহ্কীত লাভ করোন। দণর্ঘ ১৭ বছর 
যাঁরা আবচল অনুগত্য ও আত্মত্যাগ, একান্ত 'নষ্ঠা, অসাধারণ কম নৈপুণোর 
দ্বারা খাঁলফা হারুণের রাজত্বকালকে স্বর্ণ যুগে পাঁরণত করলেন, সেই স্বর্ণবগের 
শ্রষ্টাদের পতন কেন রহস্যাবৃত, তা জানার জন্য এতিহাসিকগণ বার বার চেষ্টা 
করছেন। এই অতুলনীয় বংশের অভাবনীয় পতন ইতিহাসে সাঁত্যই যেন নাঁজর- 
বিহান। প্রখ্যাত এীতহাসকগণ বার্োক বংশের পতনের মূলে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ 
করেছেন £ 

প্রথম- অনৈসলামিক প্রভাব? ইসলামে নব দরীক্ষত বারেক পাঁরৰার 
মনের দিক থেকে ইসলামের প্রাত অনুদার বা অসম্মানজনক ভাব মাঝে মাঝে 
গ্রকাশ করে বলে অনেকেই আঁভযোগ করেন। এর মূলে ছিল এক 'নিগ্‌ঢ় সত্য। 
বার্মোক বংশের প্রথম ব্যান্ত জাফর বামেশিক বলখের বৌদ্ধ মান্দরের প্রধান 
পুরোহিত বা বামণাক ছিলেন। "তান উমাইয়া খাঁলফা আব্দুল মালিকের 
রাজত্বকালের (৭০৫ খ্রীঃ) সেনাপাঁতি কোতাইবা বিন মুসালম কর্তৃক পপারবারে 
বন্দী হলে ইসলামের পোন্দর্ষে মুগ্ধ হয়ে নয়, বরং প্রাণরক্ষার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করে মুসলমান হন। 'যান প্রাণের বিনিময়ে আপন পৈতৃক ধর্মকে বিসর্জন 
করতে পারেন, 'তান নব দশীক্ষিত ধর্মকেও অন্য কিছুর পাঁরবতে ত্যাগ করতেও 
পারেন। তাই ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মানীসকতা ছিল দোদুল্যমান। এই কারণেই 
(প্রথম ) জাফরের পানর খালিদ বামেণিকর পারস্য জাতীয়তাবাদের প্রাত ছিল যথেষ্ট 
দুর্বলতা । এবং আপন পূর্বপুরুষের অনৈসলামিক ভাবধারা হতে তিন নিজেকে 
মুক্ত করতে পারেনাঁন। বার্গোক বংশ রাজদরবারে প্রভাব বস্তার করার পূর্ব 
পরন্ত আব্বাসীয় দরবারে আরব প্রভাব পরিলক্ষিত হত। কিন্তু বারেক বংশের 
অন:প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে 'বাভন্ন পারস্য আচার-অনষ্ঠান, পোশাক- 
পাঁরচ্ছদ, নান রীতনখীত ও প্রশাসানক ব্যবস্থা প্রবার্তত হল। এবং আব্বাসীয়গণ 
পারাপকরণ হতে থাকেন। এমনাক আল-মনসর সর্বপ্রথম পারস্য-পাগাঁড় ব্যবহার 
করেন। হাজব, াঁজর-নাঁজর, পেশকার প্রভভীত নানা পারসণ শব্দে রাজদরবারে 
আমদানিকৃত হল। হারুণের জ্যেষ্ঠ পৃত্র মামুনের মাতা ছিলেন পারস্য তনয়া 
মারাঁজলা। কিন্তু এই সমন্ভের জন্য কাউকেই কোন দোষার্‌প করা যায় না, কেননা 
মানবসমাজের বিশ্ব-সংস্কৃতির উন্নাতিকে এই পথেই প্রভাবিত হতে দেখা যায়। 
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সমাজ ও সংস্কীতি যতই উদার ও উন্বতমনা হবে, ততই তার শ্রীবৃদ্ধি। যতসে 
সঞ্কীর্ণ হবে ততই তার ক্ষয়। এই'দিক থেকে বামেণক বংশ পারস্য প্রভাব 
আমদানি করে অন্যায় কিছুই করেনাঁন। অন্যায় শুধু একাঁটি স্থানেই লক্ষা করা 
যায়, ধা পরবতাঁকালে খাঁলফার চোখে বিধৃত হল মহা অপরাধ বলে। আব্বাসীয় 
দরবারে পারস্য অন্প্রবেশ দোষণীয় ছিল না, দোষণণয় 'ছিল এ অন:প্রবেশের 
সাথে অনৈসলামক ভাবধারা । এট ধর্মপ্রাণ সাধারণ মহসলমানদের মনে আঘাত 
হানে। এবং সকলের ধারণা এই অনৈসলামিক অন:প্রবেশের জন্য দায়গ 'ছিল 
পারস্যের ভ্তপৃব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বামেশীক পাঁরবার । এই দায়ই ছিল তাঁদের 
পতনের প্রথমত কারণ । 
দ্বিতীষ--শিষ্বা। প্রবণতা £ এতহাসক জুরজণী জায়দান বলেন-_ 
“বামেণিকগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুন্ত ছিলেন এবং আলির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধকারণ 
দাঁবকে সমর্থন করতেন।” তখনকার দিনে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রাণকেন্দ 
ছল পারস্য । আজও সারা বিশ্বে পারস্যই একমান শিয়া রান্ট্রে পারণত হয়েছে । 
উমাইয়া ও আহ্বাসগয়া প্রাতীটি খাঁলফাকেই এই শিয়া সম্প্রদায় কম চলিত 
করোঁন, তাই তাঁদের প্রত্যেককেই শিয়াদের বিরুদ্ধে তরবার ধারণ করতে হয়েছিল । 
যে কারণেই হোক খাঁলফা মনসুরের খেলাফতে আলি বংশীয় মহম্মদ ও ইব্রাহিমের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ড, 'িতৃব্য আব্দুল্লাহর অমানৃষিকভাবে প্রাণনাশ, ইমাম জাফর 
আস-সাঁদককে নির্যাতন, ইমাম মূসা আল-কাঁজমের কারাবরণ প্রন্ভীত অমানুষিক 
ঘটনাবলী "শয়া সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ ফরে তোলে । প্রখ্যাত এীতহাসিক জুরজী 
জায়দানের মতে, এঁদকে পারস্য হতে উদ্ভূত বামেণিক বংশ শুধু গিয়া মতাবলম্বশই 
ছিলেন না, বরং গোপনে কোথাও কোথাও শিয়া আলাবিদের সাথে আব্বাসণয় 
গবরোধাঁদের পৃন্পোষকতাও করতেন। জাফরের কৃত সন্তান খালদ তাঁদের 
প্রকাশ্যভাবেও সমর্থন করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। জাফরের প্রাসাদে শিয়া 
সম্প্রদায়ের লোকেরা নিয়মিত সমবেত হয়ে আধ্বাসীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে রখীত- 
মতো যড়ষন্ত্রঘংলক আলোচনা করতেন । একজন দায়িত্বশীল ব্যান্তর কাজও দায়িত্ব 
পূর্ণ হওযা উচিত । জাফর প্রধানমন্ত্রী হয়েও কি করে কোন জ্ঞানে 'তাঁন খাঁলফার 
িরুদ্ধচক্রকে আপন প্রাসাদে স্থান দিতেন, তা বোঝা শস্ত। এইটাই ছিল প্রধান- 
মন্ত্রী জাফরের ক্ষমাহীন ঘট ও অমার্জনীয় পাপ। যে পাপই বারমোক বংশের 
পতনের প্রধান ও মূল কারণ, ,এবং জাফরেরও প্রাণদণ্ডের মূল কারণ । এখানে 
খাঁলফা 'নর্রোষ। 
তীয়_স্ু্লী মতবাদের বিরোধিতা £ বামোদের অনৈসলামিক ও 
শীশয়া প্রবণতার ফলে সাশ্লী আব্বাসীয় খেলাফতের বাভন্ন অধ্যায়ে সাহিত্য-শজপ- 
দর্শন ইত্যাঁদতে অনৈসলামক ভাব অনুপ্রবেশ করতে থাকে ধাঁরে ধীরে । খাঁলফা 
মনসুর সব্প্রথম 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি ধারণ করে পার্থিব ও ধায় উভয় 


বাগদাদের স্বণযুগ £ হারংণ-আর-রশিদ 8৪৬ 


জগতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু খালফা মনসূর কোথাও বান্ত- 
স্বাথে সামান্য আঘাত লক্ষা করলে নিদারুণ শান্তি দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন 
না। সেখানে তাঁর ধমীরভাব আঁত গৌণ ছিল। তা না হলে জগ্গাঙ্ঘখ্যাত ব্যস্তিগণ 
( ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মাঁিক প্রমুখ ) নিষাতন ভোগ করতেন না। তবে 
নিছক অধমীন়্ বা ধর্মের বিরুদ্ধভাব কোনাঁদনই পছন্দ করতেন না। পরবতগ“কালে 
তাঁর সুযোগ্য পর্ন খাঁলফা হারণ ও পিতার প্রকতিকে উত্তরাধিকার সত্রেপেরে 
বললেন এবং ন্যায়নিষ্য খলিফা হারুণ যেন লক্ষ্য করলেন তাঁর খেলাফতে কোথার 
যেন কোরআন-হাদিসের পারিপচ্ছী মতবাদ প্রচারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 
এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা, ওটা সম্ভব হয়োছিল বামেশক বংশের তৎপরতায় ও 
পচ্ভপোষকতায় । খাঁলফা হারণ এই তথ্য জানতে পেরে রাগে ও ক্ষোভে অদ্নি- 
শর্মা হয়ে উলেন। এবং আরো জানতে পারলেন, এ বংশ সংক্বী সম্প্রদায়ের 
বিরোধিতা করছেন। অথচ খালফা নিজেই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুত্ত । এদিক 
থেকেও বামেক বংশ খালফার বিরাগভাজন হলেন। খাঁলফা আরো বুঝতে 
পারলেন--বার্মোক বংশ একেনবরবাদী ছিল না, ছিল ইঈম্বরবাদশী (165 )। 
এইভাবে সূল্লী ইসলামের ধারক ও বাহক খাঁলফা হারুণ বামেশক বংশের ঘোর 
1বরোধা হয়ে উঠলেন। 

চতুর্২-অপরিপীম প্রভাব ও এইখবর ৪ প্রখ্যাত এ্রীতহাঁসক ইবনে 
খালদুনের মতে-_বার্মোঁকগণের পতনের অন্য একটি প্রধান কারণ ছিল। সেটা 
ছিল তাঁদের অপারাঁমত এ*বর্য ও অপাঁরসীম প্রভাব । এই এণ্বর্ধ ও প্রভাবকে 
তাঁরা যথাযথ প্রয়োগ না করে তাদের অপব্যবহারই করেছিলেন। কোথা কোথাও 
বা কোন কোন সময় এই অপব্যবহারের পান্ন ছিলেন স্বয়ং খালফা নিজেই। 
বার্মেকগণ বিপুল এমবর্াবভব, অসাম প্রাতপাত্তি প্রকাতির মোহে চ্যান-পান্র- 
কালের ব্যবধানও যেন ভুলে গিয়েছিলেন। হীতহাসে এরপ ঘটনা বিরল । তাই 
বামেণিকগণ উভয় দিক থেকেও বিরল ইতিহাসের সৃন্টকারী ছিলেন। এত জ্ঞান 
গারমার আঁধকারী হয়েও তাঁরা সামালগ্ঘন করেছিলেন, কেননা শেষের ?দিকে 
তাঁদের সর্বজনাবাদত জ্ঞানের সাথে গর্ব মিশে গিয়েছল। এই গবই তাঁদেরকে 
সীমালজ্বঘন কাঁরয়ে পতনের গহ্বরে নিয়ে গেল। তাঁরা সুপাণ্ডত হলেও 
কোরআনের এ অমোঘ বাণী দুটোকে দেখে 'বস্মত হয়োছলেন--সামালঞ্ঘন করো 
না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালঙ্ঘনকারণকে পছন্দ করেন না।৮ ' ****পাাথবীতে গর্ব 
ভরে চলো না, 'িনশ্চয়ই আল্লাহ্‌ গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।» প্রখ্যাত 
এীতহাঁসক ইবনে খালদন বলেন--“তণারা যে প্রকারে ক্ষমতা কুঁক্ষগত করে এবং 
রাজস্ব ব্যয়ের সকল দিককে হস্তগত করে, তাতে স্বয়ং খাঁলফা হারুণ রাশদকেও 
তশদের 'িকট অর্থ প্রার্থনা করতে হত, কখন কখন সামান্য পাঁরমাণ অর্থও 
খালফার জন্য মঞ্কুর হত না।” রাজকোষের সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তখরা 


৪৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


খালফাকেও নাজেহাল করতে ছাড়েনান। এটা নিশ্চয় সীমালঞ্ঘন ছিল। 
বামেীকদের প্রভাব ও খ্যাত সব্বন্ধ ছাড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, রাজোর 
সামারক ও বেসামারক সকল দায়িত্বপূণ্ণ পদগীলই পূর্ণ হত বারেক বংশের 
লোক দ্বারা বা তাঁদের একান্ত অনুগামীদের দ্বারা । ইবনে খালদুনের মতে-- 
হারুণের খেলাফতে কম করে ২৫০ জন বামেণীক বংশের পদস্থ কর্মচারী কাজ 
করেন। রাজ্যের সমস্ত মানুষ তখদেরই মুখাপেক্ষী ছিল। তাঁদের দেখা মানত 
সকলের মাথা অবনত হয়ে যেত। সকলেই 'নাশ্চতভাবে জেনেছিল--সকলের 
দরখাস্ত ও প্রার্থনা একমান্র তাদেরই দ্বাবা পর্ণ হতে পারে । গ্রামে-গঞ্জে শহরে 
ও সাম্রাজোর সব তাঁরাই দান করতেন । সতরাং সকলের মুখে মুখে তাঁদের 
স্তুতিবাকা ধ্বানত হত। সকলের মুখ তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, সকলের মাথা 
তাঁদের সম্মুখে হেট হল, সকল আবেদনকারশ ও প্রার্থার আশা-ভরসা কেবলমান্ 
তাঁদেরই ওপর ন্যস্ত হল। খাঁলফা হারুণ এই অত্যাধক ও অবাঞ্ছিত প্রাতপাত্তকে 
ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপারকর হলেন । কারণ তান অন:ভধ করলেন ১৭ বছর 
প্রকৃত ক্ষমতা হতে তান বণ্চিত ছিলেন। অবশেষে তান আঁভভাবকত্ব হতে মুস্তি- 
লাভের জন্য প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হলেন, একগহুয়ে স্বভাবের খাঁলফা হারণের জন্যই 
বামোকগণ এতদর উঠোঁছলেন, আবার সেই একগধয়ে খালফা মনো'চ্ছুর করলেন 
তাঁর খেলাফতে দুটো সূর্য থাকতে পারে না। সুতরাং বামেণকদের দমন আজ 
খাঁলফার মনের কোণে আনবা্ হয়ে দাঁড়ানোর ফলে তাঁদের পতন ত্বরান্বিত হল। 

পঞ্চম-আরব আমীরদের অসন্তোষ ও ঈর্ষা 8 বামেকদের জাঁকজমক- 
পূর্ণ জীবনযান্তরা, বদান্যতা, পরোপকাঁরতা, অপূর্ব জনাপ্রয়তা সকল কিছু 
একযোগে আরব আমীর ও পদম্থ রাজকমচারীদের মধ্ো প্রবল অসন্তোষ, ঈষণ 
ও প্রাতাহংসার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা শুধু সামান্যতম সুযোগের অপেক্ষায় 
ছিলেন । খাঁলফার মনের গাঁতধারাকে লক্ষ্য করে আব্বাপীয় খেলাফতে পারস্য 
বামেোক বংশের প্রাতদ্বন্দদী আরব আঁভজাত সম্প্রদায় প্রচণ্ড প্রচারণা 
আরম্ভ করেন। আরব ও পারস্যের ভাবধারা এবং প্রভাবের দ্বন্দৰ ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ করল। রাজ গৃহাধ্যক্ষ (হাঁজব ) ফজল বিন রাবী আরব আমণীরদের নেতৃত্ব 
দিলেন। এই দ্বন্দেৰর মূলে করেকটি কারণ ছিল- প্রথমত, পারস্য উদ্ভূত 
বামেক্গণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে আরব গোষ্ঠী রাজদরবারে যথেষ্ট প্রভাব 
হারায়। রাজকোষ বামেশকদের হস্তগত হওয়ায় তাঁদের এশ্বর্ধ বিপৃল পারিমাণে 
বাম্ধপ্রাপ্ত হল, এটাও ছিল আরবদের ঈর্ষার প্রধানতম কারণ। উমাইয়াদের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গে একাঁদকে আরব প্রভাব ধংসপ্রাপ্ত হল, অন্যাদকে পারস্য প্রভাব যথেন্ট 
বাদ্ধি পেল। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক বিভাগের উচ্চ 
পদগনীলতে বামেণীকগণ জাঁকিয়ে বসায় আরব আঁভজাত র্‌জ্ট হয়। তৃতণয়ত, 
আরব আঁভজাতের ধারণা ছিল পরবতী প্রধানমন্্র পদ পাবেন আরব-তনয় 
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ফজল বিন রাবী । "কন্তু কার্ধত তা না হওয়ায় সকল আরব প্রধান অত্যন্ত ক্ষন 
হন। ফজল 'বন রাবণ? ব্যস্তগতভাবে মমশীহত হন। পকল্তু সময়ের অপেক্ষা করতে 
থাকেন। পণ্চমত, স্বয়ং খালফার মনের গাঁতীবাঁধকে লক্ষ্য করে বিচক্ষণ ফজল বিন 
রাবী কার্য আরম্ভ করেন বারমোকদের 'বরুদ্ধে। সংক্পী আরব গোম্ঠী সঙও্ববজ্ধ 
হল ফজল বিন রাবীর নেতৃত্বে বামেণিকর বিরুদ্ধে । ফজল আত সক্ষমভাবে খালফার 
কানে ইন্ধন জোগালেন বামেণীকদের শিয়া প্রবণতার 'বরহদ্ধে। খাঁলফা যে সমস্ত 
1জনিসগণীলকে অপছন্দ করাছলেন, ফজল বিন রাবী সেইগুলকে আত তৎপরতার 
সাথে খালফার কণণগোচর করতে থাকেন । আরব গোষ্ঠী সময়ের এই সুযোগকে 
হাত ছাড়া না করেই একষোগে বামেণিক বংশের পতনকে তরান্বিত করে। 
যষ্ট-আববাসা ও জাফরের গোপন প্রণয় £ মানুষের মন সন্দেহ বা 
কঞ্গপনাপ্রবণ, একথা চিরসতা | মানুষ কঙ্গনাকে ভালবাসে, তাই সন্টি করে 
কম্পনাজগংকে । অনেক সময় অনেক ছোটখাটো ইতিহাসকে এতহাসিক 
উপন্যাস বাণনয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু ইতিহাস দূর অতাঁতের আঁতি বান্ডব 'চত্র। 
ণবগত সমাজ-জশীবনের বাস্তব রূপ ও ছাপ। ইতিহাস সমাজ-নদীর প্রশান্ত সাঁলল- 
সমাজের সুক্ষমাতীত বাস্তব দাীলল। কোন এতহাঁসক খাঁলফা হারহণের 
হারেমেরঃ একটা ঘটনাকে বামেণীকদের পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। 
রাবখ প্রমুখ এীতহাসিকগণ বলেন--খাঁলফা হারুণের ভগ্নী রাজনান্দনী আব্বাসার 
সাথে বামেণীক বংশগয় প্রধানমন্ত্ণ জাফরের নাক গোপন প্রণয় 'ছিল। কেউ কেউ 
বলেন--তাঁদের মধ্যে নামে মানত 'িবাহও নাক সম্পন্ন হয়। খাঁলফা স্বয়ং নাকি 
এটিকে অনুমোদন করোছিলেন, এবং ফরমানও জার করোছলেন যে, তাঁরা উভয়ে 
খালফার সাক্ষাৎ ব্যতশত কোথাও 'নজনে গোপনে মিলিত হতে পারবেন না। এ 
কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তবাঁবরোধী । বিবাহের প্রথম অর্থই হল নর-নারীর ির্জনবাস 
বাগোপন মিলন । তাই এঁ কথাটা আদৌ সত্য নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 
ধাঁতহাঁসক এম. এম ইমাম্দ্দীন মনে করেন- পাঁরশেষে আব্বাসা নাক একাঁটি 
অবৈধ সন্তানও প্রসব করেন। অবৈধ গভণধারণের পর তাঁদের মধ্যে নাক ববাহও 
সম্পন্ন হয়। এবং আধ্বাসা এ অবৈধ সন্তানও প্রসব করলে তাঁকে খাঁলফার ক্রোধ 
হতে রক্ষা করার নিমিত্ত নাকি মনধায় প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে খালফা 
নাক জাফরের প্রাত আঁঞ্নশর্মা হয়ে উঠোছলেন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে কোন 
সত্য, সারবস্তু না গাকায় জগাঁদ্বখ্যাত এ্রীঁতহাঁসক জুরজী জায়দান ও ইবনে 
খালদুনের মতো এীতহািক এই ঘটনাটিকে সম্পূ্ণ মিথ্যা, সাজানো, উদ্দেশ্যমূলক 
ও বিন্রান্তিকর বলে আভমত প্রদান করেছেন। স্বয়ং ইবনে খালদহন এই ঘটনাটির 
কোন মূল ভীত্ত না পেয়ে মতামত দেন-_-“আল-আব্বাসার ধাঁ্কতা, বংশ- 
কৌলনা, বিচক্ষণতা ও আপন পদমধণাদার সঙ্গে এই অপবাদ সামঞস্যহীন।” 
সাঁত্যকার!কোন নর-নারীর বা যুবক-যুবতীর মধ্যে গোপন প্রণয় দানা বেযে 


৪8৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


থাকলে, সেখানে এঁ প্রণয় ও প্রেমের কাছে-_মানুষের ধরন, বংশ, সাহস, আদশ+ 
ভয়, লঙ্জা সকলই পরাস্ত । এমনকি প্রাণের বিনিনয়েও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-_ 
প্রোমক-প্রেমিকার জীবনে । কিন্তু এখানে আব্বাসা ও জাফরের মধ্যে কোন প্রেমই 
বিনিময় হয়ান। তাই প্রেমের অপারামত শান্তর এখানে কোন কথাই ওঠে না। 
সংতরাং আব্বাসা ও জাফরের কাহিনী অলণক, অবান্তর ও কম্টকঞ্পনা মান্র। 
এই সাজানো কাহিনীর সাথে বামেশীক বংশের পতনেরও কোন সম্পক নেই। 

সপ্তম -খোদ খলিফার রোষদৃষ্টি ৪ বামেণীক বংশের পতনের অন্যতম 
প্রধান কারণ ছিল- খোদ খলিফার রোষদষ্টি ও সন্দেহপরায়ণতা। খাঁলফা মনে 
মনে বদ্ধপাঁরকর হয়ো ছলেন, যে ভাবেই হোক "তান বামেশীক বংশকে একেবারেই 
জাহান্নামে পাঠাবেন। খলিফার এতথানি রোষদৃষ্ট বোধহয় বামেণক বংশ 
অনুধাবন করতে পারেননি । তাই কোন সতকণতা অবলম্বনের চেষ্টাও করেনান। 
০৩ খ্রীষ্টাব্দে থালফা হঠাৎ একদা রান্রে প্রধানমন্ত্রগ বালাসাথশ জাফরকে হত্যার 
ফরমান জার করলেন। মসরুর নামে ষে অনুচর খালফা ও জাফরের সাথে 
নৈশন্রমণে বের হতেন, খালফার নিদে'শে সেই মসরুর জাফরের শিরশ্ছেদ করলেন। 
এীতহাসিকদের মতে-জাফরের ছিন্ন মস্তক ও দ্বিখাণ্ডত দেহ জনসাধারণের 
অবলোকনের জন্য বাগদাদের প্রধান সেতুর ওপর বলয়ে দেওয়া হল। বদ্ধ পিতা 
ইয়াহইয়া-সহ শ্রাতা ফজল ম্‌সা ও মহম্মদকে কারাবরণ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে 
বার্মোক বংশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরও একই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিল । ইতিহাসের 
কি নিষ্ঠুর পাঁরহাস বামেীক বংশকে গ্রাস করলো। ৩০,৬৭৬,০০০ দনার 
মূল্যের বামেক সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করা হল। এক নজরে মনে হবে বামে 
বংশ যেন ঝড়ে এল এবং তুফানে গেল। বিশ্বের ইতিহাসে এ ঘটনা যেন নাঁজর- 
বিহীন হয়ে থাকল। ৮০৫ শ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ অনুতপ্ত ইয়াহইয়া দ:র অতণতের বহু 
করৃণ স্মাতকে বুকে নিয়ে কারাগারেই প্রাণত্যাগ করলেন। ৮০৬ াস্টাব্দে 
খাঁলফার দুধ ভাই ফজলও কারাগারে প্রাণত্যাগগ করলেন। অন্য ভ্রাতৃচ্বয় মূসা ও 
মহম্মদ পরবাঁ খাঁলফার আমলে মন্তিলাভ করেন। দা্ধাদন পরে ৮১৪ খ্রাস্টাব্দে 
খালফা মামুনের সময় বামেকদের বাজেয়াপ্ত সম্পাত্ত 'ফাঁরয়ে দেওয়া হয়। 

পৃথবীর হীতহাসে খলিফা হারুণ-আর*রাঁশদ ন্যায়বান খালফা। তিনি 
এতখানি নিষ্ঠুর না হলেও পারতেন, 'তনি তাঁদের সর্তকতা ও সাবধানবাণণ 
শুনিয়ে সংশোধনের একটি সুযোগও দিতে পারতেন। তাই সতেরো বছর যাঁদের 
অক্লান্ত পাঁরশ্রম ও সাধনার দ্বারা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সুদ হল, স্বণণবৃগ্র 
স:ঘ্টি করল, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা ন্যায়বান খাঁলফার চাঁরন্লে কালিমা লেপন 
করেছে । তাই আমীর আল বলেন--“ণতাঁন সন্দেহের অম্ধরোষে অবিরত অপবাদের 
বারা প্রভাবাম্বিত হয়ে বহ? যুগের বিশ্বন্ত সেবার কথা ভুলে গেলেন।» এবং তান 
হঠকারিতার সাথে যা করলেন তা তাঁর গৌরবোজ্জৰল শাসনকালকেই শুধ: চ্লান 
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করোন, পরবতাঁকালে তাঁর জবনকেও চরম অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলোছিল। 
তাই আমীর আলি বলেন--“'এই ঘটনা শুধু হারুণ-আর-রাঁশদের গৌরবোজ্জবল 
রাজত্বকালের জ্যোতিকেই ম্লান করোঁন, বরং তাঁর ভাবষ্যং জীবনকে অনুশোচনা 
ও কৃতঘ2তাজনিত 'ববেকের দংশনে তমসাচ্ছন করে রেখোছল ।৮ 

এই ঘটনার পর বামেণীক বংশকে আর কোথাও দেখা যায়ান। উথান যত 
উন্নত ও উচ্চ ছিল, পতনও ততই গ্রভীর হল। যাই হোক যাঁদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ 
খাঁলফা আজও বশ্বের দরবারে ইসলামের ইঙহাসের স্ব্ণযহগের আঁধকারণ, 
গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের আঁধকারা, সেই বংশাঁটকে যে কোন কারণেই হোক একেবারে 
ইতিহাস থেকে, ধরাপজ্ঞ থেকে 'নাঃশেষে নিম ও বনর্বংশ করে কোন 
সমালোচকের চোখেই ভাল কাজ করেনান। এই ধৈষ'শখল সম্রাটই রোমানদের 
নাইসফোরাসের মতো ধৃত" ধড়ীকাজ, ধূচ্ঠতাপূণ“ [ব*বাসঘাতককে কতবারই না 
ক্ষমা করে আপন চাঁরঘ্রের মহানুভবতা দেখিয়ে গেছেন। কিম্তু এই মম্ণন্তিক 
ঘটনাকে মহানুভব খালাফর মহান চারব্রের বিপরীতমুখী কাঞ্জ বলেই মনে হয় । 
1নঃসন্দেহে বার্মেোকগণ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করোছলেন, এবং সেই বাড়াবাঁড়র ঠিক 
যথাযথ উত্তর 'দিতে 'গয়ে খালফা যে উত্তর দিলেন, যে পদ্ধাঁত প্রয়োগ করলেন, তা 
তাঁর মহান:ভবতার ক্ষেত্রে দান্টকট; ও অশোভন হয়ে থাকল । বার্মেকিগণ ইতিহাসে 
তালয়ে গেলেন, তাঁদের কথা আর কেউ কোনাঁদন তুলবে না। কিন্তু ন্যায়ানষ্ঠ 
খালফা হারুণ রাশিদ ততাঁদনই মানুষের মাঝে বেচে থাকবেন, যতাঁদন ইসলামের 
ইীতহাস বেচে আছে। ততাঁদন তাঁর অমরত্ব কেডে নেয় মহাকাল আজও সে 
শান্ত অর্জন করোন । 

রাফির বিদ্রোহ £ হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বের শেষের দিকে সাম্রাজ্যের 
গুবশঞচলে সমরকন্দে রাফির নেতৃত্বে এক আশ্চর্য ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিলে সম্রাট 
তার যোগ্য উত্তর দান করে অণলে শান্তি ও শঙ্খলা 'ফাঁবয়ে আনেন । সমরকন্দের 
এক সম্পদ্শালনী মাহলা বাগদাদে তাঁর স্বামীর সাহত বসবাসকালে রাফ-ীবন 
লাইসের প্রাত আসন্ত হয়ে অবৈধভাবে রাফির সাঁহত জীবনষান্রা আরম্ভ কৰ্লে 
তাঁর স্বামণ খাঁলফার দরবারে নালিশ জানান। খাঁলফার বিচারে রাফ কারাগারে 
ধনীক্ষপ্ত হন। কিন্তু রাফ কৌশলে কারাগার হতে পঙল্গায়ন করে এ অবৈধ স্বর 
বাসভূম সমরকন্দে উপাস্থিত হয়ে সেখানকার শাসনকঙণাকে অতকিতে নিহ৩ করে 
দ্রোহ ঘোষণা করলে পরবতাঁঁ অণুল বলখের শামনকত ভার? আি-ইবনে-ঈশ। 
প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে অনন্তর পলায়ন করলেন । ফলে সমগ্র এলাকাটাই সামাঁয়কভাবে 
[দ্রোহী নেতার করতলগ্রত হলে খাঁলফা এই সংবাদে তাঁর যোগ্য সেনাপাঁত 
হারসামাকে এক বিরাট বাহনী-সহ প্রেরণ করলে হারসামা প্রথমেই আলিকে বন্দী 
করে তাঁর সমন্ত ধনলম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাকায় খালফার দরবারে প্রেরণ করেন। 
আর বিদ্রোহী রাফিকে জীবনের মতো সমহচিত শিক্ষা 'দিয়ে সমগ্র অগল পুনদরখল 

আব্বাসীয়া--৪ 


&০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা 'ফারয়ে এনে সেনা হারাসাম' সগৌরবে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

হাঁরুণের জীবনাবসান £ সমরকন্দে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ৪০৮ খ্রশস্টাব্দে 
খারোজরা বিদ্রোহ আরম্ভ করলে পাঁরাচ্ছাত ভয়াবহ রুপ ধারণ করলে খাঁলফা তাঁর 
পুত্ন কাশেমকে রাককায় ও আ'মনকে বাগদাদে রেখে নিজেই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর 
হলেন। যুবরাজ মামুন পিতা ও খাঁলফার স্বাচ্থ্যের অবনাত লক্ষ করে আভবানে 
পিতার সাহত রওনা হলেন। পারস্যে প্রবেশ করেই খাঁলফা পারাশ্থাতর গ্‌রযত্ব 
উপলাব্ধ করে পাত্র মামুনকে সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত মাভের "দিকে 
পাঠিয়ে দেন, এবং নিজে ধারে ধারে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু 
তাঁর শরীর এতই খারাপ ছিল যে তিনি তুস নগরীর নিকট সামাবাদ পল্লীতে 
পেশছান মাত্র অসম্থ হয়ে পড়েন, এবং খাঁলফা তাঁর জীবন-সম্ধ্যা ঘানয়ে এসেছে 
বুঝতে পেরে পাঁরবারবর্গ সকলেরই নিকট সংবাদ পাঠালেন । মাত্র দুদিন অপন্ন্থ 
থাকার পর ৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ২৩ বছর ৬ মাস গৌরবের সাহত রাজ 
করার পর মান্র ৪৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। 

হারুণের চরিত্র--ধর্মভীরুত। 8 হার্‌ণ-আর-রাঁশদকে আরবের শ্রেষ্ঠতম 
ও পৃঁথবীর অনাতম সম্রাট বলে আখ্যায়ত করা হয়। খাঁলফা ব্যান্তগত জীবনে 
ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল, ধম“ভীরু ও ন্যায়পরায়ণ। ধমাঁয় 'বধানষেধগল 
[তিনি শুধু পালনই করতেন না, গতানুগতিক ধর্মের উধের্ব তিন বহু কিছু 
করতেন। ইসলামধর্মে প্রত্যহ পাঁচ ওয়ান্ত (বার) নামাজ আত অবশ্যই 
পালনীয় (ফরজ )। খাঁলফা এই পাঁচ ওয়ান্ত নামাজ পালন করার পরও প্রত 
রাত্রে আঁতীরস্ত একশো রাকাত নফল নামাজও পড়তেন । সম্রাট হয়েও প্রাত বছর 
রমজান শরীফের রোজা রাখতেন । ফাঁকর-মিসাঁকন বা গাঁরব মানুষকে খাইয়ে 
রোজা রাখা হতে নিজ্কীতিলাভের কোনাঁদনই চেস্টা করতেন না। সমগ্র দিন 
একাবন্দ; পাঁনও স্পশ* না করে সম্রাট তাঁর জীবনে প্রমাণ করে গেছেন- ধমণপালন 
কাকে বলে। তেইশ বছরের রাজত্বে তান নয়বার হজবব্রত পালন করেন। 
প্রতবারেই একশো আলেম-উলেমাকে সঙ্গে নতেন। কোন কারণে হজ পালনে 
খালফা অসমথ হলে তান তিনশো ব্যন্তকে হজ পালনের জন্য পাঠাতেন। 
নিষ্ঠা, সততা, উদারতা, ধরপরায়ণতা তাঁর চারত্রের ভূষণ 'ছিল। গিলমান 
বলেন-_“হারুণ নিজেও অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং ধমীঁয় অনুশাসনগূলি 
পালনে ষের্‌প ধত্ববান ছিলেন, সেইরূপ লগ্ঘন করতেও ইতস্তত করতেন না|” 

ব্দান্যতা ঃ কখনও কখনও রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জনা খাঁলফা 'নম্ঠুরতার 
আশ্রয় নিলেও প্রকৃতপক্ষে ?তাঁন প্রজাবংসল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। পরম 'ব*বন্ত 
.বামেশক পাঁরবারের প্রাত তাঁর 'নষ্টুরতা প্রকাশ করা ব্যতীত কোন উপায়ই 'ছিল 
.মা। খাঁলফা যাঁদ ক্ষমতালোভা রাম্টরদ্রোহী বামেকদের প্রাত বথাযথ ব্যবস্থা 


বাগদাদের ক্বর্ণযুগ £ হারুণ-আর-রাশদ ৫১ 


গ্রহণ না করতেন তাহলে তাঁর চারন্ চরম দুর্বলতার দোষে দৃষিত হত, রাজো রও 
পাঁরণাম ভয়ঙকর হত। 'তাঁন তাঁর চরম বদান্যতার জন্য বামোকের ছেড়ে 
ধদয়েছিলেন। কিন্তু বামেণীকগণ নিজেদের হ্থান ও মান যথাবথভাবে 'নর্ণয় করতে 
না পারায় মহানুভব খালফাকে এ পথ ধরতে হয়। তাঁর বদান্যতার কোন সখমা 
ছিল না। আরব উপন্যাসে তাঁর বদানাতার কথা কথায় কথার প্রকাশ পেয়েছে। 
[তান দুম্টের দমন ও শিম্টের পালনের জন্য ছদ্মবেশে লোকচক্ষুর আড়ালে 
বাগদাদের পথে-্রান্তরে ঘ:রে বোঁড়য়ে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর [নতেন। 
এীতহাণসক তাবারি বলেন--“খাঁলফা হারুণ জাকাত ব্যতত প্রাতাদন ১০০ দিরহাম 
গারব মানহষের মধ্যে বিতরণ করতেন। হজের সময় তান অনেক ধার্মক গাঁরব 
মুসলমানের হজেবর বায়ভার বহন করতেন । 

বৈচিত্র্যে ভর! চরিত্র ঃ প্রাতটি রাজা-বাদশার চার লক্ষ্য করলে দেখা যায় 
তা বোঁচত্র্ে ভরা । হারুণ রাঁশদের চাঁরন্রও এর কোন ব্যাতিক্রম নয়। তাঁর চাঁরন্রে 
কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় দেখা বায়। একাঁদকে তান ধার্মিক, 
নিষ্ঠাবান, ি তব্যয়ীী, দানশীল ও নিরহগ্কার ছিলেন। আবার অন্যদিকে রাজকণয় 
আড়ম্বর ও জাঁকজমকও খুব ভালবাসতেন । আমীর আপি বলেন--“তাঁন 
ধম'য় কর্তব্য পালনে ছিলেন নষ্ঠাবান, িতব্ায়ী, সাধু ও নরহঙ্কার, আবার 
রাজকীয় জাঁকজমকে পাঁরবোণ্টত থাকার অসাধারণ মোহও তাঁর ছিল । উভয় দিক 
হতে তান সমাজে তাঁর চাঁরন্লের প্রভূত ছাপ রেখে গেছেন ।” 

সন্দেহপ্রবণতা ? সন্দেহপ্রবণতাও প্রায় প্রাতাঁটি রাজচারত্রের আবাঁশাক 
বস্তু । প্রাণ আছে বলেই মানুষের প্রাণনাশের স্বাভাবক প্রবণতা দেখা যায় । 
ধন থাকলে ধনীরও তাই হয় । রাজা-বাদশার জীবনেও ঠিক এ একই কথা 
প্রযোজ্য । রাজদরবারে যেমন অনেককেই বিরাগভাজন হতেই হয়, রাজাকেও 
তেমান প্রা-সময় সন্দেহভাজনও হতে হয় । খাঁলফা হারুণের চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট 
লক্ষণীয় । তান 'ছিলেন- বিজ্ঞ, দানবীর, গুণগ্রাহাী, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ এবং 
মহানৃভব। আবার অন্যাদকে ধৈর্ধহীন, সন্দেহপ্রবণ । রাজোচিত সমস্ত গুণাবলণ 
তাঁর চারন্রে থাকা সত্বেও 'তিনি 'ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। খাঁলফার গপতা 
মনসুর একাঁদন ঈষরাম্বত ও সন্দেহজনক ভাবেই তাঁর চাচা আব্দুল্লাহর যে ভাবে 
জীবনাবসান করলেন, তা সাঁত্যই বড়ই বেদনাদায়ক । পিতৃতুল্য একটি বৃদ্ধের প্রাত 
তাঁর কোন মমতাও জাগল না, রাজমোহ এমনি অন্ধ । খাঁলফা মনসুর শুধু 
সন্দেহের বশে যাঁরা আব্বাসীয় খেলাফতকে প্রীতাত্ঠত করলেন, প্রাণ দিলেন, 
সেই মহম্মদ ও ইব্রাহিম এবং আবু মুসাঁলমকে যেভাবে হত্যা করলেন, তার কোন 
জবাব নেই। হৃদয়হীনতার এর চেয়ে নিম নিষ্ঠুর পাঁরচয় আর কি হতে পারে! 
ঠিক অনুরুপভাবেই প্র হার:ণ মুসা আল-কাজমের মতো জগাদ্বখ্যাত পণ্ডিতকে 
যেভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং যেভাবে 'তাঁন (৭৯৯ খ্রীঃ ) সেখানে মতযু- 
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বরথ করলেন, সে কথার শোকগাথা রচনা করলে তার কোন শেষ নেই । বহহাঁঘনের 
সেবক ও রাজভন্ত সমগ্র বার্মোক পারবারটকে শাস্তি দিলেন সংশোধন না করে। 
সংশোধিত হওয়ার কোন সুযোগ না দিয়েই খাঁলফা যেভাবে বংশাঁটকে নমল 
করলেন, তা সাঁত্যই মম্শান্তিক, হৃদয়াবদারক । এই দহ, একটি নিষ্ঠুরতা ব্যতশত 
হারুণের চীরত্রে আর কোন নিষ্ঠুরতার নজির পাওয়া যায় না। আমণর আল 
বলেন- “হারুণ-আর-র1শদের চারন্রে প্রধান দোষ ছিল তাঁর আকাঁস্মক সন্দেহপ্রবণজ 
অথবা ধৈধহধীনতা ।” এইসব সত্ত্বেও হারুণকে প্রাচাদেশীয় স্বৈরাচারী সম্রাট | 
বলা যাবে না। কারণ তাঁর চারীন্রক মাধূ্য ও সদগুণাবলী তাঁর চরিত্রের সকল 
দোষকে আঁতক্রম করে খাঁলফাকে মহানূভবতা দান করেছে। অন্যথায় খাঁলফা 
ইসলামের ইতিহাসে একাঁট স্বর্ণোঙ্জবল অধ্যায়ের সংম্টি করতে পারতেন না। 
মৃইর বলেন--“আব্বাসণয় বংশের মধ্যে সম্ভবত হারুণই সর্বশ্রেম্ঠ শাসক 'ছলেন। 
মিতব্যান্তা ব্যাতিত হারুণের চারন্রের লাহত তাঁর সংযোগ ছিল । 'হট্রি বলেন-- 
"ইতিহাস এবং উপাখ্যান সাম্মীলিত ভাবে হারুণ রশিদের খেলাফতে বাগদাদের 
গৌরবোজবল ইতিহাসের সূচনা করে।” 

হারুণ-আর-রশিদের কৃতিত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ঃ খালফা হারুণ-আর-রাঁশঙ্গ 
শুধুমান্ত আব্বাসী খেলাফতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রাতভাবান খালফাই 1ছলেন 
না, বরং সমসামায়ক পৃথিবীর নৃপাঁতদের মধ্যে ?তাঁনই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
সমরকুশলা, প্রজারঞ্ক, বিদ্যেংস।হা ও সুযোগ্য শাসক । আল-মনসুরের প্রাতান্ঠত 
বাগদাদ নগরী হারুণের আমলে গৌরবের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়। হিটি বলেন-__ 
“নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে াা্বপরিক্রমায় দুজন নৃপাঁত ভাস্বর হয়ে রয়েছেন-_ 
পাশ্চাত্যে শালিমেন এবং প্রত!চ্যে হারুণ-আর-রশিদ । তবে উভয়ের মধ্যে 
1নঃসন্দেহে হারূণ আঁধকতর সক্ষমতাশালী ও সংস্কীতবান ছিলেন ।৮ 

সমরকুশলী-অভ্যন্তরীণ নীতি? হারংণের অভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান 
মৃলসন্ত্র ছিল-_-বিদ্রোহের উৎসগ্ুলিকে কঠোর হস্তে নিমল করে নামাজো শান্ছি 
ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা । রাম্ট্রত্রোহী কার কলাপকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই একা দন 
1তাঁন মৃসা-ইবনে-কাঁজমের মতো পাঁণ্ডত্যকেও বন্দ করেন এবং তান কারাগারেই 
প্রাণত্যাগ করেন। যার ফলে শান্তশাল "শিয়া প্রাতদ্বান্দ্তা স্তিমিত হয়ে গেল । 
আল-মাহাঁদর খেলাফতেও "তান বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যু 
পাঁরচালনা করে তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে 
1তানি আরজকতাও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য কখনও কখনও স্বয়ং সৈনা পরিচালনা 
করতেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতা, রণ-কুশলতা, সাহসিকতা ও তেজাস্বতা শত্রুদের 
দমন করে বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও 'স্হতিশীলতা কায়েম করে। আমেশীনয়া, 
আজারবাইজান, মসুল ও এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহের আগুন প্রজবলিত হলে খাঁলফা 
সকল বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন। এমনাঁক মৃত্যুর পূবেও 
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আপন শারীরক অবন্থা ভাল না থাকা সত্তেও খোরাসানের ণীবদ্রোহ দমন করার 
নিমিত্ত খাঁলফা স্বয়ং যুদ্ধ পাঁরচালনা করে পাঁথমধ্যে তুসনগরীর নিকটবতঁ 
সানাবাদ নামক পল্লাতেই প্রাণত্যাগ করেন । মূইর বলেন--“হারুণের পূর্বে অথবা 
পরে কোন খাঁলফাই ধায় কাজে, হজবব্রত পালনে, শাসনব্যবস্থায় ও যুদ্ধাভষানে 
এবং 'বাভম্ন উন্নয়নমূলক কাজে এত উদ্যমশীলতা ও কর্মতৎপরতা প্রকাশ করতে 
পারেনান ।» 

বৈদেশিক নীতি £ বাইজাশ্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে খালফা একাঁটি 
বালষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত বৈদোঁশক নীতির প্রবর্তন করেন ॥ মুসালম সাবভৌমত্বের 
প্রীত হুমাক স্বরুপ মনে করে খাঁলফা 'বিশবাসঘাতক বাইজান্টাইন নৃূপাঁত নাই?স- 
ফোরাসকে সমৃচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য একট সুশৃঙ্খল ও বিশাল বাহনী তোর 
কয়েন । যুবরাজ হিসাবে তান সম্রান্দ্রী আহইীরনের বিরদ্ধে একটি আভিষান 
পাঁরচালনা করে রাজধানণ কনস্টাশ্টনোপল অবরোধ করেন । যুবরাজের বীরত্বে, 
রণনৈপৃণ্যে ও বিচারে প্রীত হয়ে আল-মাহাদি ভ্রাতা হারুণকে “আর রাশিদ” অথবা 
ন্যায়নিষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। তান 1সংহাসনে আরোহণ করে তিনবার 
কতগ্র নাইসফোরাসকে পরাজত, বশ্যতা ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁর 
উদ্ধারতা ও মহানৃভবতার সহজ সুযোগ 'নিয়ে প্রাতবারেই বাইজাণ্টাইন সম্রাট পাবন্র 
সাঁম্ধিচা্তি ভঙ্গ করেন। এীতহাঁসক 'িবনও গিশবাসঘাতকতার জন্য নাইসফোরাসের 
ণনন্দা করেন ও বলেন--“রণক্ষেত্রে ৪০ হাজার সৈন্যকে ফেলে তন চ্ছানে আঘাত 
গ্রাঞ্চ বাইজ্াণ্টাইন সম্রাট নাইসিফোরাস পলায়ন করেন। কৃত্ন নাই'সফোরাসকে 
বারবার ক্ষমা প্রদর্শনে খালফার অদ:রদার্শতার পাঁরচয়ও ফুটে উঠেছে । আমীর- 
আল বলেন_-*নাই1সফোরাসেব প্রাত উদারতা প্রকাশ করে হারুণ অদরদর্শিতার 
পাঁরচয় দেন।” বৈদেশিক আকুমণ হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য [তিনি সীমান্তের 
দুর্গগুলিকে সুরাক্ষত করেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্াশাবরও খোলেন । সেনা 
বাহিনীর একাঁদকে শারীরক ও অন্যাদকে নোৌতিক উন্নীত বিধানের জন্য তাঁর 
ভণক্ষু দৃ্টি 'ছিল। বিনা কারণে পররাজ্য আক্রমণ তাঁর বৈদেশিক নীত-াবরুদ্ধ 
ছিল। বৈদোশক নীতিতে তিনি উমাইয়া যুগের পণ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন 
খাঁলফা "দ্বিতীয় ওমরের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। বাঁদও 'দ্বতীয় ওমরের 
মানবতা ও মহানুভবতা সারা বিম্বের বস্ময় ছিল । মানব মান্তই যাঁর নীতিতে 
স্তাঁম্ভত হয়েছেন, এই "দ্বিতীয় ওমর বাতাঁত সমগ্র আরব-জাহান কোন ষুগের 
কোন খালফাকেই এই পাঁবন্ন সুমহান উপাঁধ “পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন” উপাধি 
দান করেননি । 

সংগঠক ? শাসনব্যবস্থা, জনকল্যাণকর কার্ধকলাপ, নহর-ই-জুবাইদা, 
বমািস্তান, বাবসা-বািজ্য। 

শাসনব্যবস্থা 8 এ কথা সব্জনাবাদত যে খাঁলফা হারণের সুজ্ছ শাসন 
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ব্যবদ্ছায় সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নাত সাঁধত হন । তাঁর শাসনবাবস্থার মূলে দুটো 
নীত প্রধানত লক্ষ্য করা যায়--উদারতা ও প্রজামঙ্গল। এই শাসনব্যবন্থার 
পাঁরচালনার ভার মূলত যাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল, তাঁরা ছিলেন পারস্যের শিয়া 
মতাবলম্বী বামেক পাঁরবার। খাঁলফার চাব্বশ বছর রাজত্বের দর্ঘ সতেরো বছর 
বামেোকগণ পাঁরচালনা করে সাম্রাজোর সুখ ও সমাদ্ধ, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং 
কষ্ট ও সভ্যতার বকাশের জন্য যে পাঁরবেশের প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা সৃষ্টি 
করতে সম্পর্ণভাবে সক্ষম হয়েছিলেন । বামেোকদের মাধ্যমে খাঁলফার রাজত্বে 
পারস্য প্রভাব বিপৃলভাবে প্রবেশ করে । দরবারে প্রধানমন্ত্রী ও হাঁজব প্রভীত 
পদের প্রবর্তন হল, ব্যবহৃত হল শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য নানা ধরনের পোশাক- 
পারচ্ছদ । বহু আরব অনুষ্ঠানও চ্থানলাভ করল । এ সমন্তই বামেণক পারবারের 
অব্দান। তবে যাঁদেব আনবাধ সাহাষ্যে বামেকিগ্ণ আপন পদ্ধাতর প্রয়োগে 
কৃতকার্য হয়োছিলেন, তাঁরা ছিলেন 'বাভন্ন সময়ে খাঁলফাদের বেগমমহল । এই 
বেগমদের আঁধকাংশই ছিলেন পারস্য তনয়া । শাসনব্যবন্থার পূুনার্বন্যাসের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনচ্ছ মন্ত্রী পাঁরষদের পরামশণনযারী গ্রাতাঁট প্রদেশে 
কমচারী 1নয়োগ ও প্রাতাঁট কাষের পষ-বেক্ষণ করা হত। এতদ্বাতীত থাঁলফা 
স্বয়ং রান্তবেলায় ছদ্মবেশে বোররে প্রজাবন্দের অবস্থা অবলোকন করতেন। 
থাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের শাসনে একটি জানিস ফুটে উঠোছিল আত পাঁরঙ্কার 
ভাবেই-দুস্টের দমন ও শিম্টের পালন । সারা রাজ্যে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, 
তাঁথ-ষান্রীগণ যাতে অবাধে সারা দেশে পরিভ্রমণ করতে পারেন, তার জন্য সংব্যবস্থ৷ 
করা হয়োছিল। মূলার বলেন--“পারস্য প্রথার 'ভীত্তিতে পৃথক বিভাগ (দেওয়ান ) 
বিশেষভাবে সৈন্যবাহিনী, রাজস্ব, আয়কর, ডাক ও প্রদেশসমূহ নিয়ে একটি 
হপ।রকাঁজ্পত শাসনব্যবস্থা প্রাতান্চিত করা হয় । নবম ও দশম শতাব্দীতে এই 
বাবস্থা আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে ।” বদেশী আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করার 
নামত খাঁলফা সীমান্তে স্ঘায়ী সামরিক ঘাঁটর ব্যবচ্থা করেন। জোসেফ হেল 
বলেন--“হারুণ রাঁশদেব আমলে সম্পর্ণর্‌পে সামরিক ব্যবস্থার ভীতততে একটি 
সীগান্ত প্রদেশ সাঁম্ট করা হয়, বাসগৃহ ও হ্থায়ী ছাউীনও নিমিত হয়। তাঁর 
ও তাঁর উত্তরাধকারীদের সময়ে সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের আঁধবাসীদের 
পুনর্বাসনের বাবস্থা করা হয়। ফলে ক্রমাগত যাদ্ধাবধন্ত এবং জনমানবশূনা 
এলাকাগ্ুলি নতুন জীবন এবং উদ্দীপনায় মুখর হয়ে ওঠে।” 
জনকল্যাণকর কার্ষকলাপ ? প্রজারঞ্রক, জনদরদী এবং মহানুভব খাঁলফা 
হসাবে খালফা হারুণ-আর-রাশদ ইতিহাসে শ্রেন্ঠত্ব অর্জন করেছেন। হারহণের 
স্তী সম্রাজ্ঞী জুবাইদা হজবব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করলে সেখানকার মানুষ 
ও আগত হজবযান্রীদের পানীয় জলেব কণ্ট দেখে আঁভভৃত হয়ে পডেন এবং কেউ 
বলেন দশ লক্ষ, কেউ বলেন এক লক্ষ দীনার বায়ে ২৫ মাইল দূর হতে একাট খাল 
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খনন করে পবিত্র মক্কা নগরীতে পানীয় জলের সুবন্দোবন্ত করেন। এই কাজে 
খাঁলফা মুগ্ধ হয়ে খালটির নাম দেন-_'নহর-ই-জুবাইদা । এই কাজে সম্ভাট ও 
সম্রাজ্জীর জনদরদণ মনের পাঁরচয় পাওয়া যায় । প্রজাবৃন্দের সাাবধার জন্য খালফা 
সাম্রাজ্যের বাভন্ন স্থানে মসাঁজদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, সেতু, ক্‌প খনন, এতিমখানা, 
সরাইখানা, বৃক্ষবোপণ প্রত্তীত অসংখ্য কাজের দ্বারা জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করেন। খাঁলফা তাঁর প্রজাবাংসলোর অপ নিদর্শন রেখে গেছেন পবমার- 
স্তান (হাসপাতাল ) 'িম্শাণ করে। হাট বলেন--“থাঁলফা হারুণই সর্বপ্রথম 
জনসাধারণের সুচীকংসার জন্য 'িমারিন্তান নির্মাণ করেন।” পরবঙীঁকালে 
সমগ্র রাজ্যে কমপক্ষে ৩৪ট হাসপাতাল গড়ে ওঠে । এছাড়া অনেকগ্ীল দাতব্য 
চাকৎসালয়ও খোলা হয়। বিশেষ রোগের জনা বিশেষ ধরনের হাসপাতালও 
নিম্মাণ করা হয়। খাঁলফা হারুণের সময় ভ্রাতা আল-মাহাদ কর্তৃক প্রবাতত 
জনসাধারণের আঁভিযোগ দূরীকরণ বিভাগ (নজর-ই-আল-মজলিস ) আরো 
সম্প্রসারিত হয় । এই বিভাগ দ্বারা গাঁরব ও অসহায় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হয়েছিল। হার বলেন--“ডলেসেপের এক হাজার বছর পর্বে হারুণ 
নামে একজন আরব খাঁলফা সুয়েজের অন্তরীপ দিয়ে একাঁট খাল খননের 
পাঁরকজ্পনা করেন।” গাঁরব দশন-দুঃখীদের জন্য, অসহায় নর-নারীর জনা, 
এতিমদের জন্য তান নিয়ামত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন । সারা রাজ্যে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা বিরাজ করায় ব্যবসা-বাণিজোর প্রভূত উন্নাতি সাধিত হয়। এবং 
বৈদেোশক বাঁণজা সম্প্রসারণের ফলে সাম্রাজ্যের এব" উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পেতে 
থাকে । ইবনে খালদন বলেন-_-“রাঁশদ 'মিতব্যয়িতা ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে 
তাঁর পিতামহের (আবুল আব্বাস ) পদক্ষেপ অনুসরণ করেন । কিন্তু দানশীলতা 
ও মহানভবতাষ অপর কোন খাঁলফাই রাঁশদকে আঁতন্রম করতে পারেননি ।” 
কুটনীতিবিদ ঃ খালফা হারুণ-আর-রাশিদ সহাবদ্থানে বি*বাসী সম্রাট 
ছিলেন। কোথাও অত্যাচার ও আক্রমণ পছন্দ করতেন না। অত্যাচার করা ও 
অত্যাচারত হওয়া এবং আক্রমণ করা ও আক্রান্ত হওয়া উভগ্লাটকেই তান অন্তরের 
সাথে ঘৃণা করতেন। তাই আন্বাসীয় রাজত্বে খাঁলফা হারুণের রাজত্বকাল শুধু 
ইসলামের হইীতিহাসেই নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসেও একাঁট রোমাণ্কর ও 
গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সন্ট করেছে । তাঁর সহাবস্থান নীতি তাঁকে প্রাচা ও 
প্রতশচোর বহ্‌ রাখোর সঙ্গে কুটনোতিক সম্পক" স্থাপনে উদ্যোগী করে। 
1তাঁনই সর্বপ্রথম মুসালম খালফা যন চীনের সমাট ফাগফ? / 58808 )-র 
প্রোরত দৃতকে সাদরে অভার্থনা জানান। কটনোৌতিক সম্পর্ক স্থাপনে নবম 
শতাব্দীতে হারণ যে দরদার্শতার পাঁরচর দেন তা সত্যিই বিরল। চীন ও 
ভারতবর্ষের সাথে ক্টনৌতক সম্পক স্থাঁপত হলে উভয় দেশের মধ্যে নানা 
উপঢৌকনে ও মত 'বানময়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের নূপাঁত 
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শালমেন (01211771509 ) ও খাঁলফা হারুণের মধ্যে কটনোতিক সম্পক চ্থাঁপত 
হওয়ার মূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছল । বাইজাণ্টাইনদের বিরুদ্ধে খালফা 
হারুণকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার জন্য নৃপাতি শাল“মেন যতট:কু ব্যগ্র ছিলেন, 
খাঁলফা হারুণও স্পেনের নব প্রাতীঙ্ঠত উমাইয়া রাজত্বের ববরুদ্ধে শালমেনকে 
মিত্র হিপাবে পাওয়ার জন্য ততটুকুই উৎসূক 'ছিলেন। হহিটু বলেন-_-“তব5ও এই 
দুজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারংণ আঁধকতর ক্ষমতাশালী ও সংস্কৃতমনা ছিলেন ।” 
উভয় সগ্রট শান্তিতে বসবাসের জন্য দূত 'বানময়ও করেন। খলিফা যে সমস্ত 
উপচোকন পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, সুগাম্ধ দ্রব্য ও জল-ঘাঁড় 
( জা৪৩ 01001) উল্লেখযোগ্য । খাঁলফা ৭৯৭ হতে ৮০৬ শ্রীস্টাব্দ পযন্ত নানা 
দেশের সঙ্গে ক₹টনৈতিক সম্পকক স্থাপন করেন । 

প্রাচ্য ও এ্রশ্বর্ষে ভর! বাগদাদ; খালফা আল-মনসহর কর্তৃক প্রাতাষ্ঠিত 
বাগদাদ নগর+ একাঁদন বিশ্বের দর্ন্টি আকর্ষণ করোছল | সেই ীবশ্বদন্টিকে চির 
শবস্ময় দান করল খাঁলফা হারুণ-আর-রশদের বাগদাদ । আব্বাসীয় খালফা 
হারুণ যেমন রূপকথার রাজকুমারের ন্যায় খ্যাতি অন করেন, তাঁর আমলে 
বাগদাদ নগরণ তেমান এ*্বর্ষে বৈভবে, প্রাচুষেণ সৌন্দর্যে সুমামণ্ডিত হয়ে একটি 
স্ব্নপুরীর মর্ধাদা লাভ করে। এতহাঁসক খাঁতিব বলেন-_-“সমাদ্ধ, সৌন্দর্য 
ও প্রাচুষেরে দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে এই নগরীর জোড়া ছিল না।” (/ 0 
10) 100 0211 01010081) 00 ড11)016 0110. ) এক কথায় আল-মনসহরের 
প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগর? হার্‌ণের রাজত্বে আরবোোপনাসের খ্যাতি অর্জন করে। 
আল-মনস্‌রের গোলাকাঁত বাগদাদ শহরের এক-তৃতীয়াংশে সরগ্য রাজপ্রাসাদ, 
সস্জত হারেম, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন এবং আমার 
ওমরাহদের প্রাসাদ হমণারাজি নগরখকে ভূস্বর্গে পাঁরণত করোছল। প্রাচ্যের 
জাঁকজমক পাশ্চাতাকে ঝলাসয়ে তুলোছল খাঁলফা হারহণের রোমাণকর রাজত্বকালে । 
সম্রাজ্ঞী ভ্ুবাইদা এরুপ সৌখনা ছিলেন যে, রত্ব-খাঁচত স্বর্ণ অথবা রৌপ্যানার্মত 
পান ব্যতত তিনি কোন তৈজসপর্র ব্যবহার করতেন না। ধতাঁনই প্রথম বত্র-খাঁচভ 
জুতার বাবহার প্রচলন কবেন। কপালের একাঁট দাগ ঢাকবার জন্য খাঁলফার 
ভগ্নগ প্রথম যে রত্ব-খাঁচত স্বণণালগকার ব্যবহার করেন, পরবতাঁকালে তা সারা 
পাঁথবীতে টায়রা নামে এক মূলাবান অলগকারের মর্যাদা লাভ করে। রাস্দ্রীয় যে 
কোন উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক সহকাবে পালিত হত। যেমন খাঁলফার আঁভষেক, 
রাজকুমারের বিবাহ, বৈদেশিক রাজার ও দৃতের আগমন ইত্যাদি । ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
৩৯ বছর বয়স্ক যুবরাজ খাঁলফা মামুদের সঙ্গে প্রধানগল্তী আল-হাসান-ইবনে 
সহলের অন্টাদশ বধাঁয়া কন্যা পরমাসূন্দরী বুরানের বিবাহ উপলক্ষে এরুপ 
অথ” ব্যয় হয়, যাকে আরব সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব বলে বণ না 
করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ব্যতীত হারুণের সহচর ও প্রধানমন্ী জাফর ইউফোতস 


বাগদাদের স্বর্ণযুগ £ হারুণ-আর-রাশদ ৫৭ 


নদীর পূব তারে 'আল-জাফর' নামে একাঁট সংষমমান্ডিত প্রাসাদ নিমণ করেন। 
পরবঙাঁকালে এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করে বাগদাদ নগরীতেও অনেকগাল প্রাসাদ 
নামত হয় । জাফরও অত্যন্ত সৌঁখন ছিলেন । শিক্ষা-দশক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোচনাও 'তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন । এমনাক মানুষের পোশাক-পারচ্ছদের 
প্রাতও তাঁর দৃন্টি ছিল অত্যন্ত প্রথর । যার জন্য তান পরবতপণকালে রাজদরবারে 
কয়েকাঁট নতুন ধরনের পোশাকেরও প্রবর্তন করেন। হারহণের মাতা খায়জুরানের 
বাক আয় ছিল ১৬ কোট দিরহাম । বামেণকদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পাণ্তর পাঁরমাণ 
ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার দিনার! এক কথায় খাঁলফা হারুণ-আর-বাঁশদের 
রাজত্বকাল ছিল যেমন এশ্ব্ে ভরপুর, জীবনযাল্তা ছিল তেমাঁন আড়ম্বরপূর্ণ | 

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উত্ককর্ষতা সাধন £ ইসলামের ইতিহাসের প্রবাদ 
পুরুষ খালফা হারুণ-আর-রশিদ জ্ঞান-বজ্ঞানের একানিষ্ঠ প্ঠপোষক ছিলেন। 
ভাঁর বিদ্যোসাহিতা শুধৃমান্র আব্বাসীয় যুগেই নয়, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এক 
আঁবস্মরণীয় গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে । বহুমহখা প্রাতিভার আঁধকারণ 
এবং মার্জত, রুচিসম্মত ও হ্ৃদয়বান খাঁলফার অকুণ্ঠ পৃন্ঠপোষকতায় সমাজ- 
জশবনের সকল শাখাই যেন ফলে-ফ:লে সুন্দর শ্যামল বর্ণে উদ্ভাঁসত হয়ে উঠোছল। 
যার ফলে মুসলমানগণ ধর্মতত্, সাহত্য, দর্শন, শিপ, সঙ্গীত, ইতিহাস, ভূগোল, 
চাকৎসাবদ্যা, জ্যোতীর্বদ্যা প্রস্থীত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যেতে সক্ষম 
হন। এই কথারই সমর্থনে এীতহাঁসিক গ্রুনিবাম বলেন--“মহসালম সম্প্রদায়ের 
স্মৃতিতে হারুণ রাঁশদের শাসনকালকে খেলাফতের স্বণণযুগ বলা যেতে পারে ।” 

ধর্মতন্বঃ উমাইয়া খাঁলফাগণের আঁধকাংশই পার্থব-ক্ষমতার আঁধকারী 
ছিলেন, 'কন্তু আব্বাসীয়গণ পাঁর্ধবক্ষেত্রে আধকার লাভ করে মুসলমান 
সম্প্রদায়কে ধময় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন। খাঁলফা হারুণের 
ধর্মপরায়ণতার জন্য মুসলিম ধর্মতত্রে চরম উৎকর্ সাঁধত হয়। ধর্মতত্বে যাঁরা 
অসাধারণ ভ্ঞান-গাঁরমার পাঁরচয় দেন তাঁদের মধো--ইমাম আবহ হানিফা, ইমাম 
শাফী, ইমাম মুসা আল-কাজম+ ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহম্মদ, ইমাম হাম্মাদ 
প্রভ্ীতির নাম উল্লেখযোগ্য । তখন ইমাম বুখার বিখ্যাত মোহাদ্দেসের সম্মান 
লাভ করেন । আমীর আল বলেন--“তাঁর আমলে সান্রাজ্যের প্রধান 'াবচারক আবু 
ইউসফের নেতৃত্বে একদল আইনজ্ঞ হানাফী স্কুলকে সৃন্ঠ ও সুসংহত রুপ দান 
করেন।” ফহুলার বলেন--“শয়া সম্প্রদায়ের পাঁরবর্তে আব্বাসীয়গণ রসুলের 
প্রকৃত হাঁদস সংরক্ষণে প্ঠপোষকতা করেন এবং মৃসাঁলম সমাজের রাঁতনীতিকে 
ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন।” খাঁলফা যেমন এই সমন্ঞ কাজকে গরুত্ব দিয়ে 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তেমনি এই কাজগুলিও (যেমন হাঁদস চা, সা 
ইসলামের উৎকর্ষসাধন, ও হানাফাঁ স্কুলের সংগঠন প্রদ্থীত ) তাঁর খেলাফতের 
মর্ধাদা ও গৌরবকে বৃদ্ধি করে। 


৫৮ আব্বাসণয়া খেলাফত 


সাহিত্য ও কাব্যঃ দেশের বহ্‌ খ্যাতনামা কাব, সাহাত্যিক, পাঁণ্ডিত, 
উপন্যাসিক, হাস্য-রাঁসক, ব্যাকরণাঁবদ, আলেম ও ফাঁকহ হারুণের দরবারকে 
স্বর্গে পরিণত করেছিল । স্বয়ং খাঁলফাও স্বনামধন্য কাব ছিলেন। কোন এক 
সময় তিনি হরাক্রিয়া হতে আনগত হেলেন নামক রোমক ধর্মযাজকের এক কন্যাকে 
প্রেম নিবেদন করে যে কাঁবতা লেখেন তা কাব্য সাহিত্যের মানদণ্ডে অসামানা 
প্রশংসা অর্জন করে। আবু নুগওরাস একাদকে খাঁলফার পাশ্বচর ছিলেন, আবার 
অন্যাদকে দরবারের সভাকবিও ছিলেন। তান জাগাঁতক বিষয়ের ওপর কাবিতা 
রচনা করে বথেম্ট খ্যাতি অন করেন। তাঁর আঁধকাংশ গজল পারস্য-গজলের 
অনুকরণে রচিত হয়েছিল। হিট তাঁকে মুসালম জগতের গত ও নুর- 
সংকাপ্ত অপ্রাতিদ্বন্দবী কাব বলে আঁভহিত করেন। আবুল-আতাহয়া ধমী- 
জগৎ 'নিয়ে তাঁর কাবাজগংকে গড়ে তোলেন। তাঁর ধমরয় কবিতাগৃলি মানুষকে 
তন্ময় করে তোলে ধর্মের শাশ্বত আবেদনে । অন্যান্য কবিদের মধ্যে মুসালম বন 
ওয়ালিদ স্তুতিবাদ রচনায় অপ্রাতিদ্বন্দথী ছিলেন। তাঁর কাঁবতার এমাঁন এক 
সম্মোহনী শান্ত ছিল যে, তান বিমর্ষ খাঁলফাকে মৃহ্‌তের মধ্যে আনন্দময় করতে 
পারতেন । খলিফার উদ্দেশে রাঁচত একাঁট কাসিদার (বড় কাবতা ) জন্য খাঁলফা 
কাব মারওয়ান ইবন-আঁব হাফসাকে &০০০ '্দনার, একট সুন্দর ঘোড়া ও দশটি 
সহশ্রী গ্রীক ক্রীতদাস উপহার দেন। 

আরব্যোপন্যান ঃ খাঁলফা হারুণ-আর-রশিদকে ইসলামের ইতিহাসের 
সবাপেক্ষা রোমাণকর ব্যান্তৃত্ব (2:011910010 7১615008115 ) বলা হয়ে থাকে । এই 
রোমাণুকর ব্যান্তত্বের অধিকারী খাঁলফা হারুণ রশিদ ও স্বর্গপুরী বাগদাদ নগরী 
সম্পর্কে একাঁট যথাষথ উন্ত করা যেতে পারে। বাগদাদ নগরখ ব্যতীত হারুণ 
যেমন অসম্পূর্ণ ও অনাড়ম্বর থাকতেন, বাগদাদ নগর ও আরব্যোপন্যাসও তেমাঁন 
হারুণ ব্যতীত অসম্পূর্ণ ও অজ্ঞাত থাকত। প্রাচীন পারস্য পুস্তক “সহম্্ররান্র” 
। 3291 4১$808 )-কে ভীত্তি করে পরবতী“কালের 'বশ্বাবাঁদত এক অতুলনায় 
গ্রন্মু আরবোপন্যাস বা “এক সহস্র এক রজনধর কাঁহনী” লাখিত হয় । এই 
বিশ্ববান্দত গ্রন্টিতে পরবতঁ“কালে যেন সারা বিশ্ব একান্রত হয়েছে । বিশেষ 
করে গ্রীক, ভারতীয়, হিরু ও মিশরীয় উংস হতে 'বাভন্ন উপাদান এতে 'মালত 
হয়। আরব্যোপন্যাসে হারহণের 'বাভন্ন নৈশ আঁভষানের কাহিনী 'লীপবদ্ধ আছে । 
ফুলার বলেন-_-“এক সহমতর একটি রান্র নামে আরব, পারস্য এবং ভারতীয় 
উপাখ্যান সংবালিত কাঁহনীর তাঁনই ছিলেন অন্যতম প্রধান উপলক্ষ, যা তাঁরই 
আমলে সংগ্রহ হতে থাকে । এই গ্রন্ছ মিশরে চতুদশি-পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে 
সম্পূর্ণরূপে সংকলিত হয়ান।” 

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভাব ঃ আব্বাসীয় যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্যোত 
একাঁদন তমসাচ্ছল্ন ইউরোপের অম্ধকারকে দরীভূত করতে সাহাষ্ায করোছল ! 


বাগদাদের স্বর্ণবৃগ £ হারণ-আর-রশিদ &৯ 


আধুনক ইউরোপের সভাতার ষে িিলসজ আজ সারা বিশ্বকে বলাসিয়ে দিচ্ছে, 
তাঁর বাঁজ আসলে আবধ্বাসীয় ধৃগের জ্ঞান-সাধনা । গীবন বলেন-_“আরব্যোপন্যাস 
বাতশত রাঁবনসন রুসো এবং গ্যালভারের হ্রমণকাহনণ সম্ভবত রচিত হত না।৮ 
তাই আধ্বাসধয় যুগের জ্ঞানসাধনার নিকট ইউরোপ চির-খাণনী । 

অনুবাদ? হার্ট বলেন-_-“এই যুগ পাঁথবীর ইতিহাসকে যে কারণে 
গৌরবোজ্জবল করেছে, তা হচ্ছে এই আমলে ইসলামের হীতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সর্বাপেক্ষা বোঁশ উৎকর্ষ সাধিত হয়।” দেশ-ীবদেশের জ্ঞানভান্ডারকে 
আপন ভাণ্ডারে টেনে নেওয়ার অপাঁরামত শান্ত আব্বাসঈয় যুগের পাঁণ্ডিতগণ 
অর্জন করে আপন দেশকে জ্ঞান্বহূল করে তোলেন! 'ধিশ্বের কোণায় কোণায় 
যেখানেই তাঁরা কোন সুন্দর ,ও মূল্যবান ঠজনিসের সম্ধান পেরেছেন, তাকেই 
আপন ভাষাতে ভাষান্তীরত করে আপন করে তুলেছেন। ভারত ও পারস্যের 
অগণিত পনন্তক তাঁরা আপন ভ।ষায় অনুবাদ করেন। খালফা আল-মনসহরের 
সময়ে গ্রীক ও সংস্কৃত প্‌শ্তক হতে আরবী ভাষায় যে অনুবাদের সুচনা হয়, 
থালফা হারুণের সময় তা আত ব্যাপক আকার ধারণ করে জ্ঞান-বজ্ঞানের সকল 
শাখাকেই সবল ও সতেজ করে তোলে । খাঁলফা আল-মনসরের আমলে ইসলামের 
প্রথম জ্যোঁতাব্দ আল-ফাজারণ অম.ল্য সংস্কৃত পযুন্তক সদ্ধান্ত অনুবাদ করে 
আরব জ্যোঁতীর্বদ্যাকে বহুগুণে বালম্ঠ করেন । পরে হারুণের পৃজ্ঞপোষকতায় 
জ্যোতাঁবদ্যার বহু উৎকর্ষ সাধত হর । খাঁলফার সুপাঁণ্ডত গ্রন্হাগাারক আল- 
ফজল-ইবন নওবকত জ্যোতিষশাস্ের ওপর 'লীখত কাঁতপয় পারস্য গ্রন্হ আরবাঁতে 
অনুবাদ করেন। খালফা হারুণের রাজত্বকালে সে যুগে খ্যাতনামা পাণ্ডিত 
আল-হজ্জাজ-ইবনে-ইউসুফ-আল-মাত্তার ইউীব্ুডের এলিমেণ্ট এবং টলোমর আল- 
মাজেস্ট”-এর মতো দুরৃহ গ্রন্ছকে আরখাীতে অনুবাদ করে অক্ষয় কত” রেখে 
গেছেন । অঞগ্ক ও জ্যোতিষ এবং মন্যান্য শাস্ত্রে বিভিন্ন পুন্তকাদি অনুবাদ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চাকৎসাবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হতে দেখা যায়। ইউহান্না-ইবনে-মাসাওয়া 
নামক এক পণ্ডিত ব্যান্ত চিকংসাশাস্তে লাখত কাঁতপয় গ্রীক পুস্তক আরবীতে 
অনুবাদ করে আরব িকৎসাশাম্ত্রকে শীস্তশালী করেন । খাঁলফা হারুণ স্বয়ং 
মানকা নামক একজন ভারতীয় চাঁকংসককে বাগদাদের রাজদরবারে আমন্মণ 
জানান। এই অনুবাদ শাস্ত্রে বারেক বংশের অবদান চির অনস্বীকার্য । আল- 
জাফর প্রাসাদে ভাঁদেরই পৃঙ্ঠপোবকতায় বহু অন-আরব মূল্যবান গ্রন্হছ আরবী 
ভাষায় অন্দিত হয়ে আরব জ্ঞানভাণ্ডারকে কম অবদান জোগাগ্সান। পরবতী” 
কালে খালফার রোষানলে এ বামেণশিক পারবার আভশপ্ত হলেও মানব সভ্যতায় 
তাঁদের দান চিরগদন আশশর্বাদ হয়ে থাকবে । 

চিকিৎপাশাস্ত্র £ আব্বাসণয় আমলে চিকিংসাধবিদ্যার বথেন্ট উন্নতি হয়েছিল। 
জনসেবার জন্য খাঁলফা হারুণের নির্দেশে সাম্রাজোর বাভন্ন স্থানে হাসপাতাল 


০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


খোলা হয়। খাঁলফা মনসুর আপনার 'িকৎসার জন্য শাহপুর হতে প্রখ্যাত 
শচাকিংসক ইবন বকাঁতিয়াশহকে বাগদাদে আনয়ন করলে উত্ত চাকংসকের বংশধরগণ 
অতাম্ত খাতর সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত রাজবংশের 'চাঁকৎসা করে প্রচুর খ্যাঁভি 
অর্জন কবেন। বাগদাদ হাসপাতালে হারৃণের খেলাফতে প্রধান চাকংসক ছিলেন 
জুরাঁজ ইবন বকতিয়াশু । জনুরাঁজর পুত্র জিন্রিল একজন মরণাপন্ন ব্লীমিরোগগ্রস্ভ 
ক্লীতদাসকে প্রকাশ্যে শুধু নগ্ন করে তার দুরারোগ্য রোগকে চিরতরে আরোগ্য 
করলে খাঁলকা তাঁকে আপন চিকংসক 'নিষুস্ত করেন । নস্টোরিয়ান বকাঁতয়াশ: 
পরিবাবেব সাহায্যে আরব চিঁকিৎসাশাগ্রে গ্রীক প্রভাব চ্ছান পায়। 

সংগীত £ আরব্যোপন্যাসের অপ্রাতদ্বন্দশী নায়ক খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদ 
সংগীত ও নৃত্যে কম উৎসাহ দেখাননি। তাঁর দরবারে সংগাতজ্ঞ, নৃত্যাশি্প, 
ভাঁড়, চাট্‌কার, হাস্যরাসক সকলেই সমানভাবে সম্মান পেতেন। অসংখা গায়ক, 
গ্রায়িকা বেতনভূক হসাবে সংগীতের চর্চা করতেন । ফারমার বলেন-_-“আরবদের 
নিকট যা সংগীত বলে বোবাত তা এক সহস্র একটি রজনীর কাঁহনশতেই প্রকাশ 
পেত। খাঁলফার দরবারে ধান সবশ্রেন্ঠ সংগ্লীতজ্ঞ ছিলেন, তান ইব্লাহম-আল- 
মাগাঁসল। খাঁলফা তাঁর সংগত সাধনায় এতই মুগ্ধ হয়োছিলেন যে তাঁকে মাসে 
১০ হাজ্কার দিরহাম বেতন দিতেন । একবার একাঁট মান্ন সংগাঁতের জন্য তাকে ১৫ 
হাজার দিরহাম পৃরদ্কার দেন । পরবতাঁকালে ইব্রাহিমের একজন ছাত্র মুখারিক 
ও সংগীতে গৃরুকেও আঁতক্রম করোছিলেন ৷ একদা খাঁলফার সঙ্গে তাইগ্রস নদীর 
তণরে ভ্রমণকালে 'তাঁন যে সংগাঁত পাঁরবেশন করেন, তাতে প্রবাদ আছে, সাধারণ 
অসাধাবণ “সকলেই ম জ্ঞানহারা হয়ে পড়োছলেন। আজও তাঁরা 'বিশ্বসংগণীত 
জগতের প্রবাদপরুষ । 

স্থাপত্যশিল্প ও শিক্ষা 8 খাঁলফা হারুণ নিজে ছিলেন গৃণঈব্যান্ত, তাই 
চিরদিন গুণধর আদর ও সমাদর করতে ভোলেনান । জ্ঞানচচা তাঁর জীবনেরই 
ভষণ 'ছিল। তাই শিক্ষা সম্প্রসারণের জনা তান দহ, হাতে দান করতেন। অসংখ্য 
মন্ত্রব-মাদ্রাসা-মসাঁজদ প্রন্থীত নির্মাণ করেন । খাঁলফা আপন পান্রদ্যয়কে উপযবত্ণ 
শক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রখ্যাত ব্যাকরণাঁবদ আসমাকে নিধুজ্ত করেন। প্রধান 
গিচারক আব্‌ ইউসৃফ রাজস্বব্যবস্থার ওপর কতাব-উল-খারাজ নামে একট অতাৰ 
মূলাবান গ্রন্হ প্রণয়ন করে খাঁলফার শ্রদ্ধাভাজন হন। রাজদরবারে ধর্মতত্ 
1বশেষজ্ঞদের মধ্যে ফোজায়েল-ইবনে-আয়য়াদ এবং ইবন সারমাফ ও সুফিয়ান আল 
সওরণ ছিলেন সমাধক প্রাস্ধ । কোথাও সমরাভিযানে গেলে খাঁলফা সে দেশের 
প্রাচীন সাহত্য ও বিজ্ঞানের পুজ্তকাঁদ সংগ্রহ করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। 
শিক্ুপ ও শ্থাপত্যাশঙ্ছে খালফার থেম্ট অবদান 'ছিল ৷ 'তাঁন সম্রাট শালমেনকে 
যে জল-ঘাঁড়ীট উপহার দিয়েছিলেন, তা মুসাঁলম শিল্পকলার বথেষ্ট উন্নতির চিহ্ন 
বহন করে। গোলাকাঁত বাগদাদ নগরীর অভ্যন্তরে মনসুর কর্তৃক মে মসাঁজদাঁট 


বাগদাদের স্বণযূগ £ হারুণ-আর-রাশদ ৬১, 


'নর্মিত হয়েছিল, তা ৮০৮-৮০৯ খ্রীস্টাব্দে পোড়া ইট ও জিপসামের জ্বারা খাঁলফা 
হারুণ কর্তৃক পুনাঁনামত হয়ে আজও সে যুগের স্থাপত্যাশজ্পের চরম নিদশন 
বহন করছে। ৭৯৬ খ্রাস্টাব্দে খালফা হারুণ বাগদাদের পাঁরবর্তে 1পতা মনসূর 
কর্তৃক নাত রাকার প্রাসাদ দুর্গে বসবাস করেন এবং তানই নানা কার়ুকাধ- 
খাঁচত 'বখ্যাত ও এীতহা?সক বাগদাদ ফটক ীনর্মাণ করেন । 

উপসংহার ৫ হারুণ-আর-রাঁশদের রাজত্বকালে মৃসাঁলম সংম্রাজ্য সভাতার 
স্বর্ণাশখরে আরোহণ করে। অপাঁরাম৩ ক্ষমতার স্পশে পূর্বে কখনও এরপ 
সমৃদ্ধ, বৈভব, শৌর্ধবীর্ধ, এম্বয-কাঁষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষ হীতিহাসে লক্ষ্য 
করা যায়ান। আমথর আল বলেন--“এীতহাসক সমালোচনার সংক্ষন্ন ক1স্টপাথরে 
ষে দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন হারুণ-আর-রাঁশদ সবকালে পাঁথবর 
সবরশ্রেষ্ঠ ন্পাঁত এবং শাসকগণের অন্যতম বলে মষণদা লাভ করবেন।” এককথায় 
গব*ব-সভ্যতায় ইসলামের যে অবদান, তার 1সংহভাগ্ই খলিফা হারুণ-আর-রাঁশদের 
প্রাপ্য । এখানেই তাঁর কীতিত্তবের যথার্থ ম.ল্যায়ন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


আল-আমিন (মহম্মদ) 
(৮০৯-৮১৩ খ্রীঃ) 


সিংহাসনারোহণ 2 বখন খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদ ৮০৯ খ্রাস্টাব্দে ধোরাসান 
আঁভঘানকালে তুস নগরে পবলোকগমন করেন, তখন আমিন রাজধানী বাগদাদে, 
মামুন মার্ভে, কাঁশম 'কাম্নসাবিনে এবং সম্রাজ্ঞী জুবাইদা রাকায় ছিলেন । ডাক 
1বভাগেব প্রধান হামা-ওয়াই খাঁলফান মৃতু সংবাদ দ্রুত রাজধানণতে প্রেরণ করলে 
পরেব দিন আঁধনেব ভ্রাতা সালেহ আঁমনেব কাছে বাজকণয় 'সিলমোহর, তরবাণর 
ও িলাত পাঠিয়ে দেন। পিতার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত আমন কামরুল 
খুলদ হতে কামরুল িলাফতে গমন কবে পিতার মনোনষনক্রমে সিংহাসনে আরোহণ 
কবেন। সঙ্গে সঙ্গে তান মামীব-ওমরাহ, সৈনাবাহিনণ এবং জনসাধারণের নিকট 
হতে আনুগতা লাভ কবেন । অ'ণমনের মাতা সম্রান্শ জুবাইদা সসম্মানে রাক্কা হতে 
বাগদাদে গমন কবেন। 

আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঃ আমিনের রাজত্বকাল মান্র চার বছর। 
এই চার বছরই ভ্রাতৃদ্বন্দৰ ও সংঘষে কলুষিত । এই সংঘর্ষে আব্বাসধয় খেলাফতে 
নানা প্রাতাক্কিল লক্ষা করা যায । গহযৃদ্ধের মূলে কতকগঠ্ীল কারণ 'ছিল। 
“গৃহযুদ্ধের কারণ -মলো।নয়নে দ্বৈতভাব £ সম্রাজ্ঞী জ্‌বাইদা ও তাঁর ভ্রাতা 
ঈসা ইবন জাফরেব চাপে খাঁলফা হারুণ ৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পাঁচ বছরের পত্র 
মহম্মদকে অ'ল-আিন (বিশবাসন ) উপা।ধতে ভষত করে রাজ্োর উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন। অতঃপর সাত বব পর ৭৯৮ খ্রীগ্টাব্দে পুত্র আব্দুল্লাহকে 
আল-মামুন (ধিশ্বন্ত ) উপাঁধ দান কবে ১২ বছর বয়সে 'িংহাসনের 'দ্বিতশষ 
উত্তরাধকারী মনোনয়ন কবেন। বযসের দিক থেকে উভয়েই সমবয়সী ছিলেন। 
তবে আন গামান্য বড় ছিলেন মামুন অপেক্ষা । পরে খালফা তাঁর ততশয় পত্র 
কাঁসমকেও 'মুৃতাসিম” উপাধি দান কবে মামুনের পরবতাঁঁ খাঁলফা মনোনয়ন 
করেন । সেই সঙ্গে মামুনের হাতে একটি ক্ষমতাও 'দয়ে গেলেন--অযোগাতার জন্য 
মামুন কাঁশনকে অপসারণও করতে পারবেন। এইভাবে খাঁলফা তাঁর মনোনয়নে 
দ্বৈতভাব রেখে গেলেন । এই দ্বৈতভাবই পরবতাঁঁকালে গৃহ-ষৃদ্ধের সূচনার 
ভূমিকা গ্রহণ করে। 

ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টাঃ আমাদের পূ্ব-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 
পারস্য-জাত বাম্মোকদের প্রভাব। এই পারস্া-প্রভাব ও আরব-প্রভাবকে একাট 
ভারসাম্যের মধ্যে রাখার জন্য খাঁলফা তাঁর সাম্রাজাকে িনাঁট ভাগে ভাগ করেন। 
ধ্ীঁতহাঁসক গিলমান বলেন “বামদের অভু)থানে পারস্য-গোষ্ঠী বিশেষ ক্ষমতা 


আল-আমন (মহম্মদ ) ৬৩ 


লাভ করে। এবং তাদের পতনে আরব গোচ্ঠীর উথান দেখা যায় । এই দুই 
রাজনোতিক দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেঞ্টায় খালফা হারুণ তাঁর জগীবতকালেই 
তাঁর সাম্রাজাকে 'তনাট ভাগে 'বভন্ত করে যান। (১) রাজধানশ-সহ পশ্চিমাঞুল 
আল-আঁমনের অধীনে । (২) মার্ভ হতে সমগ্র পূর্বাঞুল আল-মামনের অধানে। 
(৩) এবং মেসোপটোমিয়া ও 'কান্নাসারন কাঁশমের অধীনে দেন। এইভাবে খাঁলফা 
হারুণ ভারসাম্য রক্ষার যে চেষ্টা করে যান, পরবতাঁকালে তা ভাইয়ে-ভাইয়ের 
গৃহদ্বন্দ ডেকে আনে । 

দলিল সম্পাদিত £ বিজ্ঞ খালফা তাঁর দুই পযত্র আমন ও মামুনের চার 
লক্ষা করেই ভাবষ্যতে যাতে কোন দ্বন্দ বেধে না যায়, তার প্রাতিকারাথে দ:ট 
দাললও সম্পাদন করে যান। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে হজবব্রত পালনকালে খাঁলফা, আমন 
ও মামুনের দ্বারা দি সম্পাদিত দালল দুই পুত্রকেই মনোনয়নের পাঁবন্ন শত 
পালনের জন্য বাধ্য করেন। এবং দাঁলল দ:টকে স:সংরক্ষণের জন্য পাবন্র কাবাগ্‌ৃহে 
সংরক্ষিত করেন। কিম্তু পরবতাঁকালে খালকার সুসম্পািত দলিল তাঁর দুই 
পুত্রের আনিবাষ দ্বন্দবকে রোধ করতে সক্ষম হয়ান । তাই এীতিহাসিক গিলমান 
বলেন-_-“বভেদ দ্‌রীকরণের জন্য যে পাঁবক্পনা করা হল পক্ষান্তরে তা-ই 
ব্যাপক আকার ধারণ করল। 

শিক্ষাগত পার্থক্য 8 খাঁলফা হারুণ তাঁর পুত্র আমনের চাঁরাতিক দুবলতা 
বুঝতে পেরেই আমন ও মামুন দুই ভাইকে শপথ করিয়ে একি দাললের বন্দোবস্ত 
করেন। কিন্তু এই শপথ ও দলিল তাঁদের গৃহযুদ্ধ থেকে দুরে রাখতে পারোন। 
তার মূল কারণ স্বরূপ 'ছিল উভয়েরই চারান্রক বৈশিষ্ট্য । আমিন ছিলেন রাজমাতা 
জুবাইদার পুত্র । অন্যাদকে, মামুন ছিলেন পারস্যের ক্লীতদাসী পবমাসন্দরী 
বহুগহণের আধকারণী মারজিলার গভ“জাত সম্তান। জন্মসূত্রেই আমন ছিলেন 
ওদ্ধতা প্রকৃতির, বিলাসী, অহঙ্কারী । এবং মামুন ছিলেন 'িনগত, মিতবায়শ ও 
ধীর প্রকীতির। পিতা উভয় সন্তানেরই শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করেন। 
বাল্যকাল হতে আপন মাতা ও মাতুল ঈশা-বন-জাফরের মতো স্বনামধন্য পাণ্ডতের 
কাছে শিক্ষালাভ করেন। এবং মাতৃহারা মামুন বামেিক উঁজর জাফরের যত্তে 
লাঁলত-পালিত হতে থাকেন। পাঁরণত বয়সে উভয়েই প্রচণ্ডভাবে পড়াশোনা 
করলেন। একম্তু চাঁরন্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমনের পড়াশুনা হল একেবারেই 
পশাথগত, এবং মামুন প্রকৃত 'শিক্ষালাভ করে গভীর অম্তদ্ণান্টর আঁধকার 
হলেন। জ্ঞানীপপাসু মামধ্নকে তাঁর শিক্ষা করল স[রাঁভিমণ্ডিত, উদার ও 
গতব্যয়ধ। উভয়েরই শিক্ষা শেষে পিতা উভয়কেই লক্ষ্য করলেন- আমন যেন 
অবাধ্য পত্র এবং মামুন যেন ধীশান্তসম্পন্ন ও বিচক্ষণতাপূর্ণ মান্য । তখন 
খাঁলফা সাঁত্যকারেই মামুনের গুণাবলীর প্রাত আকৃষ্ট হন। পরবতাঁকালে এই 
'মামুনই পিতার আশাকে বাগ্ডবে পাঁরণত করেন। আমিন ও মামুন উভয়ের চারত্রে 


৬৪ আব্বাপীয়া খেলাফত 


শিক্ষাগত গুণের ও জ্ঞানের এই পার্থক্য থাকায় এটও গ্‌হষুদ্ধের একাঁট প্রধান 
কারণ স্বরৃপ হয়ে দাঁড়য়েছিল । 

চারিত্রিক পার্থক্য £ আমিন ও মামুনের দু'জনের জন্মগত ও সহদ্বাত 
প্রবৃত্তিতে দুটো জানিস স্বাভাবকভাবেই ধরা পড়েছিল। আমন ভালবাসতেন 
আড়ম্বরপূর্ণ জীবন, ছিলেন আমতবায়ী। অন্যদিকে মামুনের ছিল অনাড়ম্বর 
জাঁবন, 'নষ্কলুষ চীরন্র। তাই মামুনের শিক্ষা-্দীক্ষা মামুনের জীবনে সোনা 
রূপে ফলে উঠল। এবং আমনের শিক্ষা-্দীক্ষা তাঁর চারন্ররূপ মরুভূমিতে 
অকালে প্রাণ হারাল। ফলে মামুন হলেন দক্ষ ও আঁভঙ্ঞ প্রশাসক, এবং আমিন 
হলেন অযোগ্য । এর জলন্ত দণ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে--খাঁলফা হারুণ- 
আর-রাঁশদ তাঁর জীবদ্দশাতেই ৮০২ খ্রশস্টাব্দে পাবন্র হজবব্রত পালন উপলক্ষে 
মক্কায় গমন করে উভয় পুত্রকেই একটি দলিলের মাধ্যমে অঙ্গীকারবজ্ধ কাঁরয়ে 
মামুনকে খোরাসানের শাসনকত্তা নিধষুত্ত করেন। মামুন খোরাসান প্রদেশের 
রাজধানণ মার্ভ হতে আত বিচক্ষণতা ও অসামান্য দক্ষতার সাথে শাসনকাধ" 
পাঁরচালনা করে ভযয়ষী প্রশংসা অর্জন করেন। অপরাঁদকে আমন পশ্চিমাঞ্চলের 
শাসনভার হাতে দিয়ে শাসনকাধ" স্বীয় হস্তে পরিচালনা না করে ভোগ-বিলাসে 
আত্মীনয়োগ করেন। খাঁলফা হারুণ তাঁর জীবদ্দশাতেই এটি লক্ষ্য করে ও পাত্রের 
প্রীত অন্ধ ভালবাসার হেতু খেলাফতের জন্য মনোনয়নের ব্যাপারে অন্য কিছ; 
বিকঙ্প চিন্তাও করলেন না। প.ন্রের প্রাত তাঁর এই অন্ধ ভালবাসা ও দুবলতা 
গৃহযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ । ন্যায়বান খাঁলফা হারুণ পুত্র আমিনের প্রতি 
অন্ধ ভালবাসার জন্য সাঠক বসদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি । পতা খাঁলফা হারুণ 
চাঁরন্রের এট সবণ্জনাঁবাদত দুবলতা। এই একটি মানুষের মনের দুবিতা 
ভবিষ্যতে বহ্‌ জটিলতার জন্ম 'দয়ে সাঁন্ট করল গৃহযহদ্ধের | 

আরব ও পারস্য ছ্বন্ব ঃ একাদন উমাইয়া ও আব্বাপীয় দ্বম্দৰ যেভাবে 
উমাইয়া খেলাফতের িতকে নাঁড়য়ে 'দিয়োছিল, আজও তেমাঁনভাবে আরব ও 
পারসা দ্বন্দ হারুণ খেলাফতকে বিচালত করে তুলল । আগমনই একমান্র অ্বাপীয় 
খাঁলফা যার ধমনীতে অন-আরব রক্ত প্রবাহত হয়ান। আমিনের পিতা ছিলেন হার্‌ণ 
ও মাতা ছিলেন জ.বাইদা, উভয়ই ছিলেন কুরাইশ বংশক্তাত। অপরাদকে, মামুনের 
মাতা ছিলেন মারাঁজলা নামে এক পারস্য ক্লীতদাসী। সুতরাং খালফা হারুণের 
মৃত্যুর পরই আরব ও পারস্য দ্বন্দ প্রকটরূপ ধারণ করল। আমিনের সমর্থক 
ছিলেন স্বয়ং রাজমাতা জুবাইদা, ?পতৃব্য ইব্রাহিম ও ডীর্জর ফজল ইবন-রাবী এবং 
অন্যান্গণ। পারস্যবাসী মামুনের প্রধান কমর্কেত্র ছিল পারস্যের খোরাসান 
অণ্ংল। পারস্যবাসণ তাঁকে “ভাঁগনীর পাত্র” বলে আঁভাহত ও সমর্থন করতেন। 
মামুনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন পারস্যবাসী ফজল-ইবনে-সহল। এই আরব 
পারস্য দ্বন্দই বার্গেক পতনকে ত্বরান্বিত করে। তখন হতেই শাসকগোষ্ঠীর 
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মধ্যে আরব প্রাধান্য বৃদ্ধ পায়। খাঁলফা হারুণ তাঁর জশীবতকালেই অনুভব 
করেছিলেন এই দুই গোম্ঠীদ্বন্দ তাঁর খেলাফতের প্রচুর ক্ষাতি সাধন করবে। 
আরব উমাইয়া খেলাফতের গ্রাতজ্ঠাতা ম:য়াবিয়ার ন্যায় এ সত্যও অনুধাবন 
করোছিলেন যে এই দুই গোম্ঠীদ্বন্দ্ই তাঁকে আপন স্বদেশে ও সাম্রাজ্যে প্রাত- 
ধ্বান্দতার কবল থেকে মত্ত রেখেছে । তাই সূচতুর মুযাবয়া আপন স্বাথেই 
1হমরীয় ও মুদরীর আরব গোচ্ঠীঘ্বন্দকে আপন স্বাথেই' বাঁচিয়ে রেখোছলেন। 
খাঁলফা হারুণও যেন ছটা সেই পথই অনুসরণ করলেন। খাঁলফার মৃত্যুর 
পর তাঁর আশঙকা বান্তবে পাঁরণত ছয় । আমনের খেলাফতে সাগ্রাজা সম্পূর্ণরূপে 
দুঁট প্রাতিদ্বন্দী শাবরে পাঁরণত হল। হাট বলেন--“এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অবশেষে 
নবদীক্ষত মুসলমানদের 'বশেষ কষে কৃম্টিসম্পন্ন পারস্যবাসখদের সঙ্গে আরবীয় 
মুসলমানদের সংঘাতকে আঁনবার্ধ করে তোলে । এই 'িবভেদ-বিছ্বেষ একদিকে শিয়া 
সম্প্রদায়তুত্ত পারস্যবাসী, আল সমর্থক আরববাসী, ইয়েমেনবাসী এবং অপরাদকে 
সু্নী সম্প্রদায়কেও জাঁড়ত করে। খেলাফত অথবা উীঞ্জর পায়ে দুটি ব্যাস্ত 
1বশেষের দ্বন্দব অপেক্ষা এই গৃহযুদ্ধের গুরুত্ব আধক 'ছিল।» 

আমিনের শ্বৈরাচারিতা £ খাঁলফা হার্‌ণ তাঁর মৃত্যুর পৃবে ?িতন পযব্রের 
মধ্যে সাম্রাজ্য ব্টনের যে শপথ দালল সম্পাদন করেন, পরবতকালে আ'মন 
তা প্রথম লঙ্ঘন করে চরম স্বেচ্ছাচারতার পাঁরচয় দেন। দাঁললে সংস্পম্টভাবে 
গলাঁপবদ্ধ ছিল--আ'মন তাঁর বৈমান্রেন শ্রাতা মামুনের উত্তরাধকারকে অস্বণকার বা 
খণ্ডন করলে [তান 1সংহাসনলাভের আঁধকার হারাবেন। অপরাঁদকে, মামুন 
আমিনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করলে তান তাঁর উত্তরাধিকার হবার যোগ্যতা 
হারাবেন। তিন পত্র 'আপন আপন? শাসনাধীন প্রদেশের অর্থভাণ্ডার ও 
সৈন্যবাহিনী লাভ করবেন। খাঁলফা হারূণ ৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তুসনগরে হঠাং 
অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করার পূর্বে তাঁর সঙ্গের ধনাগার ও সেনাবাহিনকে 
পৃবাণুলের জন্য মামুনকে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। 1কন্তু আমন খেলাফত 
লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পিতার শেষ ইচ্ছাকে লঞ্ঘন করে খাঁলফার সেখানকার সেনা- 
বাহনী ও ধনসম্পদকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনার জন্য হুকুমনামা জার করে 
চরম স্বেচ্ছাচারিতার পাঁরচয় দেন। কেননা, খালফা পূরবাণুলের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্যই এ সৈন্যবাহিনী ও ধনসম্পদ মামুনকে দেওয়ার 'সম্ধান্ত নেন। কিন্তু 
আমন ঈর্ধাবশত তার আদেশ লঙ্ঘন করলেন। আঁধকন্তু গনুপ্চর ও 
প্রলোভনের প্ররোচনা দ্বারা সৈন্যদেরও স্বপক্ষে আনার চেম্টা করেও তানি 
বি*বাসঘাতকতার পাঁরচয় দেন। এই সমস্ত নানাবধ অসংলগ্ন কাব কলাপে 
মামুন স্বাভাবিকভাবেই ভ্রাতা আমিনের প্রাঁত বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। 

দুই মন্ত্রীর সংঘাত £ আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, গৃহযুদ্ধ সংঘাঁটত 
হয়োছল পথন্রা্ত আমন ও বিচক্ষণ মামুনের মধ্যে। একথা যেমন সত্য ও 


আব্বাসীয়া--৫ 


৬৬ , আব্বাসীয়া খেলাফত 


সন্দেহাতীত, তেমন এর কারণ স্বরূপ আরো দুজনের মধ্যে বেধোছল সংঘাত । 
তাঁদের একজন আমিনের মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাব এবং অনাজন মামুনের মন্মাঁ 
ফজল-ইবন-সহল। আমন ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত এবং মামন ছিলেন মাতার 
দিক থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত । তাঁদের মন্ীগণও ছিলেন এ রূপই । এই দুজন 
উাঁজর রাজ্যের সব্ময়কর্তা স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা আপন আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির 
জন্য আপন আপন প্রভুরও প্রভাব-প্রাতপাত্তি বিস্তারে খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। 
হারণের রাজত্বে ফজল-ইবন-রাব উাঁজরের পদ হতে বাঁঞত হয়ে হাঁজব 'িযস্ত 
হলে ফজল-ইবন-সহলের প্রাতি তাঁর আক্কোশ ও ঈর্ধার কোন সীমা ছিল না। বেধে 
গগিয়োছল আরব-পারস্য দ্বন্দ। বমেোিকদের পতনের পর ফজল-ইবন-রাবি 
উাঁজরের পদে আঁধান্ঠত হলেন। তুসনগরে খাঁলফা হারুণের মত্যুকালে তান 
খাঁলফার সঙ্গেই ছিলেন । খাঁলফার মৃত্যুর পর আমন 'সংহাসনে আরোহণ করলে 
উাঁজর ফজল-ইবন-রাব কছ? মানুষকে উংকোচ ও সেনাব।হিনগকে দু'বছরের 
বেতন একসঙ্গে আঁগ্রম পাঁরশোধ করে ধনাগার ও সেনাবাহনীকে আমনের পক্ষে 
আনেন। উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতাপপাসু রাবি সহজেই বুঝতে পেরোছিলেন-- 
পথন্থান্ত, অযোগ্য, চারন্ুহখন আমনের খেলাফতে 'তাঁনই সাম্রাজোর সর্বময় কর্তার 
মর্ধাদালাভ করবেন। এমনাক তিনি সংহাসন লাভের দুরাশাও পোষণ করতেন। 
শন্যাদকে, মামুনের উঁজর ফজল-ইবন-সহল ছিলেন অতান্ত 'বিচক্ষণ ব্যান্ত, 
সুরহচসম্পন্ষ মানুষ । একাদকে, আমনের চারান্িক দববলতার সুযোগ গ্রহণ করে 
আরব গোষ্ঠীর প্রধান রাবি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেঙ্টা করেন, 
অন্যাদকে, সহল পারস্যবাসীদের নেতৃত্ব দান করে মামুনের ক্ষমতা বাঁদ্ধর চেষ্টা 
করেন। রাবি ক্লুতদাস হতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জীবনে বহু উন্নাতি করেন 
এবং সহল ছিলেন আঁঞ্ন-উপাসক, ইসলামধর্মে দশীক্ষত হলেও পরবতাঁঁ জীবনে 
পারদ্যের কৃষ্টি ও জাতীয়তাবোধ হতে মুস্ত হতে পারেননি। উভয়েই বিচক্ষণ 
কউনখাতবিদ 'ছিলেন। তবে নিঃসন্দেহে আভজ্ঞ, ধার্ছির, বিচক্ষণ, জ্ঞানদাপ্ত 
পারস্যবানী নহল ক্ষমতাঁলপ্সহ অযোগ্য, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুচক্ৰী রাঁব অপেক্ষা বহু 
গুণে শ্রেষ্ঠত্বের আধকারণী 'ছিলেন। . 

দুই ভ্রাতাকেই অপসারণ £ মামুনের কম্দক্ষতা, বিচক্ষণতা, জনাগ্রয়তা 
ও জ্ঞান্গাঁরমা বিলাসপ্রয় আমিনকে ঈর্ধান্বত করে তোলে । মামুনের সৃশাসনে 
পারস্যবাসী অত্যন্ত 'নরাপদে বসবাস করতে থাকেন । মামুন যেমন প্রজাবর্গের 
সখশানম্তির জন্য আবরাম চেথ্টা চালয়েছিলেন, তেমনি প্রজাবর্গের অকুণ্ঠ 
সমর্থনও পেয়োছলেন। প্রাচীন ও প্রখ্যাত সেনাপাঁতি হারসামা যেমন মামুনকে 
যথেষ্ট সাহাধ্য করেছিলেন তেমাঁন নবীন সৌনক তাহর-ইবন-হহসাইনও মামুনের 
দলে যোগদান করেন। গাঁরব প্রজাবৃন্দকে রাজকর হতে মস্ত 'দিয়ে মামুন 
সমগ্র দেশের প্রীতভাজন হছন। মামুনের উত্তরোদ্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কুচক্রী 
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রাবি এবং আ'ল-বিন-ঈসা নামক জনৈক সভাসদের কু-পরামর্শে আমন গভশর 
বড়যন্তরমূলক পথে ঘ্বাতা মামনকে ক্ষমতাচাত করার জন্য বাগদাদে ডেকে পাঠান । 
বিচক্ষণ মামুন পূর্বাঞ্চলের নরাপন্া 'বার্ত হওয়ার অক্জুহাতে মা্ভ/ ত্যাগ করতে 
অস্বীকার করেন । তখন কুচক্রী আমন আদেশ শমান্য করার অপরাধে মামুনকে 
খোরাসানের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করার ফরমান জার করে জুম্মার 
মসঁজদে তাঁর নামে খোতবা পাঠ 'নাষ্ধ করে দেন। সমগ্র সামাজ্যের ক্ষমতা 
কাঁক্ষগত করার নামত অনাচারী আমন ছোট ভাই কায়ুমকেও মিথ্যা অজুহাতে 
মেসোপটোময়া ও সাঁমান্ত অণগের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারিত করে চরম 
স্বেচ্ছাচারীর পাঁরচয় দেন। এই ঘটনার পর সমগ্র দেশে উচ্ছৃঙ্খল আমনের প্রাত 
জনগণের ধিক্কার ষেন জনরোষে পাঁরণত হল । ফল হল 'বিপবীত। মানুষ দলে দলে 
মামুনের ভন্ত হতে আরম্ভ করল। চীরব্রহীন আমনের এই জঘনা কার্যকলাপ 
সাগ্রাজোব গৃহযুদ্ধকে অনেকখান ত্বরান্বিত করল । 

আপন পুত্রের মনোনয়ন ঃ আমনের এই সীমাহীন অপরাধ ও 
অন্যায়ের প্রাতিবাদে যখন সারা দেশজুড়ে আলোড়ন চলছে, যখন সারা দেশের 
আকাশে-বাতাসে গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে, ঠিক সেই সময় অদরদশণ 
আমন তাঁর অপর দই ভ্রাতাকে শেষ আক্রমণ করলেন। আমন তাঁর অপর দুই 
দ্বাতাকে অপসারিত করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, ভাঁবষ্যতে আর কোনাঁদন যাতে 
তাঁদের বংশধরগণও আর কোন প্রকার দাঁব-দাওয়া না করতে পারে তার জন্য 
সকলের ন্যায়সঙ্গত ভাব আঁধকারকে অগ্রাহ্য করে ৮১০ খীস্টাব্দে আমন তাঁর জ্যেম্ঠ 
পু মুসাকে 'নাঁতিক-বিল-হক' অর্থাৎ “সত্য বিঘোষক' উপাধিতে ভূষিত করে 
খেলাফতের ভাবি উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। অঙ্প কিছুদিন পরই ঠিক একই 
পথ অনুসরণ করে দ্বিতীয় প্রকে 'কাঁয়স-বিল-হক" বা “সত্য নিষ্ঠাবান' উপাধি 
দান করে তৎপরবতণ উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। পিতার মনোনয়নকে অবজ্ঞা, 
লঙ্ঘন ও তুচ্ছজ্ঞান করে আ'মন এই মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমগ্র সামাজোর 
সঞ্কটকেই ত্বরান্বিত করেন। কুচক্রী রাবর পরামশে আমন পাঁবন কাবাগৃহ 
হতে 'পতার সংরাক্ষত প্রাতজ্ঞাপশ্ন দ্যাটকে দরবারে এনে সবার সম্মখেই টুকরো 
টুকরো করে ছিড়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মামুনের সমস্ত রাজকায় ও ব্যান্তগত 
সম্পাত্তও বাজেয়াপ্ত করলেন। এমনাক এক সময় মামুনের পুত্র দুটকেও বধ 
করার পরামর্শ করা হল। এই সমন্ভর জন্য আনবার্ধ কারণেই আমন ও মামুনের 
মধ্যে গ্হষুগ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল । 

গৃহযুদ্ব_সেনাঁপতি ঈসা ও সেনাপতি তাহির £ ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 
আমিনের সঙ্গে বৈমান্নেয় ভ্রাতা মামুনের সশস্প সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের মূলে ছিল 
আমনের আগ্রাসী মনোভাব | যড়ষন্ঘ্ের আভাস পেলে বিচক্ষণ মামুন তাঁর রাজোর 
পাশ্চম সমান্তে কড়া প্রহরী মোতায়েন করেন। এবং এই অগলের যাতায়াতের 


৬৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ওপর তাক্ষ৮ দৃষ্টি রাখেন। খালফা আমন প্রথম সেনাপাঁত আল-বন-ঈসার 
নেতৃত্বে ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাঁহনী রায়ের দিকে চালনা করেন । মামুনের 
সুযোগ্য সেনাপাঁত তাহর-ীবন-হসাইন একাঁট বিশাল বাহন দ্বারা আমনের 
সেনাপাঁতির গাঁত রোধ করলে সেনাপতি আল-ীবন-ঈপা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই 
বৃদ্ধে আমনের সেনাপাঁত ঈসা শোচনায়ভাবে পরাজয় বরণ করলে খাঁলফা আমন 
এই সংবাদ পাওয়া মান্রই সেনাপাঁতি আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বাহন” প্রেরণ 
করেন। মামুনের সেনাপাঁত তাঁহর আমনের উভয় বাঁহনশকে শোচনীয়ভাবে 
পরাজত করে হামাদানের উদ্দেশ্যে যান্রা করেন। সেখানে খাঁলফার আধ্দুর রহমান- 
ধবন-জাবালা ও কাতব-ইবন-কাঁদয়ার নেতৃত্বে দুঁট বাহনীকেই একেবারেই বিধনন্ত 
করেন। অতঃপর বাঁর সেনাপাঁতি তাণহর কায়উইন দখল করে হলওয়ান আঁভমহখে 
যান্না করেন । ই'তিমধ্ধ্য প্রধান সেনাপতি হারপামা মার্ভ হতে বিশাল পারস্য বাহিনী 
1নয়ে হলওয়ানে ঘাট চ্ছাপন করে সেনাপাঁত তাঁহরকে আহওয়াজ ও মুসার দিকে 
প্রেরণ করেন। মামুন করুক বাগদাদ অবরোধ অবশ্যম্ভাবী দেখে আমনের 
সেনাপাঁত হুসাইন বাগদাদ দখল করেন। কিন্তু আমনের চোখে পারসা জয় 
সুদূর পরাহত ও স্বণ্নে পারণত হল। বার ফলে ৮১২ খ্াস্টাব্দে মামুন আমীর- 
উল-মুমৌমন উপাঁধ ধারণ করে সমগ্র পারস্যে নিজ প্রভূত্বকে কায়েম করেন। 
খালফা আমনের পারস্য জয়ের বাসনাই শুধু অন্তামত হল না, মাপন রাজধানশ 
বাগদাদও 'বপদ সংকেতে ভরে উঠল । 

বাগদাদ অবরোধ ? মামুনের সুদক্ষ সেনাপাঁতগণ ধারে ধীরে সমগ্র 
পূর্বাুল ও আরব ভ্‌খণ্ড দখল করে রাজধানী বাগদাদের ঈদকে অগ্রসর হতে 
ধাকেন। ইতমধ্যে সেনাপাতি তাহির তাইগ্রীস নদীর পৃবাণ্চল দখল করে 
আহওয়াজ নামক হ্ছানে প্রধান কার্যালয় চ্ছাপন করে যথাক্রমে ইয়ামামা, 
বাহরাইন, ওমান এবং ওয়াসত আঁধকার করেন। পাঁরাশ্থিতির গ:রাস্ব উপলাধ্ধ 
করে কুফার শাসনকর্তা হাঁদির পৃত্র আব্বাস, বসরার শাসনকতণ মাহির পৃন্ত্র 
মনসৃর এবং মক্কা ও মাঁদনার শাসনকর্তা ঈসার পুত্র দাউদ 'বনা বাক্যে মামুনের 
বশ্যতা স্বীকার করে আপন আপন পদমর্যাদা রক্ষা করেন। ইত্যবসরে সেনাপাঁত 
তাহির মাদাইন দখল করে আমিনের রাজধানশ বাগদাদ অবরোধ করেন। পরে 
আনবার ফটকেও ঘাট স্থাপন করেন । ইতিমধ্যে প্রধান সেনাপাঁত হারসামা সমগ্র 
উত্তরাঞ্চল আঁধকার করে এবং সেনাপাঁতি জুহাইর অনানা স্থানগুলি দখল করে 
উভয়েই সাঁ্মাঁলত ভাবে সগো'রবে খাঁলফা আমনের রাজধানণ ও রাজপ্রাসাদট-কুও 
'আঁধকারে আঁভগ্রায়ে বাগদাদ আঁভমুখে রওনা হন। তাঁরা দুজনেই সেনাপাঁতি 
তাঁহরেরর শক্তি বৃদ্ধ করেন। তাহির, হারসামা ও জহাইর তনাদক হতে 
বাগদাদকে সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করলে এক বছর অবরোধকালে তদানীন্তন 
পণীথবীীর সুরম্য নগরীর যথেষ্ট ক্ষাত সাধিত হয়। খাঁলফা আমিন প্রজাবৃন্দকে 


আল-আ মন (মহম্মদ ) ৬৯ 


কোনরূপ আশ্রয় দিতে না গারায় নগরবাসশগণ অপদার্থ ও অযষোগা খাঁলফা 
আ'মনকে ত্যাগ করে মামুনের পক্ষ অবলম্বন করেন। আমন এতই চারব্রহণন 
পছলেন, যখন রাজধানী বাগদাদ সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ, তখন আমন সেই অবরোধ- 
কালেও হেরেমের সুন্দর মহলে পরমাসুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে ন্‌ত্যে ও সঙ্গীতে 
াবভোর। সমগ্র দেশ যখন বপন্ন, রাজধানী যখন হচ্ডযাত-প্রায়, তখনও খাঁলফা 
আমনের এক চোখে সুন্দরী ও অন্য চোখে সূরা । আসলে রাজধানী অবরহ্ধ 


হওয়ার পৃবেই খাঁলফা নিজেই আপন যড়ীরপুর দ্বারা অবরুদ্ধ ও আক্ান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন । 


আমিনের জীবননাশ ? অবস্থা বখন অত্যন্ত মারাআক রুপ ধারণ করল, 
তখন খালফা আঁগনের সাম্বত ফিরে এল । ভীত-শাঁঙ্কত খলিফা রাজমাতা 
জুবাইদা ও অন্যান্য পারবার, পাঁরিষদবর্গসহ প্রাণভয়ে ইউফ্রোটস নদীর পাশ্চম 
তগরে মাঁদনা-মাল-মনসর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন । ইতিমধ্যে বি*বাসঘাতক 
হুসাইনশীবন-আি বাগদাদের জনসাধারণকে প্ররোচিত করে খাঁলফাকে নজরবন্দী 
করে ক্ষমতা গ্রাসের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে খাঁলফা তাঁকে ক্ষমা করে তাঁহরের বিরুদ্ধে 
হলওয়ানে প্রেরণ করেন । পরে দলত্যাগ করার জন্য তান ধৃত ও নহত হন। 
খাঁলফার মন্ত্রী ফজল-বন-রাঁবও 1ব*বাসঘাতকতায় ছা কম ছিলেন না। তান 
খাঁলফার চারাব্রক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমন্ত ক্ষমতা কুঁক্ষগত করার আঁভগ্রায়ে 
হুসাইনের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগান । অতঃপর রাজধানধ বাগদাদ সম্পূর্ণভাবে 
অবরুদ্ধ হলে মন্ত্রী ফজল-বিন-রাব নীরবে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষার চেষ্টা 
করেন। তখন খাঁলফার নিকট মান্র দুটি পথই খোলা ছিল--একটি আত্মসমর্পণ, 
অন্যটি 'সাঁরয়ায় পলায়ন। খাঁলফা শেষেরটি বেছে লে সেনাপাঁত তাহির 
তাঁকে আত্মপমপ্পণ করার ীনদেশ দেন। খাঁপফা তাহরের পারবে প্রধান 
সেনাপাঁত হারসামার নিকট আত্মপমপ-ণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে তাণহর শেষ পর্য্ত 
সম্মত হয়ে একটি শর্ত আরোপ করলেন--হারসামার নিকট আত্মসমপণ্ণ করতে 
বাধা নেই, তবে বাগদাদ ত্যাগের পূর্বে খালফাকে গসলমোহর ও রাজকীয় খেলাত 
বা পোশাক তাঁহিরের নিকটই অর্পণ করতে হবে। কিন্তু খালফা আমন এই চুন্তভঙ্গ 
করে রান্রর অন্ধকারে গোপনে তাহরের অগোচরে হারসামার নিকট আত্মসমপণণ 
করতে রওনা হলে পাঁথমধ্যে তাঁহরের সৈনা করৃক আক্কান্ত হয়ে প্রাণের দায়ে 
তাইগ্রগস নদশতে ঝাঁঁপয়ে পড়েন। তবুও প্রাণরক্ষা হল না, তবে আত্মসমপণের 
গ্লাঁনও ভোগ করতে হল না। রাতের অন্ধকারে হতভাগ্য খাঁলফাকে ৮১৩ 
খাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একদল উগ্রপন্হী নৃশংসভাবেই হত্যা করে গৃহযৃ্ধের 
চির অবসান ঘটান । 'কন্তু ভ্রাতা মামুন ্রাতৃহত্যার এই দুঃসংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত 
€ও শোকাভভ্ত হয়ে হত্যাকারীদের উপয্যন্ত শান্তি দেন। হতভাগিনী রাজমাতা 
জুবাইদাকে সসম্মানে রাজদরবারেই হ্ছান দিতে মামুন ভুল করেননি। এইটাই ছিল 
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মামুন চারঘ্রের প্রধান বৈশিষ্টা। আমন চার বছর আট মাস ভোগবিলাসের চরম 
সীমায় উপনীত হয়ে রাজশান্তর চরম অপব্যবহ!র করে মান ২৮ বছর বয়সে এক 
কঠিন পারাস্থিতিতে মর্মান্তিকভাবেই নিহত হন। নীরবে ঘোঁষত হল গৃহষষ্ধের 
চির অবসান। 

গৃহযুদ্ধের ফলাফল £ খাঁলফা আমনের সাথে বৈমান্রেয় ্্াতা মাম্‌নের 
গৃহয্‌দ্ধকে আরব ও পারসোর জাতীয় সংঘষ" বলে আভহিত করা হয়েছে। উমাইয়া 
খেলাফতের সময় হতেই ব্যবধান 'ছিল--উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে, আরব 
মুসলমান ও অন-আরব মুসলমানদের মধ্যে । সামাজিক দ্াঞ্টকোণ হতে এই সুযোগ- 
সুবিধাভোগকারী' আরব মুসলমানদের প্রীত অন-আরব মুসলমান পারস্যবাসীদের 
বিক্ষোভ দ্বানা বেধে ওঠে। আবার ধমী় দক থেকে দেখলে একে সাল্লী ও 
?শয়াদের মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘাত বলে মনে করা হয়। মোদ্দা কথা হল-- 
খোরাসান ছিল আবু মহুসালমের কমক্ষেত্র ও আব্বাপীয়দের প্রধান প্রচারভাম । 
এই থোরাসান হতেই আব্বাসীয়গণ প্রথম উমাইয়াদের ক্ষমতাচাত করে আরবদের 
গুপর পারস্যের আধিপত্য বিজ্ঞার করেন। পরে খাঁলফা আমন ও মামুনের গ্ৃহ- 
বুদ্ধের ফলে আরবদের ওপর পারস্যের প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবেই প্রভাব বিজ্ঞার করতে 
সক্ষম হয়। ইমামহদ্দীন বলেন--“উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে পারস্যবাসীগণ 
আরবদের ওপর আধাঁশক বজয়লাভ করে 'কন্তু পরে আমিনের ওপর মামুনের 
প্রভৃত্ব ৰবন্তার আরবদের ওপর পারসাবাসীদের বিজয়কে সম্পূর্ণ করে । 

মামুনের সফলতার কারণ-মামুনের চরিত্র ঃ আমনের বিফলতার 
কারণ যেমন তাঁরই কলঙ্কময় চীন, ঠিক তেমাঁন মামুনের সফলতার কারণও তাঁর 
গুণময় চাঁরন্র। আমনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আ'মন--অলস, 
অকর্মণা, দ:রাতআ্আা, কৃতঘ7 ও লালসাগ্রস্ত। অন্যাদকে, মামুন 'ছিলেন জ্ঞানী, 
চারন্রবান, ন্যায় নিষ্ঠ, ধর্মভীরু, সং ও ধৈষশীল। আমিন যেমন সুরা ও সঙ্গীতে 
আকণ্ঠ মপ্ন থেকে দেশব্যাপা কুখ্যাত অর্জন করোছিলেন, মামুন তেমান জ্ঞানচর্চায় 
মগ্ন থেকে দেশব্যাপী শ্রদ্ধা অজর্ন করোছলেন। রাজাকে কেন্দ্র করে আমনের 
প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রমোদ-ীবহার, নূতা, মৃগয়া প্রর্তীত, কন্তু মামুনের প্রিয় 
বস্তু ছিল জ্ঞানচর্চা। আমনের অনৈসলামিক কারকলাপের জন্য তাঁর আপন 
গোম্ঠী সূন্নশ জামাত তাঁর প্রাঁতি আহ্া হাঁরয়ে ফেলেন, অন্যাদকে মামুনে নৌতিক 
ও আধ্যাত্বক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আপন গোষ্ঠী শিয়া সম্প্রদায়ের চরম শ্রদ্ধাভাজন 
হন। এইভাবে দেখা বায় মামুনের চরিব্র-বলই মামুনের সফলতার গোপন রহস্য 
ছিল। আমনের বিশাল সাম্রাজ্য-বল, সেনা-বল, সম্পদ-বল সকল কিছুই মামুনের 
একমান্র চীরব্র-বলের 'নিকট পরাজিত হল। তাই বলা হয়, মানুষের চারন্র-বলই 
জাসল বল। চরিঘ্লের হানি সবর্গবহানি। 

আমিনের মন্ত্রীর অযোগ্যতা £ মামুন কোত্রেয় ভ্রাতা আমিন অপেক্ষা 


আল-আমিন (মহম্মদ ) ৭১ 


যোগ্য, কমঠি ও সৃশাসক 'ছিলেন। একথা পিতা খাঁলফা হারণ-আর-রাশদও 
জানতেন। তাই তান আমনকে মামুনের সাথে প্রাতিজ্ঞা চান্ততে আবদ্ধ করে যান। 
ন্তু কাগজের এই চুন্তপন্নও মানব-চাঁরত্র আমনের চীরত্রের কোন পারবর্তন 
আনতে না পারায় ?ীপতার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে ষায়। আমন 'নজে ছিলেন অপদার্থ, 
তাই সর্বদা শাসনকার্ষে দির্ভর করতেন মন্ত্র ফজল-ইবন-রাবর ওপর । কিন্তু 
দুভণগ্যবশত মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবও গ্লেন স্বার্থান্বেষী, অযোগ্য । তাই 
সমগ্র রাজাজুড়ে দেখা দিল বিশৃঞ্খলা, কৃশাসন । অপরাঁদকে, মামুন যেমন 'ছলেন 
যোগ্য ব্যাস্ত, তাঁর মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহলও ছিলেন তেমাঁন বিচক্ষণ ব্যন্ত। ফলে 
উভবের সহযোগিতায় রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধ ভরে উঠল। অন্যাদকে, আমনের শাসন- 
কার্যে অবহেলা, উীর্জর রাবর, ওপর 'নর্ভরশীলতা, সবের ওপর উাঁজরের 
অপদার্থতা 'বিলাসাপ্রয় আমনের অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করে মামুনের সফল তাকে 
সহজ করে তোলে। 

আমিনের বিশ্বাসঘাতক ও অনভিজ্ঞ সেনাপতি £ বিশাল আরব 
সামাজ্যের রাজধানণ বাগদাদ প্রকারান্তরে দুবল হয়েই পড়ল, ষখন সমগ্র সাম্রাজ্য 
তন ভাগে 'বিভন্ত হয়। আধ্বাপীয় সাম্রাজ্যের শান্তর মূল উৎসভহীম 'ছল-_ 
পারস্য । সেই পারস্য, খোরাসান ও মাভ" অণুল পড়ল মামুনের ভাগে। সুতরাং 
মামুন নিজে যেমন গছিলেন জ্ঞানী ও গুণী, তাঁর সেনাবাণহনীও ছিল সুদক্ষ । 
িন্তু আমন ?ীনজে যেমন অকর্মণা 'ছিলেন, তাঁর সেনা আল-ইবন-ঈসাও তেমান 
ছিলেন অদক্ষ । সেনা অদক্ষ হলেও চলে, 'কম্তু 'ি*বাসঘাতক হলে তা হয় বড়ই 
মারাত্বক । আমিন এই মারাঝক আঘাত হতে 'নত্কাঁত পানান। তাই একাঁদন 
মামুনের বীরত্বপূর্ণ আভষানে আমনের রাজধানী বাগদাদ অবরহজ্ধ এবং আঁধকৃত 
হল। আমিনের বিশ্বাসঘাতক ও অনাভজ্ঞ সেনাপাঁত আত্মগোপন করল। মামুনের 
সেনাপাঁত তহর-বন-হুসাইন, হারসামা ও জুহাইরের রণকুশলতা ইতিহাস কোন- 
দিনই ভুলে যাবে না। 

রায়ের নিকট আমনের সেনাপাঁত আল-ইবন-ঈসা মামুনের সেনাপাত তাহরেব 
গনকট পবাঁজত ও নিহত হলে তাঁর পুত্র হুসাইন খাঁলফার প্রাত ক্রুদ্ধ হয়ে বড়যন্ত- 
মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে 'পারয়া বাহনীকে খাঁলফার 'ববৃণ্ধে প্ররোচিত করে 
বাগদাদ আঁভষান করে খালফা আমিন ও রাজমাতা জুবাইদাকে বন্দী করেন। 
পরবতরণকালে বি*ব।সঘাতকতার জন্য তাঁকে হত্যা করা হষ। এক কথায় আমনের 
কর্মচারী ও সেনাপাঁতদের বিশ্বাসঘাতকতাই আ'মিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে । আঁধকলন্তু 
স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্স মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবও পতনের পবমৃহর্তে 
গোপনে পলায়ন করে আত্মগোপন করেন। তাই সকল দিক থেকেই খাঁলফা 
বি“বাসঘাতকতার শিকার হলেন । 

খলিফার অমিতব্যস্িতা ঃ চরম আমিতব্যয়তার ফলে খাঁলফার রাজকোষ 
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শুন্য হতে থাকে। সঙ্গীতীপ্রয় আমিন আবু নুওয়াসের কবিতার কয়েকটি পধান্ত 
আবৃত্তি করায় তার 'ীপতৃব্য বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ ইব্রাহম-ইবন-আল-মাহাদিকে 
৩ লক্ষ দীনার উপহার দেন। এইভাবে বহ্‌ নতক?ী ও গাঁয়কাকে দিনে দনে 
প্রচুর উপহার ও উপচৌকন 'দিতে থাকেন। এই অধ্যায়ে খালফা আমনের সঙ্গে 
একমান্র তুলনা করা চলে উমাইয়া খাঁলফা 'দ্বতীয় ইয়োজদ ( ৭২০-২৪ খ্রীঃ ), 
যাঁকে মদ্যপ ও লালসাগ্রন্ত, আঁমতব্যয়শী উমাইয়া সম্তান এবং অধাঁর্সক গ্বৈরাচারী 
শাসক উপাধি দেওয়া হয়। 'ঘাঁন তাঁর 'প্রয়তমা প্রণাঁয় নী গায়িকা হাব্বাবার মৃত্যু 
শোকে 'বহৰল হয়ে সপ্তম দিনে মারা যান। নৌ-বহারের জন্য তিন জন্তুর 
আকৃতিতে পাঁচাট বজরা তোঁরর করেন, প্রীতাঁটর 'নমণি খরচ হয় ৩০ লক্ষ দিরহাম । 
এই সমস্ত আমতব্যাঁয়তা আমনের রাজত্বে একাঁদন আঁভশাপ রূপে দেখা 'দিয়ে 
পতনকে করল ত্বরাম্বত। আমনের এই আঁমতব্যা়তা মামুনের সফলতার 
সোনার চাঁব রুপে দেখা দিল। 


পারস্যবাসপীদের সমর্থন ঃ খাঁলফা আমন ছিলেন রাজমাতা জুবাইদার 
সম্তান। এবং মামুন ছিলেন পারস্া-তনয়া পরমাসুন্দরী ক্রীতদাসী মারাজলার 
সন্তান। পারস্যবাসীগণ আত স্নেহভরে মামুনকে ভগ্নীর সম্তান ভাগ্নে বলে 
ডাকতেন । মামুনের প্রাতি ছিল তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন । এই সমর্থনকে মামুন 
তাঁর আপন চীরন্র-বল দ্বারা বহ্‌ গুণে বাঁড়য়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করোছ--পারস্যের সায় সাহায্য বাতীত আব্বাসীর খেলাফত 
কোনাঁদনই হীতহাসে স্থান লাভ করতো ক না তা কে জানে। সেই পারসা- 
বাসীদের সাকুয় ও অকৃত্রিম সাহায্য মামুনের জন্য হল সফলতার প্রথম সোপান ও 
কৃতকার্য তার মহাসৌধ। অপরাঁদকে, আমন তাঁর আপন চাঁরান্রক দৃব্লতার জনা 
হারালেন আরববাসীদের অকুণ্ঠ সমর্থন। আমিনের অযোগ্যতা, অসাধূতা, 
আমতব্যয়িতা ও অশালীন আচরণ আরব দ়ানয়াকে কম আঘাত করোনি । সেই 
আঘাতেরই প্রাত্ঘাত আমনের পরাজয় । আন তাঁদেরকে এমান আঘাত 
হেনে'ছিলেন ষে পরবতাঁকালে স্বণণ ও রৌপ্যপন্ন গাঁলয়ে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করেও 
তাঁদেরকে আর জয় করতে সক্ষম হনান। আমিনের চরিত্রের পদস্থলন যা হারাল, 
আমনের রাজত্বের সোনা রূপাও আর তা কোনাঁদনই 'ফাঁরয়ে আনতে পারল না। 
তাই আমিনের প্রাত আরববাসীদের অসমর্থন ও মামুনের প্রাত পারস্যবাসীদের 
সমর্থন একজনের জন্য পরাজয় ও অন্যজনের জন্য জয়ের মাল্য বহন করে আনল । 
ভ্রাতৃদ্বন্দৰ যেন আরব ও পারস্য জ্বন্দেৰ পাঁরণত হল । 

আমিনের চরিত্র ঃ খাঁলফা হার্‌ণ-আর-রাশদ ও রাজমাতা জ:বাইদার অতণব 
স্নেহের সম্তান। পিতা-মাতা আঁত স্নেহভরে পত্রের নাম রেখোছিলেন মহম্মদ । এ 
নামকে অনুসরণ করে যে নামের খ্যাঁত 'বি*ব-জোড়া, যে নামোচ্চারণে আজও 
বিশ্বের কোট কোটি মুসলমান নিজেদের ধন্য মনে করেন, সেই পৃতপাঁবশ্র নাম 
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মহম্মদ (দঃ)। সমগ্র আরব একাঁদন যাঁর চারব্র মাধূষে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন 
যে, তাঁকে আল-আ'মন বা চিরবি*বাপী উপাধিতে ভাষত করেন। খাঁলফা হারুণও 
আপন পূত্রকে এ একই উপাধতে ভাবত করলেন। পত্র সম্পকে খালফার কতই' 
না উচ্চাশা হৃদয়ে স্থান পেয়োছিল। তাই তান পুত্রের সুশক্ষারও সংবন্দোবন্ত 
করেন। কিন্তু অতীব দৃভগ্যের 'বষয় পানর শাক্ষত হল, তবে শিক্ষা যেন তাঁর 
জীবনে কোন বাস্তব প্রয়োগের ভীমকা গ্রহণ করতে পারল না। তাই পৃন্ন আগমনের 
শিক্ষা হল একেবারেই পশথগত 'বদ্যা, প্রাণহীন বিদ্যা । 

তাই আন উচ্চাশক্ষা লাভ করেও হলেন "বলাসীপ্রয়, দাঁয়ত্বহখন । পতার 
মৃত্যুর পর খালফার মহান দা'য়ত্ব ভার পেয়েও দায়িত্বহীনতারই পাঁরচয় দিলেন। 
কখনও মদ্যপান, কখনও জযাথেন্লা তাঁকে গ্রাস করল । তাহইগ্রথস নদীতে পরমা- 
সুন্দরী গাঁষকা ও নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আমনের পাঁচটি জন্তুর 
আকাঁত গবাশিম্ট পাঁচাট সসাঁজ্জত বজরা ছিল । কখনও 'সংহ বজরা, কখনও হন্তী, 
কখনও বা সর্প, ঈগল ও কখনও বা অশ্বাকীত বজরাতে পাঁরভ্রমণ করতেন। 
সঙ্গে থাকত অসংখ্য সঞ্দরী ও সূরা, কখনও শতাঁধক গ্াঁয়কা সঙ্গীত 
পারবেশন করত খাঁলফার মনোরঞ্জনের জন্য, কখনও শতাধক নত“কণর 
নাচ খাঁলফাকে নৃত্যে বিনোদন করত। এই সমন্ত নত ও গীত খালফার 
আপন ব্যান্তগত পাঁরচালনায় অনেক সময় সমগ্র রজনীকে আতক্রম করত। 
কখনও কখনও খাঁলফা এ সমশ্ত গাঁয়কা ও নত“কণদের সঙ্গে সারুয় অংশগ্রহণ 
করে রাজদরবারের অনেককেই বিচলিত করে তুলতেন। আমন চারন্রের এহেন 
অধঃপতন সকলের নিকট না হলেও অনেকেরই নিকট অকঞ্নীয় 'ছিল। 
নামে মহম্মদ কাজে মাতাল, নামে আমন কাজে কমীন, এই ছিল আমন 
চার । তিনিই সর্বপ্রথম মাহলা পারচালক িষুণ্ত করেন হারেমে, যাদের পরতে 
হত পুরুষের পোশাক । আমনের প্রধান কাজ ছিল সারা সাম্রাজ্য হতে অতাঁব 
সুন্দর গ্রাঁয়কা ও নর্তকী সংগ্রহ করে রাজদরবারকে গাঁয়কা ও নর্তকী দরবারে 
পাঁরণত করা। এবং গতি তাঁর আঁধকাংশ সময়ই বায় করতেন এই অধ্যায়ে। 
এমনাক বাগদাদ যখন অবরহদ্ধ-প্রায়, তখনও খাঁলফা আমন গ্াঁয়কা ও নত'কণদের 
ঘোরে মত্তপ্রায়। যে কোন রাজ-চরিন্রের এহেন অধঃপতন বোঁশাদন স্থায়শ হতে 
পারে না। তাই আগিন-রন্রও 'বিশাল সাম্রাজোর আঁধকারা হয়েও বেশাদন 
স্থায়ী হতে পারল না। তাঁর জীবনাবসান অত্যন্ত বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক ও 
করুণ। 


চতুর্থ অধ্যায় 
আল-মামুন 


(৮১৩--৮৩৩ খ্রীঃ) 


জন্ম? ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে হারুণ-আর-রশিদ ভ্রাতা হাঁদর মৃত্যুর 
পর বাগদাদের 1সংহাসনে আরোহণ করেন। এই দিনটি খাঁলফা হারহণের জনা 
যেমন বড়ই স্মরণীয়, তেমনি ইসলামের ইতিহাসেও 'দিনাট কম বরণীয় নয় । এই 
দিনই খাঁলফা হারুণ তাঁর জগাদ্বখ্যাত পুত্র আল-মামুনকে লাভ করেন । পরবতর্ণ- 
কালে খাঁলফা মামুন ইসলামের হীতিহাসের স্বর্ণষৃগের সৃষ্টি করেন। তাই এই 
নাট ইসলামের ইতিহাসেও স্মরণীয় । মামুনের প্রকৃত নাম ছিল “আব্দুল্লাহ! 
কীনয়াত বা ডাকনাম ছিল--“আবহ জাফর”, পরে উপাধি লাভ--'আল-মামুন |, 
পারস্য দেশীয় ক্লীতদাসী মাতা মারাজলার গর্ভে মামৃন জন্মগ্রহণ করেন। 
মারাজলা যাঁদও কোন রাজকুমারী বা রাজমাতা ছিলেন না, তবুও জগ্গাম্বখ্যাত 
সন্তান মামুনের মাতা । ধন্য মায়ের কোল, ধন্য মায়ের গর্ভ যে মা মামুনের 
মতো সন্তানকে গর ধারণ করেছিলেন । হ্বা মারাজলা ক্লীতদাসধ হলেও ছিলেন 
পরম ধাঁর্মকা ও পরমাসংন্দরী নারী । তাই ছেলের ওপর বাঁতিয়োছল মায়ের- 
চাঁরন্রের প্রভাব । 

মামুনের খেলাফতের প্রথম ছ' বছর ও পরবর্তাঁ ১৪ বছর (৮১৩-১৯, 
৮১৯-৩৩ শ্রীঃ)8 ৮১৩ শ্রীস্টাষ্দে অগ্রাতিদ্বন্দ্ৰী খাঁলফা রূপে সমাদ্‌ত হলেও 
তানি তাঁর পৃবস্থান মার্ভ ত্যাগ করলেন না, এমনাঁক পূর্ব পেশা জ্ঞানচর্চাও 
পাঁরত্যাগ করে নিছক প্রশাসনে যোগদান করলেন না। এইভাবে খাঁলফা তাঁর 
খেলাফতের প্রথম ছ" বছর মার্ভে অবচ্থছান করে দর্শন ও আধ্যাত্মকতায় বিভোর 
থাকলেন। জ্ঞানাঁপপাস? খাঁলফা 'তাঁন তাঁর জ্ঞানচ্চার জন্যই বাগদাদের 
শাসনভার নান্ত করলেন মন্পী ফজল-ইবন-সহলের ওপর | কিন্তু এই জ্ঞানচচণর 
মাশুলও খালফাকে দিতে হল। শাসনদণ্ডে স্বয়ং খালফার অনুপাশ্থিততে সারা 
রাজো দেখা দিল 'বশঞ্খলা । খাঁলফা মামুন ইতিহাসে নাঁজরাবহীন খাঁলফা 
বা সম্াট। সকল কালের, সকল দেশের রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে সাধারণত 
এইটাই দেখা বায়--তাঁদের কেউবা হারেমের সংন্দরী ব্লাতদাসীদের নিয়ে মন্ন, 
কেউবা আপন খেয়ালখখশতে বিভোর, যখন তাঁদের মনল্বীবর্গ আপন আগন 
খুশমতো রাজা পারচালনা করেন। যার সাধারণ পাঁরণাঁত দেখা বায় সারা রাজে; 
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উচ্ছঙ্খলতা, ফিন্তু মামুন-চাঁরন্ন এর পূর্ণ ব্যাতিক্রম, তান কোন ভোগে মঞ্ন ছিলেন 
না, কোন নেশায় উন্মত্ত ছিলেন না। সম্রাট হয়েও সাম্রাজ্যের যোহ ত্যাগ করে 
থালফা মামুন জ্ঞানচ্ণায় মগ্ন ছিলেন। তাই 'িশব-সম্াটদের ইতিহাসে জ্ঞান- 
1পপাস: মামুন নাঁজরাবহীন সম্পাট। কোন কোন এীতহা?সক বলেন, খাঁলফা 
মামুন বাগদাদের শাসনভার মন্ত্ী ফজলের হাতে ন্যস্ত না করলে রাজ্যে অরাজকতা 
দেখা দিত না। কথাটা সত্য। তাই আমীর আল বলেন--“খেলাফতে আঁধান্ঠত 
হয়ে মামুন বাঁদ তাঁর শাসনভার মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহলের হচ্টে ন্যন্ভ না করে মার 
হতে বাগদাদে চলে আসতেন, তাহলে পরবতর্ কয়েক বছরের অরাজকতা সংঘটিত 
হতে পারত না। কিল্তু একটা কথা থেকে বায়, জ্ঞানীপপাস? মামুন বাঁদ তাঁর 
জ্ঞানপিপাসাকে চাঁরতার্থ না ধরে বাগদাদে আগমন করে ম্বহন্তে শাসনদণ্ড হাতে 
নিতেন, তাহলে হয়তো অরাজকতার সৃষ্টি নাও হতে পারত। তাহলে ইসলামের 
ই1তহাসে জ্ঞানশীবজ্ঞানে মুসলমানদের স্বর্ণূগের আদৌ কোন স্ট হত কি না তা 
কেজানে। কেননা স্বর্ণযুগের যে পটভাম খাঁলফা মামুন কর্তৃক রচিত হল তার 
বাঁজ কিন্তু রোঁপত হয়েছিল মামুন-চরত্রে এ প্রথম ছ' বছরের জ্ঞান-আহরণের 
সময় । বহু খালফা, বহু সম্রাট শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে প্রবল গ্রতাপশালী শাসকের 
ভূমিকা অলঙ্কৃত করে গেছেন, কিন্তু স্বর্ণ্‌গের সৃষ্ট করতে পারেনান। সেখানে 
খাঁলফা মামুন ছ" বছর রাজদণ্ড হাতে না 'নয়ে, রাজমোহ ত্যাগ করে, রাজভোগ 
পারত্যাগ করে, রাজশাস্ত বর্জন করে সত্য ও সুন্দরের পথে জ্ঞানের আলোকবার্তকা 
হাতে নিয়ে, জ্ঞানের পীলসুজ মাথায় করে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্ট 
করে গেলেন। পরবতাঁ চোদ্দ বছর ( ৮১৯-৩৩ খীঁঃ) খাঁলফা মামুন স্বহন্তে রাজ্য- 
ভার গ্রহণ করে তাঁর জশবনের উভয় দিককে পর্ণ করে একজন সফল ও সার্থক 
নরপাঁতর পারচয় রেখে গেছেন । 

মন্ত্রী ফজলের শাঁসনকার্য পরিচালনা! (৮১৩-১৯ ঘ্রীঃ)8 একাদন 
আমন ও মামুনের গৃহযুদ্ধের সময় মন্ত্রী ফজল চরম িচক্ষণতার পারচয় দলেও 
আজ সময়ের ব্যবধানে নতুন পারা্থিতিতে ও পাঁরবেশে মন্ত্রী মহোদয়ও তাঁর পূর্ব 
চীরন্রকে অক্ষ রাখতে পাবলেন না। লোভ ও প্রলোভন তাঁকে উচ্চাভলাষী ও 
ক্ষমতালি”সু করে তোলে। আমিন ও আঁমন-বাহনী সম্পূর্ণভাবে বিধবন্ত হলে মন্ত্রী 
মহোদয় মামুনকে বাগদাদে আগমন করে স্বহস্তে রাজাসভার গ্রহণ করার পাঁরব্তে 
মার্ভে অবস্থান করে জ্ঞানচচণয় বোঁশ অন্ঃপ্রাণিত করেন । মন্ত্রী মহোদয়ের কাজটি 
ভাল হলেও উদ্দেশ্যটি বেশ ভাল 'ছিল না। মহানব? বলেন--“কার্যাবলণ উদ্দেশ্যের 
ওপর নির্ভর করে।” তাই মন্ত্রী ফজলের উদ্দেশ্য ভাল না থাকায় পরবতীঁকালের 
কার্যাবল"ও ভাল হয়ান। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য 'সাঁরয়ার 
[িশঙ্খলতা, ইরাকের অরাজকতা ও অন্যান্য অণ্চলের অবনাঁতির কথা মল্রী ফজল 
খাঁলফা মামংনের কোনাঁদনই কর্ণগোচর করলেন না। অপরাদকে, জ্ঞানীপপাস 


৫৬ আব্বাসধয়া খেলাফত 


খাঁলফা মামুন উাঁজরের ওপর শাসনকাষ" ন্যন্ত করে দেশ বিখ্যাত জ্ঞানী ও গৃণপদের 
সাথে, স্বনামধন্য মনীষাঁদের সাথে সাথে বিশব জ্ঞান-ভাণ্ডারের 'বাভল দিক নিয়ে 
দিবা-রান্রি বভোর থাকলেন । 

রাজ্যের বিদ্রোহ ও অরাজকতা £ 

মেসোপটেমিয়ার বিভ্রোহছ £ মেসোপটেমিয়ার নসর-ইবন-সাবাস নামক 
এক ব্যক্তি আমিনের নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রচারণা আরম্ভ 
করেন। অন্যাদকে, আমনের মৃত্যু ও রাজমাতা জবাইদাকে মসহলে নির্বাসনকে 
কেন্দ্র করে বাগদাদবাসগণ বিক্ষৃন্ধ হয়ে ওঠেন। তখন তাহর-বিন-হহসাইন 
সামায়কভাবে তাদের অর্থ দ্বারা বশভূত করেন। কিন্তু নসর নাছোড়বান্দা, 
তিনি বিক্ষুষ্ধ আরবদের নেতৃত্ব দান করে বেশ 'িছু সংখ্যক মানুষের সাহায্যে 
আলেগ্পা ও সুমাইসাতের মধ্যবতাঁ অ9৭ দখল করেন । 'সাঁরয়া ও মেসোপটোময়ার 
নবানষস্ত শাসনকতণ তাহির 'দনের পর দিন এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নসর 
অবলাীলাক্কমে পাঁচ বছর পযন্ত এশয়া মাইনরের এই অণ্চল আপন দখলে রাখতে 
সক্ষম হন। তখন মন্ত্রী ফজল তাহহিরের স্থলে আপন ভ্রাতা হাসান-বন-সহলকে 
ইরাকের শাসনকতণ 'িনষুন্ত করলে হাসান ৮১৮ খ্বীস্টাব্দে নসরকে যুদ্ধে পরাজিত 
করে খালফার আনুগত্য স্বাঁকারে বাধ্য করেন। 

আলি বংশের পাকুয় সাহাবা ও সহানৃভ্‌তি ব্যতশত আব্বাসীয় বংশ কোনাঁদনই 
রাজক্ষমতার আঁধকারণ হত কি না তা গভীর সন্দেহেরই কথা ছিল। তখন আল 
বংশকে সরাসরি রাজশীস্ততে প্রীতচ্ঠিত করার প্রলোভনে আব্দুল আব্বাসকে 
প্রাতিশ্রাতি দিয়োছলেন, পরবতখ+কালে তা পালন তো হয়ইন, বরং প্রতারণা করাই 
হয়েছে। এ কথা আল বংশ কোনদিনই ভুলতে পারোন। অথচ আল বংশের 
সাহা ও সহানুভাীত বাতশত আবুল আব্বাসের পক্ষে জনগণের পূর্ণ ও ব্যাপক 
সাহাধ্য এবং সমর্থন পাওয়৷ মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবুল আব্বাস ও তাঁর 
বংশধরগণ রাজশান্ত হাতে পেয়ে পৃবের দেওয়া সমস্ত কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। 
রাজ-চারন্র আব*বাস্য, এমনি বৈচিন্ত্যময় ॥। এবং শান্ত হাতে পেয়ে এ শান্তধরদের 
নমম নিদেশে ও অন্যায় আদেশে আল বংশের অনেকেরই প্রাণনাশ ঘটল । রাজ 
আদেশ এমান আনবার্ধ। আল বংশের এই আগুন তাঁদের অন্তরে ধিকে ধকে 
জবলছিল, যখনই সুযোগ পেয়েছিল দাবানলের রূপ ধারণ করেছিল । 

এই সুবাদে আল বংশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার স:ন্টি 
করেন। পারস্য প্রভাবে বিক্ষুব্ধ ও বাতশ্রদ্থ হয়ে আবু সারাইয়া নামক একজন 
প্রতাবশালশ ব্যস্ত আল সম্প্রদায়ের প্রাত আনুগত্য প্রকাশ করে কুফা আঁধকার 
করেন। বাগদাদ হতে প্রোরত হাসান-ীবন-সহলের বাহিনীকে আব; সারাইয়া বারং- 
বার পরাজত করে বসরা ও মেসোপটোময়ার কিয়দংশ দখল করেন। সারাইয়া আল 
বংশোদ্ভত মহম্মদ-ইবন-ইব্রাহম-ইবন-তাবাতাবাকে অধিকৃত অণ্লের শাসকর্‌পে 


আল-মামূন ৭৫ 


প্রাতীষ্ঠিত করলেন। শুধু ইবনে তাবাতাবাকে রাজশ্ান্ততে প্রাত্ঠিতই করলেন না, 
বরং তার আনব্ষাঙ্গক সকল কাজও সমাধা করলেন। শাসকের নামাঁ্কত মুদ্রা 
তৈর করা ও আরবের সবন্্ দৃত প্রেরণ করা ইত্যাঁদ কাষবলীও সমাধা করলেন। 
সারাইয়ার প্রভাব ও ক্ষমতা বাদ্ধতে শাঁওকত হয়ে উাঁজর ফজল-ইবন-সহল বিখ্যাত 
সেনাপাঁত হারসামাকে ৮১৫ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনে পাঠান, সারাইয়া পরাগজত হয়ে 
৮০০ জন অনুচর-সহ পলায়নের চেষ্টা করলে ধৃত ওগনহত হন। সারাইয়ার 
মৃত্যুতে মেসোপটেমিয়ায় পুনরায় বিদ্রোহের দাবানল 'নর্বাঁপত হয়ে শাঁম্ত ও 
শৃঙ্খলা পুনঃ প্রাতচ্ঠিত হল। 

আরবে অরাজকতা ঃ আবু সারাইয়ার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে সমগ্র 
গজাজে ইমাম জাফর-আস-সাদকের একজন পাত্রকে খাঁলফা হিসেবে প্রাতীত্ঠত 
করলে পারস্য সীমান্ত হতে ইয়েমেন পর্যন্ত বিদ্রোহের বাহাশখা প্রজবালিত হয়ে 
ওঠে। মকায় মহম্মদ-ইবন-সাদিক, ইয়েমেনে ইব্রাহিম, কুফাম্ন ইবনে তাবাতাবার 
ধিদ্রোছ আব্বাসীরদের প্রতি আলি সম্প্রদায়ের বিরাট চালেঞ্জ স্বরূপ "মনে করা 
হল। মন্ত্রী ফজলের সাহত হারসামার সম্ভাব না থাকলেও এহেন ভয়গুকর রাজ- 
নৌতক সঙ্কটের মোকাবলা করার জন্য ফজল সেনাপাঁত হারসামাকে অন:রোধ 
করার সঙ্গে সঙ্গেই তান সম্মত হয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলেন । বারশ্রেচ্চ 
হারসামার হস্তক্ষেপে আরব ভ্‌খণ্ডে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল। তখন 
মন্ত্রী ফঙ্গল হারসামাকে আরব ও সারার শাসনকর্তা যত করেন। 

হারসামার প্রাণনাশ £ মন্তী ফজল কোন সাধু মন 'িনয়েবা কোন সং 
উদ্দেশ্যে প্রণোঁদত হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ হারসামাকে আরব ও 'সারয়ার শাসনকর্তা 
গনযুস্ত করেনীন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বীর হারসামাকে কোন প্রকারে শহর 
বাগদাদ হতে দরে সারয়ে রাখা । মন্ত্রী ফজলের সমন্ত শীন্তকে কুক্ষগত করার 
একটা গোপন আভপ্রায় ছিল, বার হারসামার মনে কিন্ত সেরুপ কিছুই ছিল না। 
গতাঁন তাঁর জীবনে সব সময় বীরের ধর্মকে পালন করাটাই জীবনের মূল লক্ষ্য 
মনে করোঁছলেন। তাই পদলোভ লালসা ও পদের মোহ তাকে কোনাঁদনই পরাষ্ঠ 
করতে পারোন। তান দেহ হতে মনেপ্রাণে ছিলেন একজন মহাবীর। তাই 
আরব ও পারয়ার শাসনভার ও দাঁয়ত্ব গ্রহণ করার পৃবেই [বমবন্ত কর্মচারী ও 
সুদক্ষ যোদ্ধা হারসামা ভেবোছিলেন একবার মার্ভে গমন করে খাঁলফা মামুনকে 
সমন্ত ঘটনা অবাঁচত করা প্রয়োজন । তাই বার হারসামা আরব ও 'সাঁরয়ার রাজ- 
মুকুট মাথায় না নিয়ে মার্ভে গমন করেন। হারসামার মার্ভে গমন যেন মল্তী 
ফজলের রান্রর ঘুম কেড়ে নিল। সন্দেহপ্রবণ মন্বখ, ঈর্যাপরায়ণ মন্ত্রী ফজলের 
সন্দেহপ্রবণতা ও ঈর্ধাপরায়ণতা এতদূর বেড়ে গেলে তান যেন আঁম্থর হয়ে 
উঠলেন। এাঁদকে, বশ্বন্ত কর্মচারা হিসাবে হারসামা খাঁলফার নিকট সমগ্র রাজ্যের 
রাজনৌতক পারাচ্ছাঁতর কথা জানালেন। তাঁকে সম্যকভাবেই অবাঁহত করলেন' 


৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


মন্ঘ ফজলের স্বৈরাচারী কুশাসনে সাম্রাজ্য আত দ্রুতই ধ্বংসের পথে চলেছে । 
খালফা পৃবাঞ্চলে অবস্হান করায় পশ্চিমাণুলের সংবাদ 'বিশেষ কিছ রাখতেন না। 
অধিকন্তু তাঁর সময় আঁধকাংশই বায় হত জ্ঞানচচশয় । সেনাপাঁত হারসামা খালফা 
মামুনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন তিনি বাগদাদে প্রত্যাবত'ন না করলে একাদন আতি 
কণ্টে পাওয়া পাশ্চমাণ্চলকে অবহেলায় হারাবেন । জ্ঞান? খাঁলফা বিচক্ষণ বখরশ্রেচ্ঠ 
ও বশ্বন্ত সেনাপাঁত হারদামার কথা মর্মে মর্মে অনুধাবন করলেন । এই সংবাদ 
দ্রুত বাগদাদের তদানীন্তন ভাইসরয় বা মন্ত্র ফজজলের কণণগোচর হওয়া মাত্রই 
ফঙ্গল হারসামার প্রাত রাগে কোধে আঁণ্নশমণা হয়ে উঠলেন। চতুর মম্্ী ফজল 
হারসামা মার্ভের 'দকে রওনা হওয়ার সঙ্গে সেই তাঁর পণ্চাতে কয়েকজন গুগুচর 
প্রেরণ করে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করেন। অতঃপর হারসামাকে গোপন পথে 
আততায়শ কর্তৃক হত্যার ষড়বন্ত্ করেন। খাঁলফার সাহত সাক্ষাতের পর বর 
হারসামা আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় একাকী অসহায় অবচ্ছায় মন্ত্রী ফজল 
করৃকি কয়েকজন আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হারসামার 
অকাল ও আকাঁস্মক মৃত্যুতে খাঁলফা মামুন হারালেন তাঁর দাঁক্ষণ হস্তে, বিশ্বস্ত 
ব্যান্তকে, বিপদের 'দিনের বন্ধুকে ; আব্বাসীয় সাম্রাজা হারাল তার অপ্রাতদ্বন্দবী 
বীর সেনাপাঁতকে। 

হারসামার মৃত্যুতে বাগদাদে বিদ্রোহ ঃ বাঁর সেনা হারসামার হত্যা- 
কাণ্ডের সংবাদ বাগদাদে পেশছান মান্র বাগদাদবাসী বিক্ষুত্ধ এবং 'দিগত্রান্ত হয়ে 
রাজধানীতে চরম উত্তেজনার সন্ট করেন। মন্ত্রী ফজল মনে করোছলেন হারসামার 
জীবনাবসান তাঁর জীননকে বাধা ও 'বপাত্ত মস্ত করবে। কিন্তু কাত তা 
হয়ান। বরং ধিপরতই ঘটোছিল। সেনাবাহনশতে বিদ্রেহ ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
মন্ত্র ফজলের আপন ভ্রাতা ইরাকের শাসনকর্তা হাসান-ীবন-সহল বাগদাদ হতে 
মাদাইনে গোপনে পলায়ন করতে বাধা হন। পরে ওয়াঁসতে গমন করে তথায় 
বসবাস করতে থাকেন। বাগদাদের বিদ্রোহীগণ হাসানকে পদচ্যুত করে মনসর- 
বিন-মাহাদকে শাসনকর্তা নিষৃত্ত করতে চাইলে তান মামুন স্বহন্তে শাসনভার 
গ্রহণ না করা পযন্ত এঁ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। অবশ্য এক বছর পর 
হাসান নানা কলা-কৌশলে বিদ্রোহীদের ক্ষান্ত করে শাসনভার পুনরথখল করেন । 

ইমাম আলি-আর-রাজির মনোনয়ন £ খাঁলফা মামুন হারসামার মৃথে 
সমস্ত কিছু অবগত হওয়ার পর চিন্তা করছিলেন একটি 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য । 
হঠাং হারসামার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ এ 'সিম্ধাম্ত নেওয়াকে আরো ত্বরান্বিত 
করল। ধর্মপ্রাণ খালফা বহ্াঁদন হতেই মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর 
বংশধরদের হাতে খেলাফত প্রত্যর্পণ উদগ্রীব ছিলেন। খাঁলফা তাঁর পূর্ব পার- 
কঙ্পনা মতো মাঁদনা হতে মুসা-শাল-কাঁকজমের পত্র তৃতীয় আলিকে মার্ভে ডেকে 
পাঠান। এবং ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে জার-রা্জ (গ্রহণযোগ্য ) উপাঁধতে ভাষিত 


আল-মামৎন ৭৯ 


করে খাঁলফা তাঁর পরবতণ উত্তরাধকার মনোনয়ন করেন। আর-রাজি বয়সে 
মামুন অপেক্ষা বেশ বড়ই ছিলেন। তবুও খাঁলফা তাঁকে এতই আপন করেছিলেন 
যে এ বয়সের একট মানুষের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন। (যেমন ইসলামের 
চতুর্থ খাঁলফা স্বয়ং আল (কঃ) বয়সে কন্যার 'পিতৃচ্থানীয় এমন ব্ান্তি হজরত 
উমর (রাঃ)-এর সাঁহত আপন কন্যা কুলসুমের বিবাহ 'দয়োছিলেন। ) এবং খাঁলফা 
মামুন আর-রাঁজকে বাগদাদে আঁধাষ্ঠত করে আব্বাসীয় প্রতীক কালো বর্ণের 
পাঁরবর্তে রসৃলে করীমের সবুজ বর্ণের পতাকা প্রচলনের 'নিদেশ দেন। আর-রাঁজ 
ছিলেন শিয়া । যার জন্য সুন্নী আব্বাসীয়দের মনে প্রকট গ্রাতক্রিয়ার স্াম্ট হয়। 
বাগদাদ পুনরায় উত্তাল হয়ে উঠল । বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হল । বাগদাদবাসী 
মামুনের কারকলাপে ক্ষ ও রুষ্ট হয়েই মাম;নের পাঁরবতে“ তাঁর 'পতৃব্য ইব্রাহিম- 
বন-মাহদকে খাঁলফা হিসাবে গ্রহণ করলেন। আব্বাসীয়গণ রাজধানী ও 
পাম্ববতর্ঁ অঞ্চলে ভ্তরাসের রাজস্ব কায়েম করল। চুঁর-ডাকাতি-রাহজানি-আ্ন 
সংযোগ প্রন্থীত সারা দেশের সাধারণ নাগরিক জীবনকে বিপব্ত করে তুলল। 
ইরাক ও হেজাজেও মামুনের বিরুণ্ধে বিদ্রোহ ছাড়য়ে পড়ল। 

মামুনের বাগদার্দ গমন £ 

ফজলের এবং রাজির মৃত্যু ঃ হজরত আঁল বংশীয় ইমাম আর-রাজকে 
খাঁলফা মনোনীত করায় যে রাজনোতক অসন্তোষ ও সম্তাসবাদী কাষধণকলাপের 
সচনা হয় তা থাঁলফা মামুনকে অবগত করাবার জনাই আর-রাঁজ স্বয়ং মার্ভে 
গ্রমন করে। তখন খাঁলফা মামুন মন্ত্রী ফজলের কুশাসন ও বাগদাদের ভয়াবহ 
পারাচ্থাতর কথা অবগত হয়ে ৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আর-রাঁজ-সহ রাজধানী বাগদাদ 
আঁভমৃখে রওনা হলেন। বাগদাদে পৌঁছাবার পূবেই মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহল 
গৃপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। অনেকেই বলেন যে আততায়ীর দ্বারা ফজল 
একাঁদন সেনাপাঁত হারসামার প্রাণনাশ করেন, সেই একই আততায়ণর হস্তে মন্ত্র 
ফজল আজ নিজেই প্রাণ দিলেন। হীতিহাসের 'কি 'ন্ঠুর সুন্দর বিচার পারহাস। 
খাঁলফা মামুন ও আর-রাঁজর যান্লাপথে তুস নামক চ্ছানে খাঁলফা হারুণ-আর- 
রাঁশদের সমাধি স্তম্ভের নিকট আর-রাঁজ হঠাৎ অসচ্হ হয়ে আকাস্মিক প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। কোন কোন 'শিয়ার মতে, আর-রাজকে 'বিষান্ত ডালিম বা আঙুরের 
রস পান কাঁরয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু সকল এীতহাসকই হত্যার এই ষড়যন্তকে 
একেবারেই কাঞ্পানক বণে অস্বীকার করেন। যেস্হানে আর-রাজ প্রাণত্যাগ 
করেন, সেই চ্হানে তাঁর সমাধর ওপর একাঁট অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করা হয়। 
পরবতরকালে এই সৌধকে কেন্দ্র করেই খোরাসানে মাশহাদ ( শাহাদাতের চ্হান ) 
নামে একটি অপূর্ব সুন্দর শহর গড়ে ওঠে । অন্যাবাধ এটি সমগ্র শিয়া সম্প্রদায়ের 
অন্যতম প্রধান তণর্থচ্ছান রূপে সমাদৃত । 


৮০ আব্বাসধয়া খেলাফত 


ইব্রাহিমের আত্মসমর্পণ $ মামুন বাগদাদের পথে নাহরাওয়ান নামক স্থানে 
কিছুাদন অবস্থান করেন। তথন বাগদাদ ও রাক্কা হতে আগত তাহির ও অন্যান্য 
কর্মচারীবঞ্দ তাঁর আনঃগত্য স্বীকার করেন। ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে খালফা 
মামূনের বাগদাদে প্রবেশ বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ, তান অতঃপর 
স্বয়ং শাসনভার পাঁরচালনার দায়ত্ব গ্রহণ করেন। তার আগমনে ইরাহিম বিন 
মাহাঁদ প্রাণভয়ে পলায়ন করলেও পাথমধ্যে ধৃত হয়ে খাঁলফার সম্মুখে হাজির করা 
হলে খাঁলফা তাঁকে প্রাণভিক্ষ। 'দয়ে ক্ষমা করেন। খাঁলফা অনুরূপভাবে সকল 
দ্রোহীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে আত শীঘ্রই বাগদাদ ও তার পাম্ববতাঁ অণল 
সমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা 'ফারয়ে আনতে সক্ষম হন। 

মামুনের পূর্ণ খেলাফত গ্রহণ (৮১৯-৮৩৩ গ্রীঃ)? 

্বণযুগের সুচনা £ ৮১৯ খ্রাপ্টাব্দে খাঁলফা মামুন স্বহস্তে পূর্ণ খেলাফত 
গ্রহণ করে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণধগের সাম্ট করেন। গ্রাথামক পর্যায়ে 
মামুনকে সাগ্রাজ্যে শাম্ত-শৃঙ্খলা প্রাতষ্ঠার জন্য সবত্বক চেষ্টা চালাতে হয় । 
ণবদ্রোহের সময় সুরম্য বাগদাদ নগরীর বহু ক্ষাতি সাধত হয়। খলিফা মামুন 
তার সংস্কার ও পহনান্মাণ করে বাগদাদকে পুনরায় প্রাচা-প্রতীচোর একটি 
অতুলনীয় ও সমৃদ্ধশালী শহরে পারণত করেন । রাজধানী পুনরায় জ্ঞানচ্চা ও 
বাবসা-বাঁণজ্রয এবং (শঞ্কেপের প্রাণকেন্দ্র রূপে সমাদৃত হল। রাজ্য শাসনের পর্ণ 
দায়িত্ব ?নজহস্তে গ্রহণ করে খাঁলফা আল-মামুন মক্কা ও মদিনার শাসনভার হজরত 
আলির জনৈক বংশধরের ওপর ন্যস্ত করেন । তিন তাঁর দুই ভ্রাতাকে কুফা ও 
বসবার শাসনকর্তাও শানষুত্ত করেন। তাঁহর-বন-হ?সাইনকে খোরাসান ও তাঁর 
পুন্ত আব্দুল্লাহকে মশর ও পরিয়ার শাপনভার দান করেন। দহ বছর খর 
তাহরের মৃত্যুতে তাঁর অপর পাত্র তালহাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। এইভাবে খাঁলফা আঁভিন্, সং, বিচক্ষণ ব্যান্তদের দ্বারা প্রাদৌশক শাসন- 
কতদের পদগৃলি পূর্ণ করে সাগ্রাজ্যের 'বাভন্ন অঞ্চল হতে বিদ্রোহের মূলোং- 
পাটন করেন। উমাইয়া খেলাফতের "দ্বিতীয় ওমরের ন্যায় খাঁলফা মামুন ছিলেন 
অতীব স্বচ্ছ চরিঘ্লের মানুষ । দ্বিতায় ওমর রাজকাষ" পারচালনার জন্য কোন- 
[দিনই কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে মূল/ দিতেন না। তিনি দকল গোম্ঠী হতেই 
যোগ্য ব্ন্তি নিষৃত্ত করতেন । মামুনও ছিলেন সেই প্রকতির মানুষ । 

বিদ্রোহ দমন £ 

নসরের বিড্রোহ দমন? ৮২২ খ্রীপ্টাব্দে নসর উকায়লি মেসোপটোমিয়ায় 
দ্রোহ করলে আব্পুল্লাহ বিন তাহির তাঁকে পরাজত করে খাঁলফার নিকট প্রেরণ 
করেন। নগর খালফার নকট প্রাণাঁভক্ষা করলে খাঁলফা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে 
ক্ষমা করলেন। ৮১৫ হতে ৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমনের সমর্থক কায়সাইট ও 
মামুনের সমর্থক কালবাইট গোষ্ঠীর মধ্যে দী্ধাদন গৃহযদ্খ চলতে থাকে ॥ 


আল-মামুন ৮১ 


আব্দলল্লাহ নসরকে আননুগ্তত্য স্বাঁকারে বাধ্য করে এই দুই গোব্নের কলহ দমনে 
সবাত্মক প্রচেষ্টা চালান । এই গোত্রয় দ্বন্দৰ ও সংঘর্ষের সৃযোগ গনয়ে স্পেন হতে 
প্রথম হাকাম কতৃক 'বিতাঁড়ত কডেশভাবাসীগণ আলেকজান্দুযা দখল করলে 
আব্দুল্লাহ মিশরে আঁভষান করে কডেশভাবাসদের আলেকজান্দ্ুয়া হতে 1বতাঁড়ত 
করলে তাঁরা ৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীট দখল করেন। 

ইয়েমেন ও খোরাসানে বিদ্রোহ, বাবেকের বিদ্রোহ, খলিফাকে 
হত্যার চক্রান্ত £ খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ইযেমেন ও খোরাসানে প্রবল 
বিদ্রোহ দেখা দিলে মামুন ইব্রাহম নামক জনৈক বিদ্রোহগীকে আত কঠোর হচ্ডে 
দমন করে দাক্ষণ আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের পূর্বাঞ্লেও খারোঁজগণ 
আব্গর রহমানের নেতৃত্বে অত্যন্ত তৎপর হয়ে সমগ্র খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। হীতমধ্যে তালহার মৃত্যু হলে খালফা আব্দূল্লাহ-ীবন-তাহরকে 
খোরাসানের শাসনকর্তা নিষূত্ত করেন এবং আব্দুল্লাহ আত কঠোর হচ্ডে 
বাচ্ছ্ তাবাদীদের দমন করতে সক্ষম হন। মামুনের খেলাফ তকালে মাজেদ্রান, 
আজারবাইজান ও আমেনিয়া অগ্চলে 'বদ্রেহী নেতা বাবেক যৃররাসীর নেতৃত্বে 
সর্বাপেক্ষা ভযঙ্কর ও 'বসজ্জনক 'বাচ্ছান্বতাবাদশী আন্দোলন পাঁরচাণলত হয়। 
বাবেক মাজেদ্রুনেব মাঁজযান গোল্রের অধিবাসগ ছিল। সে (৮৩০ খ্রীঃ) দূর্গ 
গগারসঞ্কটে তার দুর্গ স্থাপন করে সনম্পাসবাদধ কাধকলাপ পাঁরচালনা করত। 
তার দুর্গম চ্ছানে অবন্থ নের জন্য খাঁলফা কয়েকবার তাকে দমন করার চেম্টা করেও 
বার্থ হন। বিদ্রে'হী বাবেক খালফার মতিগাঁতি ও পারাশ্থাতর গুরত্ব উপলব্ধি 
করে রোমান সম্রাট থিউফিলাসের সঙ্গে হাতে হাত 'মাঁলয়ে আঁবরাম মুসাঁলম রাজা 
আক্রমণ করতে থাকেন । খাঁলফাও পাবাশ্থাতর গুর্ত্ব বথাষথ ভাবেই উপলাব্ধ 
করে আব্দুল্লাহীবন-তাহরকে বাবেক ও রোমানদের সাম্মীলত বাহনণর 
মোকাবিলা করার জন্য নিদেশ দেন। মহসালম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে না রুখতে 
পেরে রোমান সম্রাট 'থউীফপ্লাম অবশেষে 'নজ রাজ্য রক্ষার্থে বাবেকের সঙ্গে 
ভাঁবষ্যতে কোন সম্পক্ ও সহযোগিতা না রাখার অঙ্গীকারপন্রে সই করে সেনাপাঁত 
আব্দুল্লাহর সাথে সান্ধ করতে বাধ্য হন । বাবেকও দুর্গম স্হানে আত্মগোপন করে 
প্রাণরক্ষা করেন। বাবেক ইসলাম, ইহাদ ও খ্রখস্টান কোন ধর্মেই 'াববাস করত 
না। কিন্তু পৃন্জন্সে ছিল তার বিশবাস । বাবেকের উপাঁধ ছিল-_খুররামিয়া, 
অথবা লালসাগ্রন্ড। কারণ সে অবৈধ ববাহযোগে বহু সহন্দরী নারার 
সতাত্বকে হরণ করে। তাই তাকে পাপিম্ঠ বাবেকও বলা হয়। বাবেক 
ও রোমানদের সাঁম্ম'লত বাহনী ও শ্রাচজ্টাকে পষু*দস্ত করা খালফা মামুনের 
খেলাফতের একাঁট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ॥ ইতিমধ্যে ৮২৩ খ্রীস্টাব্দে খালফারও 
প্রাণনাশের একট মারাত্মক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হলে বড়বন্্রকারীদের দন্টাম্তমূলক 
শাষ্ডি দেওয়া হয়। 

আব্বাসীয়া--৬ 


২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


রাজ্য বিস্তার ৫ 

সিসিলি ও ক্রীট দখল ? রাজা বিস্তারে খালফা মামুন উমাইয়া খেলাফতের 
দ্বিতীয় উমরের নীতিকেই অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় উমর পররাজ্যকে আক্রমণ 
ও আঁধকার করাকে শুধু অন্যায়ই বলতেন না, বলতেন মহাপাপ ও কুকুরের ক্ষুধা । 
তাঁর নাত 'ছিল--শান্তিতে বসবাস করা ও শান্তি-সহ রাজ্য পাঁরচালনা করা, 
এবং অন্যান্য সকলকেই শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়া । তাই তিনি তাঁর 
সেনাবাহনীর আয়তন কোনাঁদন বাম্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং 
সেনাবাহিনশর সঙ্কোচন করে সাধারণ প্রজাবৃন্দের উন্নাতির কথা চিন্তা করোছলেন। 
বিচক্ষণ খালফা মামুনেরও নশীত তাই ছিল। তবে হঠাৎ কেউ বিদ্রোহ করে আব্লমণ 
করলে অনেক সময় তাঁর মোকাঁবলা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও সাম্রাজ্যের 
সীমারেখা বাঁদ্ধ পেয়েছে । এগুলি খালফার আঁনচ্ছাকৃত ঘটনা 'ছিল। এই নীতির 
প্রবর্তক ছিলেন ইসলামের "দ্বিতীয় সং-খাঁলফা ওমর (রাঃ ), যাঁকে ইসলাম-জগতের 
[বিশেষ শান্তধর খাঁলফা বলে আঁভাহত করা হয়। তান কোনাদনই তাঁর শান্তর 
অপব্যবহার করে কোথাও প্রথম আক্রমণ করেনান। খাঁ লফা মামুনও সেই পথই 
অনুসরণ করলেন । তাই সম্প্রসারণ নীতির পাঁরবর্তে তান শান্তি ও সম্ধ 
প্রীতন্ঠাল়্ চরম খ্যাতি অর্জন করেন । শুধু বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর সময়ে 
মুসলিম বাঁহনশ কাতিপয় অগ্ুল আধকার করেন। এই সমত্রেই ৮২৩ খ্রীস্টাঞ্দে 
উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা আগলাবিদ ও শাসনকর্তা জিয়াদতুল্লাহ তাঁদের 
পার্ববতর্* অঞ্চল আঁধকার করেন। ৮২৫ খ্রাস্টাব্দে মিশরের শাসনকর্তা একটি 
সংঘষে" ক্রীটবাসীদের পরাজিত করে ক্লীট দ্বীপ আঁধকার করেন। এতদ্বাতীত 
মুসালম আধিপত্য কাবুলেও সম্প্রসারত হয় এবং কাবুলের রাজা ইসলামধর্মে 
দশীক্ষত হন। খাঁলফা মামুনের খেলাফতে তাহর-ীবন-হুসাইন খোরাসানে 
খারোঁজ বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র পারস্য অঞ্চলে গ্বায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ৮২১ 
খ্রীষ্টাব্দে পর্বাগলায় শাসনকর্তা 'নষুস্ত হয়ে খালফার, প্রাত অনুগত্য প্রকাশ করে 

মাভ" হতে স্বাধীনভাবে রাজ্য পারচালনা করতে থাকেন। 
সঙ্গে মামুনের বিবাহ ঃ খাঁলফা মামুনের খেলাফতে কতকগহাল 
জাঁকজমকপ্‌ণ“ অনংজ্ঠান হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল মন্ত্রী হাসান- 
[বন-সহলের পরমাসংন্দরী কন্যা১৮ বছরের বুরানের সাথে ৪০ বছর বয়স্ক মামুনের 
1ববাহ। ৮২৫ খ্রপ্টাব্দে খালফার গৌরবোঙ্জবল রাজত্বের এটা "ছল একটি স্মরণীয় 
ঘটনা । উাঁজর সহলের ওয়াসিতের বাসভবনে এই এীতহাপিক রাজকীয় বিবাহ 
এইরুপ আড়্বর ও জাঁকজমকের সাথে অন্দা্ঠত হয়, যা তৎকালীন সমাজে 
নাঁজরাবহণন ছিল। অধ্যাপক 'হট্টি বলেন-এই 'ববাহে এত অত্যধিক অর্থ 
ধায় করা হয়, যা সমগ্র আরব সাহিত্যে সেই যুগের একাট আঁবস্মরণায় ব্যয়বহূল 
ঘটনা ।” মাঁণম্স্তাখীচত আসনে উপাঁবস্ট বর-বধুর মস্তকে সাসানী ট্রে হতে 


আল-মামুন ৮৩ 


হাজার হাজার বাভন্ব ধরনের মাঁণমৃত্তা বর্ষণ করা হয়। শত শত প্রদণপ রান্রিকে 
দিনে পাঁরণত করে। এই বিবাহে বরযান্রশগণ দীর্ঘ ১৭ দিন মহাসমারোহে কন্যা 
পক্ষের গৃহে অবস্থান করেন। হতভাগ্য আমনের মা রাজমাতা জুবাইদা ও 
রাজপাঁরবারের অন্যান্য মহাঁষীগণও এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের 
অনুর্প রুপমাধ্রী ও পোশাক-পারিচ্ছদের পাঁরপাট্য বহ্‌ কাব ও সাহাত্যিককে 
অন্:প্রাণত করোছল। অপর রূপ-লাবণ্যময়ী বধূ সকলের সেরা সংন্দরী বলে 
1ববোচিত হয়োছলেন । উৎসব প্রাঙ্গণে বধূর দাঁদিমা একাট স্যণের বারকোষ হতে এক 
সহন্্র মূন্তার দানা 'বাঁভন্ন আলোকসঙ্জাতে বর ও কনের মাথাতে বণ করেন। 

£পর সেগুীলকে নিয়ে ম।লা তৌর করে তা নবপারণীতার কণ্ঠে শোভিত 
করা হয় । এক মণ অম্বর দ্বারা প্রচ্তুত একটি বাত স্বর্ণের শামাদানে প্রজবালত 
করে বাসরগহ আালোঁকত করা হয়। ১৭ দিনের উৎসবপভা শেষে বরধাত্রণগণ 
যখন বিদায় 'নাচ্ছলেন, তখন উঁজর তাঁদের খেলাত বা মূল্যবান পোশাক দান 
করেন, এবং তাঁদের ওপরও ম:গ-নাভির গোলা বর্ষণ করা হয় । আবার প্রাতিটি 
গোলার ভেতত্র একাঁট করে উপঢোৌকনে নাম লাখত ছিল। এ লেখা অনুযায়শ 
কেউবা জায়গীর, কেউবা ক্লীঁতদাসা, কেউবা ক্লীতদাস, কেউবা অন্যান্য সম্পদ বা 
সম্পাত্ত লাভ করলেন। এই বিবাহে উীজরের সে যুগের & কোটি দিরহাম বায় 
হয়। পরে খাঁলফা এই রার্জকীয় বিবাহের বায় 'নর্বাহেব জন্য হাসানকে ফারেস ও 
আহওয়াজের এক বছরের রাজপ্ব প্রদান করেন। 

বুরান যে কেবল তাঁর রূপ-সৌন্দষে'র জন্য অনন্যসাধারণ ছিলেন তা নয়, 
তান 'বাবধ গুণে গুণাম্বিতা ছিলেন। যার জন্য পরবতর্ণকালে বুরান তাঁর 
অসামান্য বাদ্ধমান ও বিচক্ষণ স্বামীর ওপরও বহু রাজকাষে ধথেন্ট প্রভাব 
[বস্তার করতে সক্ষম হন। 1ঠনি বদানাতার জন্যও বণেষ সৃখ্যাতি অর্জন করে- 
ছিলেন। তবে দুঃখের বিষয়, এই রাজকীয় বিবাহ দীঘণদিন শ্ছায়ণ হয়নি। 
কেননা, ৮৩৩ খ্রাপ্টাব্দে ১ আগস্ট খালফা মামুন পরলোকগমন করলে পরমাস্‌ন্দরী 
বুরান মান্র ৮ বছর স্বামীর সংসার করার পর ২৬ বছর বয়সে বিধবা হন। বুরান 
1কন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও পণ্াশ বছর পর্যন্ত জীবত থেকে সাম্রাজোর গৌরবময় 
যুগ হতে তার উথান-পতনের বহু হীতিহাসের সাক্ষী হয়োছলেন। বুরানের 
ীববাহ পূর্বজশীবন ১৮ বছর» বিবাহিত জীবন মান্র ৮ বছর ও পরবতন বৈধবা- 
জগবন ৫০ বছর, অথণাৎ [তান ৭৬ বছর জীবিত ছিলেন। 

মামুনের মনোনয়ন দান ও মৃত্যু 8 মামুন বারবার গ্রীক আক্রমণকে স্থায়শ- 
ভাবে প্রাতহত করার উদ্দেশ্যে সীমান্তে তারসাসের ৭০ মাইল উত্তরে টারানা নামক 
স্থানে একাঁট সহীবশাল সঃরাঁক্ষত লামারক থাঁট িমণণের কাজ আরম্ভ করেন। 
এই ঘাঁটির প্রার্থামক কাজ সমাপ্ত করে পুত্র আব্বাসকে এর তত্বাবধানের ভার দিয়ে 
তারসাসে (তান প্রত্যাবর্তন করেন। শরতের এক গরম 'দিনে ভ্রাতা আবু-ইসহাকের 


৮৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


সঙ্গে পার্বত্য অণুলে বাদানদন নামক একটি 'নর্ধারনীর পাশে উভয়েই ওর শখতল 
জলে পদাপন্ত করলেন। সেখানে উভয় ভ্রাতা প্রাণভরে সদ্য আনা টাটকা খেজুর 
খেলেন এবং বরফ-শীতল পান পান করে তৃপ্ত হলেন। পরে রান্রে তাঁরা উভয়েই 
জরে আক্লাম্ত হলেন। মামুন এই জবর হতে আর উঠলেন না। খাঁলফা মামুন 
তাঁর অবস্হা সঙ্কটজনক বুঝতে পেরে ভাবা উত্তরাধিকারী মনোনয়নে মনস্হির 
করলেন । তান মৃত্যুর পূর্বে ম্রাতা কাঁশম ও পুত্র আব্বাসকে খেলাফত হতে বাঁণত 
করে আপন অপর এক যোগ্য ভ্রাতা ইসহাক মহম্মদকে “ম£তাগসম বিল্লাহ” উপাধি দান 
করে খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। অতঃপর তান ৮৩৩ 
খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট তারসাসে শেষ 'নিঃম্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স 
হয়েছিল ৪৮ বছর । প্রথম ছ' বছর থোরাসানের শাসনকত 'হিসাবে কাজ করার পর 
৮১৯-৩৩ খ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত খালফার পদ অলঞ্কৃত করেন। 

মামুনের চরিত্র £ খালফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন দীর্ঘ সংঠামদেহা ও সাম্্রী 
এবং গাম্ভীরপূর্ণ চেহারার আঁধকারী 'ছিলেন। তাঁকে মধ্যবগের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
নুপাঁত বললেও অত্যান্ত করা হবে না। বাল্যকালে মামুন ব্যাকরণ বিশারদ খাঁলল 
বসরীর নিকট ভাষাতত্ব, ইমাম মালিকের 'নকট হাঁদস, এবং বহু খ্যাতনামা 
সাহাত্যকদের নিকট আরবী ও পারস্য সাহত্যে অসাধারণ ব্যংপাত্ত অন করেন। 
মামুন শিশুকালে মাতা পারস্যবাসী মারাজলার প্রভাব ও মাতার মৃত্যুর পর 
বারেক উাজর জাফরের প্রভাবে 'বিদোংসাহা হয়ে ওঠেন, তাই তাঁর চিরে পারস্য 
প্রভাব মূর্ত হয়ে ওঠে । মামুন বাল্যকালেই পাঁবন্্র কোরআন কণ্ঠস্হ করে হাফেজ 
উপাধ লাভ করেন এবং কোরআনের ব্যাখ্যা তফাঁসর শাস্রেও বিশেষ পারদাশতা 
আরজজন করেন। পিতা খাঁলফা হারুণ-আর-রশিদ পত্রের রাজোচিত গুণাবলী, 
উদার মনোভাব, পাশ্ডিত্যপূর্ণ 'সম্ধান্ত, কর্মস্পৃহা, বিচক্ষণতা, উপাস্হত বৃদ্ধি ও 
আকষ্ণণয় ব্যান্তত্বে মুগ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান হলেও তান তাঁকে 
তাঁর 'ঘ্বতীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করে জ্ঞানীর পারচয় দিয়ে বান। 

খালফা মামুনের স্বভাব ছিল শাম্ত ও সংযত। পিতার ন্যায় ন্যায়নিষ্, 
মহান:ভবতা, বদ্যোৎসাহতা, ধায় সাঁহষদূতা ও উদারতার জন্য তানি জনসমাজে 
সমাঁধক পারাঁচিত ছিলেন। 'তাঁন ধর্মে কোন গোঁড়াঁম পছন্দ করতেন না। তবে 
1নজে ছিলেন অত্যন্ত ধারক ও ধর্মভীরু । "তান প্রতি রমজান মাসে কোরআন 
শরীফ তৌন্রশ বার খতম করতেন। বিশাল কোরআন শরীফ এক মাসে এতবার 
খতম করা আজও মুসালম সমাজে জতাব দূর্লভ | তাই মামুনের গুণাগণের কথা 
বলতে গিয়ে বহ্‌ এতিহাঁসক বলেন-_-প্রগাড় প্রজ্ঞা, দঢ়ে সংকঞ্প, অপূর্ব বুম্ধিমত্তা, 
[ন্+কতা, বদান্যতা প্রীত রাজেোচিত গুণাবলীর জন্য তিনি আব্বাসীয় বংশের 
সবণপেক্ষা প্রাসম্ধ ব্যান্ত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক স্মরণীর ঘটনা 'লাপবদ্ধ, 
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আছে। আব্বাসীয় বংশের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা আধকতর কোন জ্ঞানণ ব্যান্তই 
খেলাফত লাভ করেনাঁন।” 
মামুনের রাজত্বকালের রাজকীয় ঘটনাবলণী নেহাত গতানংগাঁতিক ও বোঁচন্র্যাবহণন। 

কেননা তাঁর ঘানাসকতা 'ছল জ্ঞান-বিজ্ঞানাভীত্তক। তান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ 
যতটা চেয়েছিলেন তা অপেক্ষা চেয়েছিলেন জ্ঞানশীবজ্ঞানের সম্প্রসারণ । তাই তাঁর 
রাজত্বকালে দ্যাট বিষয় ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধকার করেছে। 
প্রথমটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভ্‌তপূব উন্নাতি। দ্বিতীয়টি, মামুন কর্তৃক মৃতাজলা 
মতবাদ সমর্থন। এই উভয় বিষয়ে মামুনের সক্রিয় ভামকা বিশেষভাবে উল্লোখ- 
যোগ্য । 

উদ্ার মনোভাবের জন্য বিচক্ষণ মামুন প্রাসম্ধ লাভ করেছিলেন। ঘযাঁদও 
শৈষাবাঁধ সেই উদারতার মাপকাঠি ঠিক রাখতে পারেননি । খাঁলফা তাঁর দরবারে 
রাজোর কৃটনশীতকদের ছবারা আলোচনায় রাজ্যের সম্প্রসারণ করা নীতির পাঁরবর্তে 
গতাঁন তাঁর দরবারে 'বাভন্ন ধের, 'াভন্ন মতের স্বনামধন্য পাঁণ্ডতদের আমল্্রণ ও 
আহ্বান জানয়ে দিবারান্ত আলোচনায় মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন । মামুন ছিলেন 
এমান রুচবান পুরুষ ষে, পররাজা, প্রতিবেশী রাজ্যকে আঁধকার করার পাঁরবর্তে 
গৃতাঁন চেয়োছলেন তাঁদের জ্ঞানভান্ডারকে জয় করতে, খাঁলফা 'ছিলেন এমান জ্ঞানের 
পৃজ্ঠপোষক ও গুণন্রাহী । গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এই যুগে মানব-মনে যে প্রভাবের 
সার হযেছিল, খাঁলফা মামুন আঁত খোলামনে এ দর্শনজাত মানবসভাতার বহঃ 
প্রশ্নের উত্তর খজে পেতে চেষ্টা করোছলেন। যে আঁবচাঁলত নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা 
সহকারে খাঁলফা মামুন সকল পাঁণ্ডতের সকল রকম আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করতেন, এবং তাঁদের সুক্ষ ও জটিল তত্তের মর্ম উপলব্ধি করতেন, তা হতে 
একাঁট 'জানস আত সহজেই বোঝা যায়-_খালপফার 'বিদ্যাবন্তা ও মনের প্রসারতা । 
আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শ্রষ্টার সাথে স্ান্টর তথা মানুষের সম্পর্ক এবং 
ষ্টার প্রকাতি। দিনের পর 'দিন, মাসের পর মাস এই সকল আলোচনান্তে ধারে 
ধশরে খাঁলফা মামুনের ভেতরে এক যুগান্তকারী সুদরপ্রসারী আলোড়ন দেখা 
দিল। তাঁর জ্ঞানীপপাসহ, অনুসাম্ধিংস মন যেন কোথাও খজে পেল। 'তাঁন 
িরাচাঁরত ইসলামধর্মের গতানুগাঁতক মতবাদের কোথাও মদ, কোথাও বা 
তণর 'িরোধতা করে মৃতাঁজলা মতবাদে দীক্ষিত হলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী 
মানুষ নিজের ইচ্ছাল্যায়শী কাজকর্ম করতে পারে । এট পর হতে নির্ধারিত 
নয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা হতে পৃথকও নয় । কোরআন সং্ট বস্তু, 
অনাদ নয়। 

মামুন চরিব্রের সর্বাপেক্ষা দন্ভাগ্জনক ও মর্মান্তিক ঘটনা এবং পাঁরতাপের 
[বিষয় হল ইসলামের যে অন্তীর্নীহত সহনশীলতা, উদারতা ও সাঁহফৃতা একাঁদন 
চিন্তার মহীন্তর আন্দোলনকারী মুতাজিলা মতবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং ইসলামের 


৮৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


যে সহনশীলতা ও সাঁহফুতার বলে মামুন উত্ত গতবাদকে বেছে নিতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, বড়ই পাঁরতাপের 'বষয়--জীবন সায়ান্ছে মামুন চিম্তাব-মহাস্তর যে 
পথকে নিজে পছন্দ করেছিলেন, ইসলামের সেই চিন্তার মশুন্তকে, চিন্তার 
স্বাধীনতাকেও হরণ করলেন । উদ্বারতার পথকে, সাহফ্কতা ও সহনশীলতার পথকে 
নিজেই অবরোধ করে দাঁড়ালেন। এ যেন একটি মানৃষ একট ছাগলকে বাঘের মুখ 
থেকে বাঁচিয়ে বাঁড়তে এনে নিজেই বধ করে খেয়ে ফেলল । মামুনের জীবনে এই 
দৃঝ্টান্তের প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, পারশেষে মত্ত বদ্ধ ও যাযান্তবাদণ আন্দোলনের 
সমর্থক মামুন স্বীয় মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে বড়ই অসাহষ্ মনোভাব প্রদর্শনের 
পারচয় দিলেন। কোথাও সরকার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে জোরপূবক আপন 
পাঁরষদের ওপর, কোথাও জনসাধারণের ওপর, কোথাও উলেমা ও কাজশদের ওপর 
এই মতবাদ ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এমনাঁক তান যখন সীমান্তে 
যুদ্ধরত ছিলেন, তখন বাগদাদের শাসনকর্তার ওপর এই মর্মে ফরমানও পাঠান 
যে, তিনি যেন প্রধান পণ্ডিতগণকে মৃতাজলা মতবাদ সম্পকে প্রশ্ন করে তাঁদের 
উত্তরগৃলিকে খাঁলফার অবগাঁতর জন্য পাঠিয়ে দেন। জানা যায়, বাগদাদের 
আঁধকাংশ পাঁণ্ডতগ্রণ ও কাজীগণ আপন আপন বি*বাসবলেই হোক অথবা ভয়েই 
হোক, অথবা কোন জাগ্ঁতক সিবধার খাতিরেই হোক খাঁলফার মতে মতগ্রকাশ 
করে আপাতত 'বপন্মৃন্ত হলেন। 'িম্তু কোনও কোনও দ-ঢুচেতা পণ্ডিত আপন 
আপন মতবাদে অটুট থাকলেন, সরকার ফরমান মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। 
তাদের উত্তর ছিল কোন জাগাঁতক ভয়ে বা প্রলোভনে তারা তাদের আখেরাত 
( পরকাল ) সম্পকে মতবাদকে 'িছহতেই পাঁরবতন করবেন না। এই দলে গছলেন 
জগাদ্বখ্যাত ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বল। মামুনের খেলাফতে জগ্গীদ্বখ্যাত এই 
মনীষার সনাতন ধর্মের প্রত ত্যাগ স্বীকার ও সকল সরকারী নির্যাতনের মুখো- 
মাঁথ দাঁড়য়ে অবলীলাকুমে স্বীয় মতে আঁবিচলিত থাকা সে যুগের ইতিহাসের এক 
অবর্ণনীয় লোমহর্ষক চমকপ্রদ ঘটনা । 

খাঁলফা মামুন চরিত্রের উপসংহারে আমরা দুটো কথাই বলতে পার । পাাঁথবীর 
শীশ্তধর সম্রাটগণ তাঁদের শান্তর মোহে ও মাদকতায় অনেক সময় অনেক ক্ষুদে সম্রাটদের 
শুধু পদদলিত করে লাঞ্না করেই রেহাই দেনান ; প্রথমে তাঁদের সম্পদ নিয়েছেন, 
পরে মান-সম্মানটুকুও ছিনিয়ে পিয়েছেন। পাঁরশেষে নির্মমভাবে প্রাণটকুও শেষ 
করেছেন। খাঁলফা মামুন কখনও এই চারন্রের মানুষ ছিলেন না। তবে তান 
সম্াটও 'ছিলেন, তাঁর শান্তও 'ছিল, আবার শীল্তর মোহ ও মাদকতাও জুটোছল। 
তাই পারশেষে এই শান্তর মোহে ও মাদকতায় বহু রাজাকে ভূলুণ্ঠিত না করে 
ধনজে জ্ঞানী ও গুণশ হয়ে বহ7 জ্ঞানী ও গুণপদের ভূলণ্ঠিত করলেন । সাহফতা 
ও সহনশশলতার সাথে চিন্তার মীন্তর পথের প্রথম রাজকাঁয় গ্রহরাঁও অগ্রদূত হয়েও 
পাঁরশেষে আপন অজ্ঞাতে সেই পথকেই অবরোধ করে দাঁড়ালেন । এ দুটো কথা এক 


আল-নামহ্ন ৮৭ 


কথায়-_মামহন শান্তর মাদকতাটাকে রাজাদের ওপর না চাপিয়ে পাণ্ডতদের ওপর 
চাঁপয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন আপন অজ্ঞাতে । 

মামুনের চরিত্রের বিশ্লেষণ 8 আত প্রাচীন ও প্রবাদবাকা ইতিহাস 
কাউকেই ক্ষমা করে না, নিজে নিজেই পুনরাবাত্ত করে । আব্বাসীয় ষুগের অতাঁব 
বিচক্ষণ খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামহনের চীরন্লে ও জীবনে হীতহাসের এই সত্যকে 
লক্ষ্য করা যায়। উমাইয়া বুগও ( ৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) এ হতে 'নত্কীতি লাভ করতে 
পারোন। উমাইপা ধৃগের ইতিহাস সম্পকে যারাই ওয়াকবহাল আছেন, তাঁরাই 
জানেন খাঁলফা আব্দুল মাঁলক ( ৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) ও তাঁর সৃযোগা সম্তান খাঁলফা 
আল-ওয়ালদ ( ৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ )-এর সময় ইরাকের শাসনকর্তা হাঙ্জাজ-বন- 
ইউসূফ অপর পক্ষকে দমন ও শাসন করার জন্য আত নির্মমভাবে দেড় লক্ষ 
প্রাণকে নিম্ল করেন । তাঁর এই ন:শংস ও ববরতার জন্য 'আরবদের 'নরো” 
( ৩1০ 0109 /১185 ) অর্থাৎ নিচ্ঠবতাব দেবতা বলে কুখ্যাত অর্জন করেন। 
নিজ্চুবতাব কাহনী ও 'নমমমতার ইতিহাস এইখানেই শেষ হল না। প্রথম 
ওয়ালদের পর থাঁলফা রূপে এলেন সুলাইমান (৭১৫-১৭ থ্ৰীঃ)। "তান 
হাজ্জাজের এই নিম্ঠুরতাকে অত্যন্ত ক্রোধভরেই গ্রহণ করোছিলেন। হাজ্জাজ 
সুলাইমানের রাজ্যলাভেব পূবেই মততযুবরণ করে ইতিহাসের বহু তন্ত ঘটনার 
কবল থেকে ম্যান্তলাভ করেন। হাঙ্জাজের প্রাত ক্ষোভবশত খাঁলফা সুলাইমান 
মান্রাতীরন্ত ভাবে প্রাতিশোধ গ্রহণকরায় অনেক অঞুলা জীবন অকালে প্রাণ হারাল। 
যেমন--সম্ধ্াবজজয়শ বীর মহম্মদশীবন-কাসম, এঁশয়াবিজয়শী বীর কুতাইবা, 
স্পেনাবজয়শ বীর মূসা ও তারক । একাদন যে বীর সন্তানদের বীরত্বে এঁশয়া, 
ইউরোপ ওআ'ফিকায় ইসলাগের পতাকা উত্ভীষমান হয়েছিল, আজ তাঁরাই আত 
করুণভাবেই প্রাণ হারালেন । সুলাইমানের মান্রাতিরি্ত প্রাতশোধ গ্রহণের মূলে 
পাই হাজ্জাজের চরম নিষ্ঠুরতা । সহতরাং হাঙ্জাজের ইতিহাস ও উত্তর 
খলিফা সমলাইমানে পুনরাবৃত হল। 


ঠিক অনুরূপভাবে আব্বাপীয় খালফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন মৃতাঁজিলা 
সম্প্রদায়ে প্রাত আত'রিন্ত অনুরন্ত ও ভন্ত হয়ে সে ষৃগের যৃগমানব মহাপশ্ডিত ইমাম 
আহমদ-ইবন-হাম্বলকে কারাগারে 'নাক্ষপ্ত করে ষে হৃদয়হনতার, যে নম্ঠুরতার ও 
নিম্মতার পরিচয় দেন, তার পুনরাবাত্ত ঘটে পরব খালফা আল-মৃতা 
ওয়াকলের খেলাফতে ৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাঞ্দের মধ্যে । ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তিই 
একাঁদন সীবশাল আব্বাসীয় খেলাফতকে ধরার বুক হতে মুছে ফেলল । আব্বাসীয় 
শেষ খাঁলফা আল-মুসতাসম (১২৪২-৫৮ খ্রীঃ) শিয়া সম্প্রদাযের প্রাত অকথ্য 
অত্যাচাব চালালেন, তা তাঁরই শিয়া উাঁজর আর সহ্য করতে না পেরে গোপনে 
তাতারের মঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বাগদাদ আকুমণের আমন্ব্রণ জানিয়ে আব্বাসীয় 
খেলাফতের শেষ চিহটুকুও 'নীশ্চঙহ্ন করে 'দিলেন। এইভাবেই একাঁদন স্পেনের 


৮৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


অতশব অত্যাচারী রাজা রডাঁরক 'সিউটা দ্বাঁপের ক্ষুদ্র রাজা কাউন্ট জহালয়াসের 
পরমাসুন্দরী 'ববাহযোগ্যা কন্যা ফ্লোরিন্ডার *লীলতাহানি করলে পিতা জুলিয়ান 
ক্ষোভে ও কোধে অন্ধ হয়ে মুসাঁলম সেনাপাঁত মূসাকে স্পেন বিজয়ের আমন্মণ 
জানান। স্পেন সম্পূর্ণভাবে 'বাঁজত হল ৭১২-১৪ খ্রাস্টাষ্দের মধো। গ্রাতাঁট 
ক্ছানেই ইতিহাসের পৃনরাবাত্ত ঘটতে দেখা গেল । 

আল-মামুনের কৃতিত্ব £ 

্বর্ণযুগের আটা মামুন 8 তংকালীন বিশ্বে আল-মামুন ছিলেন মনশষী 
সম্রাট ॥ মাঝে মাঝে পাঁথবাঁর বুকে এরূপ মনীষী সম্রাটদের জন্ম সারা ধরনণকে 
ধন্য করে তোলে । কেননা, রাজশান্ত 'চিরাদনই অপ্রাতহত ও রাজ-আদেশ চিরাদনই 
আঁনবার্য। এই অগপ্রাতহত ও আনবাধ" শান্ত খন মানুষের শুভ কাজে ব্যয় হয়, 
তখন মর্তের বৃকেই স্যান্ট হয় স্বর্গ, তখন বৃগ হয় স্বর্ণযৃগ ॥। খাঁলফা মামহন 
সেই স্বণ“যৃগের ভ্রম্টা । 

যাঁর দ্বিধাহীন সমর্থনে ও সঞ্চেকোচহীন পৃজ্ঠপোষকতায় মুসাঁলম সভ্যতার 
সামান্য উৎকর্ষ সাঁধত হয় এবং যার প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় সারা 'বশ্বে। 
জ্ঞানশীবজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র 'ছল না যাতে মামুনের যুগের কবি, দাশশনক, 
জ্যোতার্বদ, ইতিহাসাবদ, চ্ছাপত্যাবদ, অওকশাস্ম 'িশারদ, আইনজ্দ, ধর্মবেত্তা, 
চাঁকংসক, চারু ও কারুশিজ্পী ও অন্যান্য মনীষাঁগণ অসামান্য অবদান রেখে যান- 
€ন। এীতহাঁসক আমীর আঁ বলেন--“মামুনের খেলাফত ল্যারাসনণয় 
ইতহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জবল অধ্যায় । যথাথই একে ইসলামের অগ্যাস্টান 
ঘুগ বলা হয়েছে । তাঁর বশ বছরব্যাপী শাসনকাল বাদ্ধবৃত্তর 'বাভন্ন ক্ষেন্্ে 
মুসলমানদের মানাসক উৎকর্ষের আবিস্মরণীয় কীত“ রেখে গেছেন ।” মামুনের 
শাসনকাল সন্দেহাতীত ভাবে ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় 
যুগের সৃম্ট করে আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণষুগের সৃচনাও করে। 

পিতা হারুণ ও পুত্র মামুন £ হারুণের কবিতা ও সঙ্গীতের প্রাত খুব 
বোঁশ আকর্ষণ ছিল। এই আকষণণই তাঁর রাজত্বকে আরবোপন্যাসের মর্ধাদা দান 
করে। কিন্তু পত্র মামুন যাঁর ধাঁশাস্ত ও প্রজ্ঞা তাঁকে জ্ঞান-জগতের আত উচ্চাসনে 
আঁধাঙ্ঠত করে। প্রথম জীবনে ধর্ম-সাহিতা প্রস্ভাীত সকল কছুর সার্থক চা করে 
পরবতাঁ জীবনে জ্ঞান যখন পাঁরপক রূপ ধারণ করেছে, তখন তান দর্শন ও 
1বজ্ঞানে আঁধক আকৃষ্ট হন। মামৃূনের এই আকর্ষণই একাদন মূতাঁজলা নীতিকে 
জনসম্মহখে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তোলে । 

মাঁমুনের চরিত্রে প্রভাব ? মামুনকে প্রথম জণীবনে অর্থাৎ বাল্যে এবং 
পরবতা জীবনে অর্থাৎ যৌবনে মাঁহলাদের মধ্যে দু'জন মাহলা খুবই প্রভাবান্বিত 
করেন। প্রথম জীবনে মা পারস্য তনয়া মারাজিলা এবং পরবতা জীবনে পত্বী সহল 
ঘুহিতা বুরান। পুরুষদের মধ্য প্রথম জীবনে শিক্ষক ও পরবতাঁ জীবনে উাঁজরের 


আল-মামুন ৮৯ 


প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সমন্ত মানুষের প্রভাবে মামুন গতানুগাঁতিক গোঁড়া 
সনাতন ইসলামি ধর্মমত বর্জন করেন। 

ধর্মমত ঃ খেলাফত লাভের দু বছর পর্যত তিনি পারস্য ও খোরাসানে 
বসবাস করে সেখানেও জ্ঞানচর্চায় মন্ন থাকেন। নিজে শিয়া মতাবলম্বণ হয়েও 
শিয়াধর্মে তান সন্তুষ্ট থাকতে পাবেনান। ধমর্শয় গোঁড়াম ও প্রাচীনপন্ছীদের 
একপেশে মতবাদকে সকল প্রকার আধ্যাঁত্বক ও মানাঁসক উন্নাতর অন্তরায় বলে 
মনে করতেন। মামুন নিজে ছিলেন দার্শীনক এবং যান্তবাদে তাঁর গভীর 'বশ্বাস 
ছিল। তাঁরই আগ্রহে ও পৃচ্ঠপোষকতায় মৃতাজিলা নশীতর সম্প্রসারণ ঘটে। 
এবং র্রাম্ট্রীয় মর্ধাদা লাভ কবে এক সাথে কয়েকাঁট ডাবল-প্রমোশনও লাভ করে। 

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ? 

জ্ঞানচর্চ আরবের মুঞ্পলিম খেলাফতকে প্রধানত দি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। উমাইয়া ধুগকে বলা হয়_'আরব যুগ এবং আব্বাসীয়া যুগকে বলা হয় 
ইসলাম ধুগ্গ। আব্বাসীয়া ষফুগের পাঁথবীর রূপ-নিকেতন বাগদাদ নগরীতে 
জাতি-ধর্ম 'নাবশেষে মহাজাতি মহামানবের মিলন হয়েছিল । 'বশ্বের হীতহাসকে 
এই যুগ প্রভাবান্বিত করেছে জ্ঞানেশীবজ্ঞানে । সেজন্য অধ্যাপক 'হাট্র বলেন-_ 
“এই যুগে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুন্বপূর্ণ বাঁদ্ধবশত্তর জাগরণ ও 
গিন্তার গবকাশ ঘটে । এই সময়ই ইতিহাস সন্টর সবশাপেক্ষা তাংপরপূর্ণ 
অধ্যায়ের সৃষ্টি করে 1” এই সময় আরব জ্ঞানচচ্চা সাধারণত দুটো ধারায় প্রবাহত 
হয়ঃ প্রথমটি আরব জাতশযতাবাদে অন:প্রাঁণত কার্যাবলশ, যেমন--ধর্ম তত্ব, 
ভাষাতত্ব, ইতিহাস, ব্যবহাঁরক আইন প্রভৃতি এবং 'দ্বিতীয়াট দর্শন, ভ্‌গোল, 
অওকশাস্, জ্যোতাবিদ্যা, চিকিৎসাঁবদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্র প্রন্ভীত। 

প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহুক $ আব্বাসীয় খেলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
যে মহশর্হ দেখা যায়, একাঁদন তার বীঁজ বপন করেছিলেন খালফা আবু জাফর 
আল-মনসূর। এই বাঁজ আত সধত্বে অগ্কুরিত হয়েছিল খাঁলফা হারুণ-আর- 
রশিদের সময় ॥ এ চারাবৃক্ষাট পরব্তঁকালে খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামঃনের 
খেলাফতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কৃীম্ট, সভ্যতার সংস্বাদহ ও সুবৃহৎ ফল-বক্ষের 
মহার্হ রূগে দেখা দেয়। বৈদেশিক প্রভাবে মুসালিম জ্ঞান-ীবজ্ঞানের চ্চা ও 
অনশগলনের উন্মেষ আব্বাসীয়া বৃগেই প্রবল আকার ধারণ করে। ব*ব জ্ঞান- 
ভান্ডারের জ্ঞান আহরণ্রে জন্য আব্বাসীয়া যুগের অনসাম্ধৎসা, বাদ্ধিবৃতি, 
একানষ্ঠ অনরাগ ও জ্ঞানস্পৃহা তদানীন্তন বিজ্ঞসমাজের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছিল । 
আব্বাসীয়া ধুগের মুসলমান পাঁণ্ডতগণ আব্বাসীয় খাঁলফাদের পৃজ্ঞপোষকতায় 
শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, সভাতার চরম উৎকর্ষ সাধন করে স্ব- 
যুগের সূচনাই করেনান বরং লঃপ্রপ্রায় প্রাচীন বিশ্ব-সভাতার ধবংসপ্রাপ্ত ও 
ধ্ংসোন্মুখ বহু মূল্যবান 'জীনিসকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে প্রাচীন মানব 


৯০ _.. আব্বাসীয়া খেলাফত 


সভাতার ধারক ও বাহকের গৌরবলাভ করেছেন। এইক্ষেত্রে বিশ্ব-সভাতার 
সংরক্ষণে আব্বাপীয় যুগের মুসলমান পাণ্ডতগণের অবদান অসামান্য ও চির- 
স্মরণীয় । তাঁদের হস্তক্ষেপ ব্যতীত আজকে 'দিনের ধিম্ব-মানব 'বগত প্রাচীন 
িশ্ব-সভ্যতার অনেক ক মূল্যবান 'জাঁনস হতে একেবারেই বাঁণত হত। এই 
কারণেই বহু িদেশশ এীতহাসক তাঁদেরকে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে 
আভাহত করেছেন। 

“বায়তুল ছিকমা? জ্বান-মন্দির ঃ জগাদ্বখ্যাত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ জ্ঞানী ও 
গৃণগ্রাহী সম্রাট মামুন বিশ্বের গুপ্ত ও লংগ্তপ্রায় জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সংরাক্ষত ও 
সুরাঁক্ষত করার জন্য তদানীন্তন পাণ্ডতবগের দ্বারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। এই 
অধ্যায়ে সমগ্র সমাজের পণ্ডিতবর্গের চেষ্টা ও সাধনাকে [তান সাদরে আপ্যায়ত 
করে প্রাণবন্ত করোছলেন। গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে জ্ঞানের উপকরণ উদ্ধারে ও 
আহরণের জন্য [তিনি ইবন-মাসওয়া ও হুনাইন ইবন ইসহাকের নেতৃত্বে কনস্টা'ণ্ট- 
নোপল ও 'সাসাঁল হতে গ্রাঁক ভাষায় 'লাখত পাশ্ডীলাঁপ সংগ্রহ করেন। এই ভাষা 
ছাড়াও পৃথবাঁর অন্যান্য মূল্যবান ভাষাগ্ীলতে 'লাখিত পাশন্ডুলাপ হতে জ্ঞান 
আহরণের ও উদ্ধারের জন্য খাঁলফা ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সে-ষুগের জ্ঞানতীর্থ 
বাগদাদ নগরণতে “বায়তুল িকমা? (130056 ০% 11500 ) নামে একটি আদ্বতণয় 
গবেষণাগার জ্ঞান-মান্দর প্রাতষ্ঠা করে চির খাত অজ্ন করে গেছেন। এই 
বি“ববিখ্যাত গবেষণাগারে অসংখা 'বভাগ খোলা হয়েছিল। যাদের মধ্যে তিনাঁট 
বিভাগ প্রধান রূপে পারগাঁণত 'ছিল, যেমন-_অন:বাদ বিভাগ, গ্রন্ছ বিভাগ, শিক্ষা 
বিভাগ । প্রখ্যাত মনীষী হুনাইন-ইবন ইসহাক এই 'বিশব-বিখ্যাত গবেষণাগারের 
প্রথম মহা পারচালক হওয়ার গৌরব অন করেন। খাঁলফা মামুন জ্ঞান 
অন্বেষণে ও জ্ঞানের সংরক্ষণে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ষে উন্মাদনা দেখয়েছেন, 
তা হতে একথা নঃসন্দেহে বলা যায়--পৃাথবীর যত রাজা-বাদশা, সম্রাট- 
শাহানশাহ ছিলেন, তাঁদের প্রায়ই সকলেই বান্ত ছিলেন অন্যায়-আবচারে, 
অত্যাচার-ব্যাভচারে, ধনাগারের বাঁদ্ধকজ্গে, রাজ্য সম্প্রসারণের অন্ধমোহে £ 
যেখানে তাঁদের 'ববেক ছিল বাঁজত, জ্ঞান 'ছল গ্ার্বত, আশা 'ছিল অসামান্য, আত্মা 
ছল অতৃপ্ত, ক্ষুধা 'ছল কুকুরের ন্যায় । খাঁলফা মাম;ন একজন শা্তধর সম্রাট হয়েও 
এই অধ্যায়ের ছিলেন পূর্ণ ব্যাতিক্রম ও বিপরীত । অন্যানা সম্রাটগণ যেখানে 
শুধু ধন সংগ্রহে ও রাজ্য সম্প্রপারণেই ব্যন্ত। তখন জ্ঞানের প্‌জারী খাঁলফা 
মামুন ছিলেন জ্ঞান-মান্দর গঠনে বান্ত, তাই পাথবীর সম্রাটদের জ্ঞনচ্চার 
ইতহাসে জ্ঞানীপপাসু খালফা মামুন শুধু অগ্রদূত বা অগ্রণীই নন, এই পথের 
1তাঁন পাঁথকৃত, এই পথে তান অপ্রাতদ্বন্দৰী, অতুলনীয়, অভাবনীয় ও অচিম্তানয় 
ব্স্ত। 

অনুবাদ £ “বায়তুল 'হিকমা' নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা 


আল-মামুন ৯১ 


উজ্জল ও গৌরবময় যুগের উন্নাতির ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতক বলে পারচিত। 
খালফা এই অনুবাদ কাজের জন্য পারাঁসক, হিন্দ, গ্রীক, খ্রথস্টান, আরবণয় এবং 
অন্যান্য 'বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী ও পাঁণ্ডতগণকে শিক্ষামূলক কাজে নিয়োজত 
করেন। দেশের 'বাঁভন্ব অণ্ল হতে অনাদূত ও অবহেলিত মূল্যবান পাণ্ডুঁলাপ- 
গুলি সংগ্রহ করে সেগ্ল যথাথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিদেশ হতে 
কোথাও রাজদ্‌ত কোথাও বা রাজপ্রাঁতানীধ মারফত সব দেশের জ্ঞানভাণ্ডার হতে 
মূল্যবান পাণ্ডুলপিগল সংগ্রহ করে তাদের অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। একমান্তর 
থাঁলফারই পৃন্ঠপোষকতায় গ্যালেন, ইউুড, টলোম প্রমুখ মনীষাঁবৃন্দের 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্হাবলী এবং বিশ্বাবখ্যাত দাশশনক আ্যারিস্টটল ও প্লেটোর অমূল্য 
পুন্তকগীল আরবী ভাষায় অন্যবাদ করে আরব-জ্ঞানভান্ডারকে সমহ্ধশালপ 
করা হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রধক ও দিরীয় ভাষায় আঁভল্ঞ পাঁণ্ডতগ্রণ 
দ্বারা প্রথম গ্রীক হতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হত, পরে রায় হতে আরবাঁতে 
অনুবাদ করা হত। এই গ্রন্হাগারে অনুবাদ অধ্যায়ে কয়েকজন 'বাশম্ট পণ্ডিত 
ব্যাস্ত 'নয়োশজত 'ছিলেন। 'লিউকের পত্র কোসটার গ্রীক, 1সরীয় ও কালদীয় 
ভাষায় 'লাখত গ্রন্গ্ণীলর আরবীতে অনুবাদের কাজে নিযুত্ত ছিলেন । তেমাঁন 
মানকাহ ও দুবান নামক ব্রাহ্মণ মনীষী সংস্কৃত ভাষায় 'লীথত ভারতণয় গাঁণত ও 
ও জ্যোঁতীব্দ্যার পন্তকগুদল আরবীতে অনুবাদের কাজে নয়োঁজত 1ছলেন। 
আবার ঈশা-বিন-এাহয়া, মূসা-বন-খালিদ প্রমথ পাণ্ডতগণ পারস্য ভাষায় 'লাখিত 
মূল্যবান পাণ্ডুলীপগহীল আরবীতে অনুবাদ করেন। খাঁলফা মামুন এই সমন্ত 
অনবাদকদের উপযৃত্ত ও আকর্ষণীয় পারশ্রমিক দিতেন । খাঁলফা মামুনের 
পূর্বে শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, লঝং ীবশ্বের কোন হীতিহাসেই অনবাদের 
এইরূপ অস্বাভাবিক আয়োজন দেখা যাক্সনি। এই আয়োজনই খলিফা মামুনের 
খেলাফতফালকে স্বর্ণযুগের মধধাদা দান বরেছে। এই অনংবাদ-সাহিত্য সমগ্র 
মানব-সভাতার হীতহাসে একটি গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সংযোজন করে মধ্যযুগের 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতগনীলকে জ্ঞানের আলো দান করে। তাই 'িধব 
সভ্যতার জ্ঞানচর্চায় ও জ্ঞানালোকে খাঁলফা মামুনের দান অপারসীম | 
হুনাইন-ইবন-ইসহাক £ খাঁলফা মামুনের জ্ঞানশ'লার 1সংহদ্বার অলঙ্কৃত 
করোছলেন হুনাইন-ইবন-ইসহাক (৮০৯-৭৩ খ্রীঃ )। হুনাইন প্রচালত ধর্মমতে 
একজন নেস্টোিয়ান খ্রীস্টান 'ছিলেন। প্রথম জীবনে প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবন- 
মাসওয়ার সহকমণণ ছিলেন। পরে খালফার রাজবৈদ্য 'জার্রিল*ইবন-বখাতিয়াশর 
অধানে চাকার গ্রহণ করেন । সবশেষে তান গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে গ্রীক অণল 
হতে গ্রণক পাশ্ডালাঁপ সংগ্রহের কাজে 'নয়োণজত হন। খাঁলফা তাঁর অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যে মুণ্ধ হষে তাঁকে বায়তুল হিকমার মহাপারচালক নিষৃস্ত করেন। 
হুনাইন তাঁর পুত ও হ্বাতুষ্পুতর ইসহাক এবং হুবাঈস-ইবন-আল-হাসানের সহায়তায় 


৯২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ধবজ্ঞান-বিষয়ক গ্রাঁক পদুন্তকগৃঁল 'নখংত ভাবে আরবণতে অনুবাদ করেন । ঈসা" 
ইবন-ইয়াহিয়াও এই অন্নবাদের কাজে আপন কাতত্ব বলে খাঁলফার প্রশংসা ভাজন 
হন। ঈসা সাধারণত গ্রীক পুগুকগহীল প্রথম সিরীয় ভাষাতে অনুবার্দ করতেন, 
পরে তাঁর অধঃস্তন অনুবাদকগণ এগ্ালকে আরবীতে অনুবাদ করতেন। 
থাঁলফার আগ্রহ ও আদেশে হুনাইন আযরিস্টটলের [30100601108 গ্রচ্হাট প্রথম 
গ্রক হতে সিরীয় ভাষাতে অনবাদ করেন এবং তাঁর পৃত্তর ইসহাক এটাকে 'সিরাঁয় 
ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করেন । হুনাইন গ্রালন, 'হিপোক্রিটাস এবং 
ভায়্করাইডসের বহু মূল্যবান গ্রীক গ্রন্থরাজ আরবাঁতে অনুবাদ করে অমর 
খাঁতি অজর্ন করেন। এতদ্বাতীত 'তাঁন প্লেটোর [২9081110, আযারস্টটলের 
08716501195, 71895105) 143818 1018119 প্রস্ততি গ্রম্রাজির আরবী অন:বাদ 
করে খাঁলফাকে এতই মুগ্ধ করেন যে, খালফা মামুন তাঁকে প্রাতাঁট অনদত 
পুস্তকের ওজনের সমপাঁরমাণ স্বর্ণমৃদ্রা পারিশ্রামক স্বরূপ উপহার 'দিতেন। 
বদ্বের ইতিহাসে, জ্ঞানচ্চর ইতিহাসে, রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে এ দ-জ্টান্ত 
আজও নাঁজরাবহশীন | গৃণগ্রাহী খাঁলফা গ্রীক ভাষায় 'লাখত অবল-ঃগ্ু-প্রায় 
জ্যোতিষশাস্ের পাণ্ডালীপগলকে আরবা ভাষায় ভাষান্তারত করে কালের কবল 
থেকে রক্ষা করেন। খালফা প্রাতাট অনুবাদককে উৎসাহত করার জন্য মাসে 
পাঁচশ" দীনার পা'রশ্রীমক 'দিতেন। আবার পাশ্ডীলাপ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও খাঁলফা 
সমপাঁরমাণ উৎসাহবাঞ্ক পাঁরশ্রীমক দিতে কোনাঁদনই দ্বিধা বোধ করতেন না। 

আল-হাজ্জীজ-ইবন-ইউন্ুফ-ইবন-মাতার (৭৮৬-৮৩৩ শ্রীঃ)ঃ সে 
যূগে ইবন-মাতারও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গারমার জন্য বিশেষ প্রাসাদ্ধ অর্জন 
করেন। 'তানই ছিলেন হাররান স্কুলের অগ্ক ও জোতিষ শাস্বের অনুবাদের 
পুরোধা বাঁন্ত। ইউারুডের [210106068 এবং টলোমর /170855এর সর্ব 
প্রথম অনুবাদক 'হসাবে সে ধূগের সকল সুধীজনের দহন্টি আকর্ষণ করেন । 
হুনাইনের পূব তিনিই ছিলেন খাঁলফা হারুণ ও মামুনের সর্বপ্রথম অনুবাদক । 
এই সমযের আরও দহজন খ্যাতনামা অনুবাদকের নাম পাওয়া ধায়--আবু আল- 
ওয়াকা এবং লুক পযুন্ন কম্টা। এ'রাও গ্রগক ভাষা হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজ 
আরবাঁতে ভাষান্তারত করে বিশ্বখ্যাত অর্জন করে গেছেন। 

মানমন্দির ঃ খাঁলফা মামুন অনুবাদ সাহত্য দ্বারা 'ি*ব-জ্ঞানভাণ্ডারকে 
লাভ করেন। কিন্তু জ্ঞান-জগতে তাঁর চেম্টা এখানেই সীমিত 'ছিল না। এটা 
ছল তাঁর প্রচেষ্টার একটি শাখা মান্র। জ্ঞান আহরণের এমন কোন দিক ছিল না, 
যাকে তান সাদরে বরণ করেনাঁন । খাঁলফা মামুনের খেলাফতে মুসালম মনীষা- 
গণ মৌিলক গবেষণা দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে আবস্মরণীয় ও অপারসণীম 
অবদ।ন রেখে যেতে সক্ষম হন। অনেক ক্ষেত্রেই আবেগ ও অনুভাতর পারবর্তে 
ীবচার-বাম্ধ, য্যাস্ত-তর্ক ও প্রগাঢ় শ্রমসাধ্য অনুশীলন দ্বারা গ্রীক, পারস্য ও 


আল-মামুন ৯৩ 


ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ অগকশাস্ত, জ্যোতিবিদ্যা, ফলিত 
জ্যোতিষশাগ্ত্, চিকিৎপাবিদ্যা, দর্শন, ভূগোল ও রসায়ন প্রন্থাীত ক্ষেত্রে বিশেষ 
কাতিত্বের পাঁরচয় রেখে যান। বাগদাদের শাম্মাসয়া ফটকের নিকট খাঁলফা মামুন 
একটি জ্যোতাবিদ্যা বিষয়ক মানমান্দির প্রীতষ্ঠা করে এ সমস্ত বিষয়গুলির ওপর 
যথাবথভাবে গবেষণা করে মানবকল্যাণে তাদের মূল্যায়ন করেন । এই মানমান্দরে 
দু'জন প্রধান পারচালক ছিলেন। তাঁদের একজন 1সাঁদ-ইবন-আল ও অন্যজন-_ 
ইয়াহয়া-ই বন-আব মনসুর । এখানে জ্যোতবিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রের গাঁতাবাধ লক্ষ্য 
করতেন, সঙ্গে সঙ্গে টলোমর আল-মাজেস্টের সূন্রগ্ীণও পরীক্ষা করে দেখতেন। 
এই সকল সূত্রের মধ্যে ছিল 'দবা-রান্রর সমতা ও সৌর বছরের দৈঘণ ইত্যাদ। 
তদানীন্তন যুগে এই কাঙ্জের স্মহাযোর জন্য যে সমন্ত যন্ত্রপাতি বাবহং হও, তাদের 
মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ, ( 08018 ), এস্ট্রলেব, সূ্ধঘাঁড় ও ভূ্‌গোলক বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মামুন কর্ত'ক প্রাতভ্ঠিত এই মানমান্দরের 
বৈজ্ঞানকগণ সর্বপ্রথম পাঁথবীর আকৃতি ও তার পারাধ 1নভূলঙাবে (নর্‌পণ 
করেন। তাঁরা প্রথম মধ্যরেখার (7191101 ) মান্রা নিরুপণ করে পৃথিবীর 
পারাধ ও ব্যাস 'নণণয় করেন। এখানে একাঁটি কথা 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 
সেদিনের এই মানমান্দরের বৈজ্ঞাঁনকগণ পহাথবী গোল'- এই মৌলক সত্যাট 
আবচ্কার করে তার ওপর 'ভীত্ত করেই তাঁরা তাঁদের গবেষণার কাজ ত্বরান্বত 
করোছলেন। আশ্চর্ষের বিষয়, তাঁদের বহু পরেও ইউরোপ ও পাঁথবাঁর অন্যান্য 
বৈজ্ঞানকগণ পাঁথবাঁকে চ্যাপ্টা বলেই মনে করতেন । তাই সোঁদনের এ মানমান্দরের 
বৈজ্ঞানক আজকের আধ্নক ষূগের বৈজ্ঞাঁনকগণের প্রকৃত পৃবসার। তাঁদের 
পূর্বসাধনা আজকের সাধনার বীজ স্বরূপ। সোঁদনের বৈজ্ঞানকগ্ণের মধ্যে 
[বিশেষ খ্যাতনাগা 'ছিলেন-__ইবন-শাকির ও তাঁর পদুন্রগণ । ইবন-শাকিরের পত্রগণ 
মামুনের মানমন্দিরে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও তারা তাদের বাগদাদস্ছ বাসভবনে 
প্রাথামক পায়ের গবেষণার কাজ পাঁরচালনার জন্য একাট মানমান্দরও প্রাতজ্া 
করেন। বশ্বাবখ্যাত অঞ্কশাস্নবিদ আল-খাওয়ারিজনীও এই যুগের এই মান- 
মান্দরের অন্যতম গবেষক । মানমান্দরের অপর একজন বৈজ্ঞাঁনক আবুল হাসান 
দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করে আজও অমর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল 
অসামান্য অবদান খাঁলফা মামুনের রাজত্বকালকে এককথায় জ্ঞানের রাজত্বে পারণত 
করে জ্ঞান-জগতের মুুকুটবিহীীন বিশ্ব-সমাটের মান ও মরাদা দান করেছে । বিশ্বের 
যে কোন সম্রাটের জন্য এই সম্মান আজও বিরল । জ্ঞানচচণ ও জ্ঞানের অনশধলন 
করা যেকোন মুসলমানের জন্য আঁত আবশ্যকীয় কাজ। খাঁলফা মামংন একজন 
মুসলমান হিসাবেও সে কাজ ষোলকলায় পূর্ণ করে গেছেন । ইসলামধম” যে জ্ঞান- 
ধূভীত্তক, খাঁলফা মামুন তাকে বথাবথ রূপ 'দয়ে যান জ্ঞানের সম্ধানে, ব্যাখ্যা ও 
[িল্লেষণ করে যান পাঁণ্ডিত শোভিত দরবারে, প্রয়োগ করে বান আপন জাবনে। 


৯৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


[তান ছিলেন কোরআন শরীফের হাফেজ, কোরআন শরীফ 'ছিল তাঁর 'দবা-রান্রর 
পদিক-দশারী। এই কোরআন শরীফ হতেই ভ্রানীপপাসু খালফা ও গুণগ্রাহী 
মামূন বারবার উল্লেখ করেছেন-_আল্লাহর সংজ্ঞা আল্লাহ্‌ নিজেই দান করেছেন 
তাঁর আপন বাণী কোরআন শরাফে--আল্লাহ্‌ আসমান জমিনের আলো, এবং 
রসৃলে আকরম মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ) আলোর সংজ্ঞা নিরূপণ করে 
বলেছেন-জ্ঞানই আলো । সতরাং যান জ্ঞানলাভ করেছেন, 1তাঁন আলো লাভ 
করেছেন এবং 'ধাঁন আলো লাভ করেছেন, তান আল্লাহকে লাভ করেছেন। 
ইসলামের এই সরল ও সহজ ব্যাখ্যায় খালফা মামুন জ্ঞানের সেবায়, জ্ঞানচীয়, 
জ্ঞানের-জগংকে ভ্তাম্ভত করে গেছেন, একসাথে কয়েক জোড়া ডবল প্রমোশনও 
দয়ে গেছেন। 

কলাবিভাগ £ খাঁলফা মামুনের রাজত্বকালে কলা'বভাগের এমন কোন?দক 
ছিল না, যা তাঁর দষ্ট আকর্ষণ করেনি। সাঁহত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, 
ধর্মতত্ প্রন্ভীতি সকল ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জগাঁদ্বথ্যাত ফারসী 
সাহত্যের ফঞ্গৃধারা যখন ম:তগ্রায়, মামুনের হঞ্তক্ষেপে ফারসধ সাহিত্যে নেমে 
এল জোয়ার, তা যেন কোন: যাদহমন্মে নবজীবন লাভ করল, মামুনের রাজসভা 
জন্ম দিল আধীনক ফারসী কাঁবতার জনক ও শ্রম্টা আহ্বাসকে। কাঁবি বহাদন 
যাবৎ তাঁর রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেন । তাঁর দরবারে বৈজ্ঞানক, ধমাবদ, কাব, 
সাঁহাত্যিক সকলেরই সমমর্ধাদা ছিল। তাই জ্ঞান-বৃক্ষের সকল শাখাই ফুল ও 
ফলে, পুম্প ও পল্পবে এক মনোরম ভুবনমোহনী রূপ ধারণ করোছল । তদানীন্তন 
সাহত্যের প্রবাদপঃরুষ ধর্মভীরু ও 'নিবোঁদতপ্রাণ আবুল-আতাহয়া (৭৪৮-৮২৮ 
খ্রীঃ) খাঁলফার রাজদরবারকে স্বর্গে পারণত করেন। 

কোরআন ও হাদিস? কোরআন শরাঁফের ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই ব্যাপক 
ভাষাতাত্বক ও ধম গবেষণার সূচনা হয় । খাঁলফার খেলাফতে ধর্মতত্্, হাঁদস- 
শাস্ৰ, আইনশাস্প্র ও ভাষাতত্ব প্রভীতর চচ্ণ আঁবরাম গাঁততে চলতে থাকে । খাঁলফা 
ণানজেই ছিলেন কোরআনের হাফেজ । তিনি কোরআনের তফ'সিরে (ব্যাখ্যায় ) 
অসাধারণ বৃংপাত্ত অর্জন করেন। কোরআন ও হাঁদসের শতক জ্ঞানাজনেই 
তাঁর কর্তব্য সীমত ছিল না। এই দুটোর প্রার্ত তাঁর ছিল অকীন্রিম ও অসাধারণ 
ভান্ত এবং ভালবাসা । কথিত আছে, তিনি প্রাত রমজান মাসে ৩৩ বার কোরআন 
শরীফ খতম করতেন। খাঁলফা ছিলেন স্বাধীন "চন্তার পাঁথকৃত, তাই 
মৃতাঁজলাকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্ধাদা দান করেন। ষে সমস্ত অসাধারণ বাস্ত 
ধর্মতত্, বাবহাঁরক আইন ও ভাষাতত্ প্রতীত ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যেতে 
সক্ষম হয়োছলেন, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআন ও হাদিস দ্বারাই অন্রাণত হন। 
সুতরাং আরব-জ্ঞানচর্চার মূলে 'ছিল- কোরআন ও হাঁদস। প্রকৃত কথা বলতে 
গেলে কোরআন ও হাদিস শহধু ধম, রাজনোতিক, সামাজিক ও সাংস্কাঁতক সমস্যা 


আল-মামুন ৯৫ 


সমাধানে মুসলমানদের সহায়তাই করোন বরং কোরআন ও হাদিসের সর্বাপেক্ষা 
বড় কথা এট ম্‌সলমানদের 'চন্তাজগতে এক আঁভনব আলোড়ন সৃষ্ট করে জাতীয় 
জাঁবনের নীরব ও নিস্তব্ধ তরঙ্গে মহাতরঙ্গাভিঘাত জাগিয়ে তোলে। একি জাতির 
আঁন্ছু ও মন্জাকে অসাড় করে তুলতে অন্্রানতার যে প্রভাব, জীবন্ত আরব বেদুইন 
তা হতে 'িত্কাতিলাভ করেনি, তাঁদের দুর্বার জশবন-ম্রোতও রেহাই পায়ান। 
কোরআন ও হাঁদস এনে দল তাঁদের সেই জাতীয় জীবনে অপাঁরমিত জোয়ার। 
সংযত জোয়ারের মূলে ছিল জ্ঞানের দুয়ার । খাঁলফা মামুনের দরবারে এই কোরআন 
ও হাদিসের ব্যাখার যথেষ্ট উৎকষ সাধিত হয় । এটি উল্লেখেরও প্রয়োজন রাখে 
না, মৃসাঁলম-জাহানে যে ছশট হাঁদস গ্রন্থ (মহানবীর বাণী) প্রচলিত, তাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মহম্মদ-বিন-ইসমাইল আল-বথারির গ্রচ্হটি, বার নাম 
“বুখারি শরীফ" । পারস্যবাসী আল-বুথার (৮১০-৭০ থ্ীঃ) দীঘ* ষোলো বছর 
পারস্য, ইরাক, পারিয়া হাজ্জাজ, মিশর ও গন্যান্য দেশ পাঁরভ্রমণ করে ৬০ লক্ষ 
সংগৃহীত হাঁদস হতে মান ৭,২৭৫টি হাঁদসকে 'নভুল বলে গ্রহণ করে তাদের 
বাভিন্ন অধ্যায়ে ( যেমন--নামাজ, রোজা, হজৰ, যাকাত প্রস্থাত ) শ্রেণীবন্যাস করে 
হাঁদসশাস্ব্রের মহাগ্রন্হটি প্রণয়ন করেন। সুতরাং সোঁদনের ঘনঘোর অন্ধকারে 
মৃসালম-সমাজে আলো বিতরণে কোরআন ও হাঁদস জাতীয় জীবনের গগনে সর্ষ 
ও চন্দ্রের কাজ করেছে । বিচক্ষণ খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন বুঝতে পেরোছিলেন 
জ্তানচ্ঠায় ও জ্ঞান বিতরণে এ দুটোই হবে নবশাপেক্ষা বড় হাতিয়ার। 

মতবিরোধ ? খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের যুগে ইসলামধমের চতুর্থ 
মজহাবের প্রবর্তক ইমাম আহমদ ইবন-হাম্বলের আবিভশব হয় । ইমাম সাহেবের 
যান্ততক মৃতাজিলাদের নব-প্রবর্তিত নীঁতগঠ্লর প্রাতবন্ধকতা সৃষ্ট করলে 
মুতাজিলাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন ইমাম সাহেবকে 
& মত পাঁরত্যাগ করতে নদে'শ দেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং খাঁলফার কথায় কর্ণপাত 
না করলে খাঁলফা তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার 'নদেশ দয়ে ইমাম সাহেবের 
স্বাধণন মতামতে বাধা পুষ্ট করে আপন অজ্ঞাতেই "চিন্তার মীন্তর পথকে অবরোধ 
করলেন। ইমাম সাহেব রাজ-ীনদেশে বন্দী হলেন, গনর্যাঁতিত হলেন, তবুও 
আমৃতা আপন মতে অটল ছিলেন। পরবতাঁকালে ওয়াহাবাঁ আন্দোলনে তাঁর 
সিধ্ধান্তের প্রাত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই একটি চ্থানেই বিচক্ষণ খাঁলফার 
ণচন্তার দুবলতা ও দৈন্য লক্ষ্য করা যায়। খাঁলফা মামূনের মতো ধাশান্তসম্পন্ন 
মানুষ, ইসলামধর্মের একজন সহদক্ষ প্রবস্তা ও ইসলামের 'চম্তাশীল ব্যান্ত কেন যে 
ইসলামের উদারতা, সহিষ্তা ও সহনশীলতার কথা ভুলে গেলেন, তা বড়ই দুবোধ্য 
ও দুঃখজনক বেদনাদাষক। থাঁলফার সাথে ইমামের মতাঁবরোধের ফলে অসহায় 
ইমামকে রাজদণ্ড মাথা পেতে নিয়ে নার্চারে নর্ধাতনে কারা প্রাচীরের অন্তরালে 
প্রাণ দিতে হল। অন্যাদকে, কালের কম্টিপাথরে মামুন চীরল্্ বলাঙ্কত হল। 


১৬ আব্বাসধয়া খেলাফত 


জগাদ্বখ্যাত ইমাম আহম্মদ-ইবন-হাম্বল শাহানশা খালফার সাথে মতাঁবরোধে 
আপন প্রন্জাকে বাঁচিয়ে প্রাণকে 'বসজন দিলেন। 

হম্তলিপি ও ইতিহাস £ মুসলমানগণ ইমাম হাম্বলের বাণণগাীল সুন্দর 
ও পাঁরগকার ভাবে লাপবদ্ধ করে হন্ভালখন পদ্ধাতর আঁবিন্কার করেন । খাঁলফা 
মামুনের সময় হন্তালাপ শিঙ্গের বিশেষ উন্নাত ঘটে, সে সময় বান এই বিষয়ে 
সর্বাপেক্ষা পারদার্শতার পারচয় দেন, তান আর-রায়হানী। এই সময়ে যাঁরা 
ইতিহাস রচনায় িবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আল-ওয়াকোঁদ 
( ৮২২-৩৩ খ্রাঃ ) প্রধান । মাঁদনাবাসী আল-ওয়াকোঁদ ইসলামের বিজয়ের ওপর 
মনোজ্ঞ গ্রন্ছ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । যে কয়েকজনহপ্রাক ইসলাম 
যুগের ওপর ইতিহাস রচনা করে প্রাসাম্ধ লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে হশাম আল- 
কালার (৮১৯ খণঃ) প্রধান। 

শিক্ষার জন্প্রসারণ ও কাগজের কারখানা £ মামুনের খেলাফতে সমগ্র 
সাম্রাজ্যে শিক্ষা-দীক্ষার সম্প্রসারণের জন্য যথোপযযুন্ত সকল রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয় । শুধু সামাজিক পারবেশ গঠনের জন্য খাঁলফা সব 1শক্ষা প্রাতষ্ঠান স্থাপন 
করেন। এই সমন্ত শিক্ষা প্রাতজ্ঞানগ্ালর ব্যয়ভার পারচালনার জন্য খাঁলফা 
বহু অর্থও বরাদ্দ করেন। কোথাও কোথাও লা-খেরাজ সম্পাত্তও দান করেন। 
চরাদনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান সহায়ক কাগজ । তাই চীনাদের অনৃকরণেও 
তাঁদের সাহায্যে মুসলমানগণ প্রথম সমরকন্দে কাগজের কারখানা স্হাপন করেন। 
অতঃপর খাঁলফা হারুণ রাঁশদের রাজত্বে ৭৯৪-৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে প্রথম 
কাগজের কারখানা প্রাতষ্ঠা করা হয় । এই সময়ে প্রভূত পাঁরমাণে কাগজ উৎপাদিত 
না হলে বাগদাদ স্বর্ণযুগের সৃন্টি করতে পারত না। জ্ঞানের খান মানমান্দিরও 
প্রাতাঠিত হত না। পরবতাঁকালে সেই মানমন্দিরকে অনুসরণ করে গড়ে উঠল 
[বনবাবখ্যাত নিজা'ময়া ও মুসতান সারয়া মাদ্রাসা । এই ষুগকে কেন্দ্র করে বখ্যাত 
এরীতহাসক ওসনার একাঁট স্বন্দর বন্তব্য রেখেছেন--“আমরা সম্ভবত পাঁথবীর 
ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখতে পাই যে, একাঁট ধমীর্য় ও রাজকীয় শাসনব্যবস্হা জ্ঞান- 
জ্ঞানের সাথে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তার উন্নাত বিধানের জন্য যাবতীয় 
প্রস্তীত গ্রহণ করে।” এই মন্তব্য হতে খাঁলফা মামুনের চরিত্র ও তাঁর খেলাফতের 
একটি পূর্ণ ছবি ভেসে ওঠে । 

কৃষি, শিল্প, ব্যবস্যা-বাণিজ্য ঃ মামুনের খেলাফত শহধমান্র জ্ঞান-গাঁরমা, 
গুশক্ষা-দণক্ষা, সংস্কার, সংস্কীত ইত্যাদকে নিয়ে স্বর্ণবুগের সৃষ্টি করোন। 
সেখানে স্হান পেয়োছিল কাঁষ, শিক্প, ব্যবসা-বাঁণজা, কার, চার? আমদান, 
রপ্তান প্রস্ীত নানাবিধ বস্তুর চোখ জুড়ানো উন্নাতি। তাঁর খেলাফতেও তাঁকে 
স্বর্ণবৃগের সম্মান দান করোছল। খাঁলফা তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য জাঁম জাঁরপ, থাল-খনন ও জল নিত্কাশনের সহ্ঠ; ব্যবস্হা করেন। এর ফলে 


এ এ 


আল-মামদন ৯৭ 


সমগ্র দেশে উৎপাদন বৃগ্ধ পেয়ে অর্থনোঁতক উন্নাত সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
এীত্হাসিক হিট বলেন-_-“মহান পিতা ও পল্লের রাজত্বকালে পাঁচ শতাব্দব্যাপন 
শুধু আব্বাসীয় খেলাফতেই নয়, বরং সমগ্র আরব খেলাফতের গ্বণযৃগ বলে 
আবিসংবাঁদতভাবে সকলেরই গ্বারা স্বীকাত পেয়েছে । আল-মামুনের রাজধানন 
সম্ভবত বাণিজ্য, শিক্পালয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হসাবে গৌরব অজন 
করে, ধা উর এবং ব্যাবিলন হতে তেসিফোন পযন্ত নার্ঘত সমম্ধশালশ 
যাজধানশগ্ীলর যোগ্য উত্তরাধিকার ছিল।” কাঁথত আছে, বাগদাদের বাজারকে 
িগ্ব-বাজার বলে আঁভহিত করা হত। কেননা 'বিদ্বের সমন্ত ছুই নাকি 
বাগদাদের বাজারে পাওয়া যেত। বাগদাদের ছোট-বড় বিপণিগযালতে মিশরের 
[লনেন কাপড়, 'সারিয়ার ধাতুনিমিত তৈজসপন্র, লেবাননের কাচের দুব্যাদি, 
বাহরাইনের মৃত্তা, ইয়েমেনের সুগন্ধি দ্রব্য (ফ্রানকিনাসিন ) এবং মৃলাবান মশলা, 
পারসোর কাপে, ব্রকেড এবং এমন্রয়ডার করা বগ্তাদ, খোরাসানের সোনা গু 
রূপার অপৃব কারুকাধর্থচিত অলঞকারাদ যথেষ্ট পাঁরমাণে পাওয়া যেত। 
এতদ্ব্যতখত আরো বহয জিনিস আমদানি করা হত, যেমন বিম্বশবখ্যাত ভারত? 
রং, ধাতব-দ্রব]াঁদ, মধ্য এশিয়ার রবী, বস্ত্রাদ, ক্রীতদাস-দাসণ ; চীনের মৃৎপান্লাদ, 
[সঞ্গক ও মৃগনাভশ, রাশয়ার ও স্কেপ্ডেনেভিয়ার মধু, সার, পূর্ব আফিকার 
কাল-্গতদাস এবং সোনার পাত গ্রস্ত বস্তু বাগদাদের বাঙ্জারকে একাঁদন 
[িধ্ব-বাজারের খ্যাঁত দান করে। এই বিশাল বাণিজ্যসম্ভার হতে এ কথাটি 
সহজেই অনুমান করা যায়-খালফা মামুনের রাজত্বকাল আন্তঃ এবং 
বাহবাপিজ্যের প্রভূত উন্নীতর স্বাক্ষর ধহন করে। এই সম্পকে বিথ্যান্ত 
এীতহািক িশারের কথাটি এখানে বড়ই গ্রাণধানযোগা- “মধ্প্রাচোর পণাদুব্যাদ 
পশ্চিমশ রুচির তুলনায় খুবই মূলাবান এবং অনেক উন্নতমানের ছিল। বিন্ত 
তার ানময়ে ইউরোপায় দেশসমূহের কিছুই দেওয়ার ছিল না।” 

মুসালিম সভ্যতার যুগী ? সুতরাধ এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে 
আমরা সবসম্মাতিক্রমে বলতে পার যে, খাঁলফা মামঃনের খেলাফত শুধুমান্ত 
একপেশে কাঁণ্ট ও সভাতার চরম শিখরে উপনাঁত হয়ে অগাস্টাস যুগের গৌরবই 
দান করে যায়নি, বরং মনুষ্য সমাজের এমন কোন "দিক 'ছিল না, যে 'দিকটার চরম 
উন্নীত না করে অবহেলা করা হয়েছে । সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, 
অর্থনোতক প্রস্থীত সকল ক্ষেত্রেই ম£সলমানদের অবদান এত দূর উৎকর্ষ সাধন 
করে, যা অদ্ভূতপূর্ব। তাই এককথায় খালফা মামুন ইসলামের হীত্হাসের 
গর্ণবুগ, 'সংসাঁলম সভ্যতার স্বর্ণবগণ সৃষ্টি করে বি্ব সভ্যতার ইতিহাসে চির 
অমরত্ব লাভ করেছেন। 

কর্ণ তাঁলয়ে যায় অতল জলে 
কণীর্ত দাঁড়য়ে রয় আপন বলে। 


আধ্থাসীয়া- ৭ 


পঞ্চম অধ্যায় 
আব্বাসীয় খেলাফতের শেষার্ধ 
আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) £ 


সিংহাসন লাভ ও সামরিক ঘ'টি স্থানান্তরিত ঃ পরলোকগত খাঁলফা 
আব্দুল্লাহ আল-মামুনের ইচ্ছামতো তাঁর ভাতা আব ইসহাক মহম্মদ আল-মুতাসম 
বিল্লাহ উপাঁধ ধারণ করে আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈনাগণ প্রথমে 
মামুনের পাত্র আব্বাসকে খাঁলফা 'নর্বাচিত করতে চাইলে আবু ইসহাক 
আধ্বাসকে টায়ানা হতে টারসাসে ডেকে আনেন, এবং আব্বান তাঁর 'পিতৃবোর 
প্রত তাঁর আনংগ্রত্য প্রকাশ করলে সেনাবাহনীর সকলেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ 
করল। খাঁলফা হয়েই মতাসিম টায়ানার সামারক ঘাঁটি পারত্যাগের সিদ্ধান্ত 
গনলেন । 'তাঁন টায়ানা হতে টারসাসে যাবতীয় সেনাবাহিনণ, অস্বশস্ত্র ও মালপত্র 
হ্ছানান্তারত করলেন। 

সামাররায় রাজধানী স্থানাস্তরিত £ এতদ্বাতীত ?তাঁন রোমান সামাজোর 
দেহরক্ষী বাহনগরর মতো আরব ও পারস্য সেনাদের ক্ষমতা হু।স করার আভিপ্রায়ে 
একটি তুক বাঁহনও গঠন করলেন। মামুন যেমন ছিল পারসা ক্লী হদাপীর 
গরভ'জাত সম্তান, মামুনের ভ্রাতা আল-মৃতাঁসম তেমাঁন ছিলেন তক ক্রীতদাসার 
গর্ভজাত সম্তান। এই কারণেই মামুনের মতত্যুর পর পারস্য-প্রধান সেনাবাহিনী 
চেয়েছিল মামুনের পুত্র আব্বাসকে খাঁলফা করতে । পরে তুকা মায়ের গভণ্জাত 
সন্তান আল-মৃতাসম 1সংহাসনে আরোহণ করা মান্রই পারস্যজাত সেনাবাহিনীর 
শান্ত হাস করে তুকাঁ বাঁহনী গঠন করেন, কেননা তান তুকাঁ” মায়ের সম্তান 
ছলেন। 

কিন্তু এই সকল সৈন্য পাঁরচালিত হত সেনাপাঁতর দ্বারা । সেখানে খাঁলফার 
কোন কিছ? করার ছিল না বললেই চলে। কালক্লমে একাঁদন এই তুক বাহন 
এতই শীস্তশালণ হয়ে পড়ল যে, তাদের স্বেচ্ছাচারঙার মান্রা ছাড়িয়ে গেল, তারা 
শাঁম্তরক্ষার পারবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকল, আপন খেয়াল-খঁশমতো 
চলতে থাকল । খাঁলফার আদেশ মান্য করা দূরে থাক্ষ, তারাই খাঁলফাকে আদেশ 
মান্য করাতে বাধ্য করতে থাকল। খাঁলফা তাদের খেয়ালের খালফাতে পারণত 
হলেন । কখনও তাঁকে পিংহাসনে বসাত, কখনও বা 'সংহাসনচাত করত । এই 
অবস্থায় বাগদাদবাসীগণ আঁতঙ্ঠ হয়ে উঠলেন, তাঁদের মান-সম্মান, জান-মালও 
গবপন্ন হয়ে উঠল। তখন খাঁলফা 'নরঃপায় হয়েই বাগদাদের উত্তর-পশ্চিম সখমান্তে 
সামাররা বা "সুর-রা-মান-রা'তে (দর্শকদের আনম্দকারণ ) নামক হ্থানে ৮৩৬ 
ধীষ্টাব্দে রাজধানী চ্ছানাম্তরিত করলেন। খাঁলফা নতুন রাজধানীতে 
বুলকাওয়ারা নামে একাঁট অপূর্ব স্দম্দর রাজপ্রাসাদ, ২,৫০১০০০ সৈন্যের জন্য 
সেনাণনবাস এবং ১,৬০,০০০ অধ্ব রাখার মতো একট আস্তাবলও নির্মাণ করেন। 


আব্বাপণয় খেলাফতের শেষার্ধ ৯১৯ 


অর্ধশতাধ্দীরও আঁধককাল (৮৩৬-৯৪ প্রাঃ) সাতজন খাঁলফ।র রাজধানী ছিল 
সামাররা । 

যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোছ দমন £ খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সময় 
গ্রগকদের সাথে যে কথাবার্তা চলাছল মুতাঁপম খাঁলফা হয়েই সেই কথামতো 
গ্রকদের সাথে সাঁন্ধ স্থাপন করে বন্দী 'বানময় করলেন। ঠিক এই সময় দিষ্ন 
মেসোপটেমিয়া অণ্চলে জাঠগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করে বাগদাদের সকল সরবরাহ বম্ধ 
করে দেয়। তখন খাঁপফার নিদেশক্রমে উজাপনক নামক একজন আরব সেনাপাঁত 
কয়েক হাজার জাঠকে বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আদেন। জাঠগণ খাঁলফার নিকট 
সম্পূর্ণভাবে আত্মপমপ্ণ করলে খাঁলফা দয়াবশত তাঁদের প্রাণহাঁন না করে 
এশিয়া মাইনরে 'ির্বাসিত কবেন। সেখান হতে ইউরোপে গিয়ে এরা জিপসগ নামে 
পারাচত হয়। 

নাস্তিক বাবক ? আব্দুল্লাহ আল-মামূনের খেলাফতে আমরা নাস্তিক 
বাবেক বা বাবকের কথা উল্লেখ করোছি। বাবক গ£নরায় তার বিদ্রোহ আরম্ভ 
করায় খালফা মুতাঁসম এই বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে আফাঁসন নামক একজন 
তু সেনাপাঁতকে প্রেরণ কবেন। বাবকের কয়েকাঁট ঘাঁটি ছিল এবং সেগ্ীল 
গছল গভ'?র অরণো, তাই তাকে খংজে পাওয়াই 'ছিল কাঁঠন সাধনা । অথচ 
অতর্কিতে আরুমণ করত ॥ এঁদকে তুকাঁ সেনাপাঁতি আফপান নাস্তিক বাবককে 
যেকোন প্রকারেই ধরার জন্য দঘ* দহ বছর বন-জঙ্গলে খেয়ে না খেয়ে, কখনও 
ঠবপদের সম্মুখীন হয়ে, কখনও বা মহাবিপদের কোলে ঢলে পড়ে, কখনও মৃত্যুর 
মুখোমুখি দাঁড়য়ে অবশেষে বাবকের ঘাঁটগীল দখল করতে সক্ষম হন। তখন 
গনরুপায় বাবক প্রাণের ভয়ে আমেশীনয়ায় পলায়নকালে একজন আর্মেনীয় সার 
কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হয়ে সেনাপাঁতি আফাঁসনের 'নকট সমার্পউ হয়। প্রায় 
কুঁড় বছর যাবৎ দোর্দন্ড প্রতাগে কাস্পিয়ানের তখরবতাঁ অণলে ল্লাসের রাজত্ব 
চালাবার পর আজকে তৃকাঁ” সেনা আফাঁসনের নিকট এই তস্কর প্রধান ধৃত হন। 
সৈনাপাঁতি আফাঁপন বুঝতে পেরেছিলেন তার ঘাঁটিগীল দখল না করা পর্যন্ত 
তাকে কথনও ধরা যাবে না। তাই তান সর্বপ্রথম তার ঘাঁটিগাীলকে দখলের চেষ্টা 
করেন। অতঃপর আফাঁসন না'স্তক বাবকের আস্তানা ও আশ্রম হতে বহু ধনসম্পদ 
উদ্ধার করেন। এখানে এই উদ্ধারের সর্বাপেক্ষা বড় কথা-_সেনাপাঁত সাত হাজার 
সংন্দরধ ও পরমাসংন্দরখ খ্রীস্টান ও মৃসলিম মাহলাকে উদ্ধার করে তাঁদের মহন্ত 
দিয়ে আপন আপন ঘরে পেশছিয়ে দেন । নাঁস্তক বাবকের পেশা ছিল ধনসম্পদ 
লুণ্ঠন করা এবং নেশা ছিল সুন্দরী ও পরমাসহন্দরণ মাঁহলাদের একান্ত করা । 
পরে তাদেরকে আপণ দলের মধ্যে সম্ভোগের জন্য বিতরণ করা হত এবং উলঙ্গ নাচ 
করানো হত। এই অসৎ কাজের পেছনে তার অন্য উদ্দেশ্য ?ক ছিল তা সাঠকভাবে 
জানা যায় না। কেননা একাঁট লম্পটের জন্য কয়েকাঁট সংন্দরণই যথেষ্ট, অথচ সে 


১০০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


হাজারে হাজারে সংগ্রহ করত। পাঁথবীর লম্পটের ইতিহাসে বাবক এই অধ্যায়ে 
অপ্রাতদ্বন্দবী । এই অগ্রাতিদ্বন্দবী লম্পট বাবক ও তার কছ? অনুচরবৃন্দকে 
সেনাপাঁতি আফদিন বন্দী করে রাজধানী সামাররাতে খাঁলফার নিকট হাজির 
করলে খাঁলফা মুতা?সম তাকে আত জাঁকজমক সহকারে রাজকীয় গংবর্ধনা দান 
করে। জনসাধারণ বাবককে দেখতে চাইলে খাঁলফা বাবক ও তার অনুচরবন্দকে 
হাঁতর পিঠে চাঁপয়ে রাজপথে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, পরে ক্ষমা প্রাপ্ত 
পাপীকে এবারে প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাবকের প্রকৃত নাম ছিল বাবক 
যূররাঁস্‌, সে কোন ধর্মে বিবাস করতো না, তাই নাস্তিক ছিল, তবে পুনজণন্মে 
শবম্বাস করতো, তাকে নাহিস্টও বলা হত। সে মাজেদ্রানের মাধজয়ান গোত্রের 
আধবাসী 'ছিল। তার উপাধি ছিল--খঃররাময়া' অথণাং লালসাগ্রস্ত। 
বায়জাণ্টাইনদের সাথে যুদ্ধ ঃ সেনাপাঁত আফাঁদিন যখন বাবকের সাথে 
ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়-সময়ের সুযোগ নিষে বায়জাণ্টাইন সম্রাট মৃসালম 
সীমান্ত অণুল আক্রমণ করেন। তখন খালফা সবেমান্্র তাঁর সামারক ঘাঁটি টায়ানা 
হতে টারসাসে হ্ছানান্তারত করেছেন। গ্রণকগণ নগর ও জনপদ লহন্ঠন এবং 
আগ্নদগ্ধ করে পুরুষদের হত্যা করেন এবং স্বখলোক ও বালক-বালিকাদের বন্দ 
করে দাস-দাসীতে পাঁরণত করেন। এতম্বাতধত খালফ।র জন্মস্থান জিব্রাতায় 
অত্যন্ত বর্বরতার সাথে মানুষকে নির্ধাতিত ও নিধন করে হত্যা করা হয়। এই 
সংবাদে খাঁলফা মুতালিম অত্যন্ত ক্লুদ্ধভরে গ্রীক সম্রাট থিও"ফলাসের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন, এবং তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
1থওাফলাসের জন্মস্থান 'আযমারয়ন' (/৮01100.) ধঁলসাৎ করেন। িম্তু এই 
ণবাজয়-মূহূর্তে খাঁলফার শিবিরে একটা মারাত্বক ষড়যন্ত্র আবত্কার করা হয়। 
কয়েকজন আরব সেনাপাঁত তুর সেনাপাঁতদের প্রাতপাতিতে ঈর্ধান্বিত হয়ে 
খাঁলফার প্রাতি অত্যান্ত বিরান্তবশত তাঁকে হত্যা কবে খাঁলফার শ্রাতুষ্পত্র মামুনের 
পত্র আধ্বা'সকে খাঁলফা করার যড়ষন্মে লিপ্ত হন। আরব সেনাপাঁতদের প্রথম 
হতেই আব্বাসকে খাঁলফা করার একটা মানাঁসক প্রবণতা ছিল। এই যড়যল্মের 
কথা কোন প্রকারে একজন ক্লীতদাসণ কর্তৃক ফাঁস হয়ে গেলে খালফা আর কাল- 
ণবলম্ব না করে গ্রীক সম্রাটকে শাঁস্ত দেওয়ার পাঁরবর্তে শীঘ্রই একটা সম্ধি করে 
সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে শাস্তি দেন। 
মাজিয়ান বিদ্রোহ? আরব দলপাঁতদের ষড়বল্্ একেবারেই ব্যর্থ হওয়ায় 
তার্দের ক্ষমতাচ্যুত করায় ও শাঁস্ত দেওয়ায় তুকাঁ ও আরব সেনাদের মধো যে 
ভারসামাটা ছিল সেটা আর থাকল না। তুকাঁ সেনাদের দৌরাত্ম্য দন দিন বাড়তেই 
থাকল। এমনাঁক খাঁলফা শেষ পর্যন্ত তাদে হাতের পূতুলে পারণত হলেন । তখন 
তুকাঁ সেনাদের ক্ষমতালিঞ্সা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নানা দনাতপরায়ণ বাবহার 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলল । অন্যদিকে, এ সময় ৮৩৯ প্রীস্টাব্দে মান্নান নেতা 


আম্বাসণয় খেলাফতের শৈষার্ধ ১০১ 


মাঁজিয়ার খালফার দৃবলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খাঁলফা 
আব্দল্লাহ-বিন-তাহরকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মাঁজয়ার যুচ্ধে পরাজিত 
ও নিহত হন। 'কন্তু নাটক এইথানেই শেষ হল না। প্রকাশ পেল খাঁলফার 
সুযোগা তৃকঁ সেনাপাঁতি আফাপন মাঁজয়ান নেতা মাজিয়ারকে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করতে গোপনে যথেষ্ট উৎসাহত করোছিলেন, এবং তাঁর সাথে গোপন সম্বন্ধও 
ছিল। এই সংবাদ খাঁলফার কর্ণগোচর হওয়া মান্ই আফাঁসনের বিরুদ্ধে আরো 
বহু আভযষোগ্ন আনয়ন করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যানা আঁভযোগগুীলর মধো 
প্রধান ছিল--তহাবল তহরূপ ও নাঁস্তকতার আভিযোগ । সেনাপাঁত আফাঁসন 
প্রাণভষে পলায়নের চেষ্টা করলে পাঁথমধ্যে ধৃত হন, এবং কারাগারে 'নাক্ষপ্ত হন। 
কাঁথত আছে, হতভাগ্য বীর তুকাঁ লেনাপাঁতর কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হয় । 

চরিত্র ঃ দীঘশাদন বোগশব্যায় থাকার পর খাঁলফা মৃতাসিম ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে 
পরলোকগমন করেন । দৈহিক ও মানাঁসক ক্ষমতার অধিকারী মুতাপসিম নিয় ও 
রুক্ষ স্বভাবের মানহষ ছিলেন । ?তাঁন তাঁর কয়েকটি ভ্রন্ত নাত ও কর্মের জন্য 
আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করোছলেন। 'তীন প্রকাশ্যে তুকাঁ 
সেনা ও সেনাপাঁতদের প্রাত কটাক্ষ ও পক্ষপাতত্ব করে নিজের ও 'ীনজের বংশের 
ভাবষাতকে বিপন্ন কবে তূলোছিলেন। তান এই কাজাঁট রাজনোতক প্রজ্ঞার সাথে 
সমাধা করতে পারতেন মারব নেতাদের সঙ্গে গোপন আলোচনা দ্বারা । তান তাঁর 
ল্রাতা মামুনের নীতির মনহপরণ করেন, মুতাঁজলা মতবাদ সম্পর্কেও তান ভ্রাতা 
মামনের মতো একই মতপোষণ করতেন। এমনাঁক তাঁর সময়ও ইসলাম জগতের 
প্রখ্যাত মনৰ ইমাম আহ্মদ-ইবন-হাম্বলকে কারাগারে 'নাক্ষপ্ত করা হয়, এবং তা 
প্রত দৌহক 'নিণাতন চালিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে কলাঁগকত করে যান। তানি 
ভ্রাতা মামুনের মতো জ্ঞান-ীবজ্ঞানের প্ঠপোষকতাও করতেন। তিনি মৃত্যুকালে 
তাঁর জেষ্ঠ পুত্ত আবৃ-জাফর-হার্‌ণকে তাঁর উত্তরাধকার মনোনীত করেন । 

আল-ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রীঃ) ? 

আল-মহতাঁসিমের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্-জাফর-হারণ আল- 
ওয়াঁসক বিল্লাহ” উপাঁধ ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন । তাঁর রাজত্বকালে 
বাইজাণ্টাইনদের সঙ্গে মহসলমানদের বন্দী 'বানময় হয়। এর ফলে ৫০০০ 
মুসালম নর-নারী মাান্তলাভ করে। ওয়াঁসকও মুতাঁজলাদের পম্টেপোষক 
[ছিলেন। প্রথম হতেই বাগদাদের জনগণ এটাকে ভাল নজরে দেখোন। 
ওয়াঁসকের সময় এই জনরোধষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আহম্মদ-ইবন-নাপর নামক 
একজন সফশ-সাধকের নেতৃত্বে বাগদাদে এক বপুল জনতা সরকারের ধম'নীতির 
1বরহদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জনা শোভাযান্রার দিন ধার্য করলে খলিফার নিদেশে 
গাহম্মদকে বন্দী করে সামাররায় খাঁলফার 'নকট হাঁীজর করলে সুফী আহম্মদকে 
অুতালা সম্পকে ?কছ? প্র্ন করা হয়, এবং [তান যা উত্তর দেন তাতে খাঁলফা 


১০২ আব্বাসণয়া খেলাফত 


রুষ্ট হলে কাজীর বচারে সুফী আহম্মদের প্রাণদণ্ড হয় । ওয়াঁপকের রাজত্বকালে 
এটিই একটি আঁবস্মরণীয় কলগুকময় ঘটনা । খাঁলফা বাজে উদার, মহানূভবঃ 
শীক্ষত এবং শিপ ও সাহিত্যের অনুরাগণ পৃঞ্ঠপোষক হয়ে এ জঘন্যতম কাজ 
তাঁর চারন্রের পক্ষে বড়ই 'বসাদশ্য হয়েছে । তান নজে একশ" রাগ ও সুর রচনা 
করেন। তাঁর রাজ্য শাম্ত-সম্াদ্ধতে ভরপুর ছিল। কাঁথত আছে, তাঁর সমগ্র 
সাম্রাজ্যে কোন 'ভক্ষঃক খজে পাওয়া বেত না। সারা বিশ্ব-ইীতিহাসে এ দম্টাম্ত 
সাঁত্যই 'বরল বললেও কোন অত্যান্ত হবে না। এক কথায় বলা যায়, আল- 
ওয়াসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবময় 
যুগের ষেন অবসান হল । 

আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ ঘীঃ) £ 

৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আল-ওয়াঁসকের মত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুতাওয়াকিল গসংহাসনে 
আরোহণ করেন । এই সময় হতেই আব্বাসীয় ইতিহাসের চাকা আবার অন্যদিকে 
ঘুরল। একাঁদকে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ও অবনাঁত আরম্ভ হল, অন্যাদকে 
মৃতাঁজলা মতবাদ তার রাজকীয় মর্ধাদা হারাল। পূরন তিন খালফার 
ধর্মনীত, মুতাজলা মতবাদের প্রাত পূর্ণ সমর্থন, ীবপরীত মতাবলম্বাঁদের প্রাত 
শনগ্রহ ও নির্ধাতন প্রত্যাহত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্হীদের অথণাং 
সনীদের মতামত পুনঃ প্রাতচ্ঠিত হল । শুধু তাই নয়, মুৃতাওয়াক্িল পক্ষান্তরে 
মহতাজল্লাদের প্রাত 'নযণাতন আরম্ভ করেন। খাঁলফার রোষানলে মুতাজলা 
মতাবলম্বী আলিম ও সরকারী কর্ম চারিগণ তাঁদের সরকার? চাকাঁরতে ইন্তডফা দিতে 
বাধা হলেন। এখানেই তাঁরা পারন্রাণ পেলেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশ বড় 
ধরনের মানুষ ছিলেন, তাঁদের সম্পাত্ বাঞ্জরেরাপ্ত করা হল। সে ব্‌গের খ্যাত 
মুতাঁজলা মতাবলম্বী আলেম ও কাজী ইবন আবদুয়াদ পূর্ববতা তন খলিফার 
সময়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধম'ীয় জ্ঞানের জন্য প্রধান কাজীর পদ অলঙকৃত 
করেছিলেন। জগাঁদ্বখ্যাত ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বলের হীতহাস যেন তাঁর মধ্যে 
পুনরাবীত্ত হল। বিশেষ করে এই কাজীরই চারে একাঁদন স্বনামধনা সফীবর 
আহম্নদ-ইবন-নাসরকে প্রাণ দিতে হয়োছিল খাঁলফা ওয়াঁসকের খেলাফতে । আজ 
সেই কাজই পড়লেন কালের বিচারে ॥ খাঁলফা মতাওয়াঁঞচল তাঁকে পদচ্যাত করেই 
ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর যাবতণয় ভ্‌-সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করলেন। এতেও 
খলফার ক্ষুধা মিটল না। তান তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলেন, অতঃপরও 
খলিফা নিবৃত্ত না হয়ে কাজীর পাঁরবারের অন্যান্য সমন্ত লোককেও আম্‌ত্যু- 
কাল কারাগারে 'নিক্ষপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন। কয়েক বছরের মধ্যে কারাগারেই 
কাজীর মৃত্যু হল। 

খাঁলফা ওয়াঁসকের খেলাফতে সুফীবর আহম্মদ-ইবন-নাসর অকাতরে আপন 
ধম“মতের জন্য প্রাণ 'দয়েছিলেন। খাঁলফা সফাঁর মরদেহ বাগদাদে না পাঠিয়ে 


আব্বাসীয় খেলাফতের শেষাধ ১০৩ 


তদানীন্তন রাজধানশ সামাররাতেই সমাধিস্হ করার হুকুম দেন। পরবতাঁকালের 
খাঁলফা মৃতাওয়াকিল নাসরের দেহাবশেষ সামাররা হতে অত্যন্ত সম্মানের সাথে 
বাগদাদে আনয়ন করে সসম্মানে কবরচ্ছ করেন। এই সময়ে সারা বাগদাদে এক 
নতুন ধর্ম-উন্মাদনার সান্ট হল। পহরাতনপচ্হাঁদের জয়-জয়কার ঘোঁষত হল। 
খাঁলফা মামুন ও তাঁর দ:জন উত্তরাধকারীর অপাহষণ মনোভাবের জন্য 
পরব+কালের খাঁলফা মতাওয়াক্চিলের মধ্যে যে প্রাতীক্রয়ার, যে উন্মাদনার সম্ট 
করল, তাকেও এক কথায় নায়বচারে আর একি গনপাঁড়ন নীতির জন্ম বলা চলে। 
এই ইতিহাসের কোন শেষ নেই। খাঁলফা মামুন আত বিচক্ষণ ব্যান্ত হয়েও 
সাঁহফ্ণতা রক্ষা করতে পারেননি । 

শিয্া-বিছেষ £ মামুনের ময় হতে আলি (রাঃ)-এর বংশধরদের প্রাত 
উদাবনশীত ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। খাঁলফা মুতাওয়াকল এই নীতরও 
প্রবর্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে আল (রাঃ)-এর স্মৃতির প্রাত অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। 'তাঁন কারবালার ময়দানে আল (রাঃ)-এর পত্র 
ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর সমাধকে শৃধু অপম্মান দোৌঁখয়েই 'নষ্তার দেনাঁন, তাকে 
ধৃণলস্যাৎ করে আপন ধর্মাম্ধতা, গোঁড়াম ও চরম গোঁয়ারতুমিরও পারচয় রেখে 
গেছেন। এমনাঁক ওখানে ধর্মপ্রাণ ভস্ত ব্যান্তদের কবর-ঁজয়ারত-তীর্থযান্রা নাষন্ধ 
করে এই নিষেধ অমান্যকারীদের কারাবাসের ফরমানও জার করে আর একবার 
ঠনজ অজ্ঞতার পাঁরচয় দিলেন। ফাদাক নামক একট বাগান যা চারজন সং 
খালফাই 'বনা "দ্বিধায় মহানবশ (সাঃ)-এর বংশধরদের দান করোছলেন- উমাইয়া 
রাজত্বের প্রাও্্ঠাতা মুয়াবিয়া সোঁটকে তাঁদের নিকট হতে জোরপ্‌ব্ক হরণ করে 
[নজ অহমিকার ও অজ্ঞানতার পাঁরচয় দিয়েছিলেন । পরে এঁ উমাইয়া খেলাফতের 
একমান্্র খাঁলফা দ্বিতীয় ওমর সৌঁটকে পুনরায় তাঁদের 'নিকট প্রত্যপণ কবে 
যথেষ্ট বিবেচনার পারচয় দিয়েছিলেন । তাঁর এই সংকাজ ও অন্যান্য ন্যায়াবচারের 
জন্য সমগ্র আরব তাঁকেই একমান্র পণ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন উপাধিতে ভাষত 
করেন। 'কিম্তু বড়ই পাঁরতাপের 'বষয়--খাঁলফা মুতাওয়াকিল শিয়া সম্প্রদায়ের 
প্রীত বিদ্বেষবশত সেই ফাদাক বাগানকে আবার বাজেয়াপ্ত করে নিজেকে কলাঁঙকত 
করলেন। খাঁলফা মূলত তিন সং খালফার প্রীত শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন-_ আব্বকর 
(রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) প্রমুখ । হজরত আল (রাঃ)-এর প্রাত তার 
তেমন কোন অনুরাগ ছিল না। তবে প্রথম তিনজনের প্রাত তাঁর দারুণ ভান্ত ও 
ভালবাসা ছিল। তাই যে কোন ব্যাস্ত আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও আয়েশা 
( লাঃ) সম্পকে নন্দাসচক কথা বলাব জন্য প্রাণদণ্ডে দাণ্ডত হন। 

ইছদি ও খ্রীষস্টানঃ তাঁর রাজস্ব ইহুদি ও খ্রাস্টানদের প্রাত নানা বাধ 
ঠনষেধ আরোপ করা হয়। তাদের জনা অ*বারোহণ 'নাষদ্ধ করা হয়। তাদের 
পোশাক-পারচ্ছদে ও বাঁড়র দরজায় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় । তাদেরকে 


১০৪ আঘ্বাসীয়া খেলাফত 


কোন রাজকার্ষে নিষুত্ত করা হতনা । এগাল ছিল খাঁলফার আতারন্ত ধর্মম্ধতার 
পরিচয়, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা-বাঁহভভত কাজ এবং অপারণামদর্শ শাসকের নিদর্শন । 

বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ £ খাঁলফা মৃতাওয়াক্চলের সময় রাজোর 'বাভত্ন 
স্থানে 'বিদ্বেহ ও অরাজকতা দেখা দেয় । 'পা্জস্থানে সাফকারায় বংশ তাহরীয় 
বংশের অবসান ঘটাল। আজারবাইক্রানে দ্রোহ দেখা দিল। িশরে আঁলবাবা 
নামক স্থানীয় এক নেতার অধাঁনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরে এট প্রশামত হয়। 
বেগা নামক সেনাপতি কর্তৃক আমেশনয়ার বিদ্রোহ দমন করা হয় । এাঁশগ্রা মাইনরে 
প্রীকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালয়ে হাঞ্জার হাজার মানুষকে বন্দী করে সমান 
1থওডোরের 'নদে'শে কয়েক সহস্র বন্দীকে হত্যা করা হল। কেবলমান্ন যারা 
ঘ্রীস্টান ধ'ম" দণক্ষা নিল তারাই রক্ষা পেল। 

জাফরিয়া নগরে মোতি প্রাস।দ্দ £ খাঁলফা সামাঝরায় বাবো বহব অবস্থান 
কবে দামেপ্কতে রাঞজধানগ স্থানাম্তারত করতে মবস্থ করলেন। তাঁর উদ্বেশা ছিল 
সেখানে 'তাঁন 'সারয়াবাসীদের বম্ধত্বপাভ করে তৃক্ক সেনাবাহনীর দৌবাঞ্ছা 
থেকে ঘযান্তুলাভ করা। কিন্তু দামেস্কে মান্ত দ:” মাস অবস্থান কবে সেখানকার 
আবহাওয়া খাঁলফার অনুকূল মনে না হওয়ায় [তান পুনবাষ সামাররাতে ফিরে 
এলেন । এই সামাবরাতেই অবস্থানকালে খাঁলফা তাঁর রাজত্বের শেষভাগে সামারার 
গনকটে একটি নদীতণরে বহু অর্থব্যয়ে 'জাফারয়া' নাম এচাট বশর বঘণণ করেন 
এবং সেখানে 'মোতি প্রাসাদ ও “আনন্দভবন' নম্ণণও করেন। এই প্রাসাদের 
চারাঁদকে সুরম্য বাগান ও জলম্রোত তোঁর করা হর । দেখাবে গান-বাজনা ও 
আমোদ-প্রমোদের সকল রকম ব্যবস্থাই ছিল। 8 তথ 

খলিফার অপমৃত্যু; খালফা রাজকার্ষ সগ্ঠভাবে সম্পাদন করার জনা 
সমগ্র সাম্রাজাকে দ্যাট ভাগে বিভন্ত করেন-পশ্চিবা্ল ও প:বাগর। 
পশ্চিমাঞ্চলের ভার অপর্ণ করেন জোম্ঠ পৃত্ন আল-মনতাপরের ওপর এবং 
পূব্বাণ্চলের ভার অপণণ করেন অপর পুত্র আল-মুতাজের ওপর । খাঁলফা নানা 
কারণে মৃতাজকে অধিক স্নেহ করতেন, তাঁর নামে মনদ্রগকনও করেন। এই 
পক্ষপাতিত্ব নীতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাল-মহনতাসিরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে । তিনি 
৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন তুকাঁ সেনাপাঁতর সাহাযো তাকে হত্যা করে সিংহাধন 
লাভ করেন। খাঁলফা বহ্‌ তুকাঁ সেনাপাঁতর সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করোছিলেন, 
অনেককে পদ হতে অপনারণও করেছিলেন। এক কথায় পৃবরর্তন খালফা 
আল-মৃতাঁসম ( ৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) কর্তৃক নিয়োঁজত তৃক্* সেনাদের দৌস্াত্মা থেকে 
তানি মুক্ত পেতে চেয়েছিলেন। কেননা তুকাঁ বাঁহনীর দুধ প্রতাপে 
জনজণবনও 'বপন্ন হয়ে উঠোছল। “কিন্তু ভাগ্যের এমনই পারহাস _খালফা আপন 
প্র "বারা তুক” সেনাপাঁতদের হাতেই প্রাণ হারালেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
খলিফ! মুনতানির হতে মুস্তাফি পর্যন্ত (৮৬১-৯৪৪ গ্রীঃ) 


এইবার আধ্বাপীয় খেপাফতে যাত্রাগানের পালাবদলের মতো পালাবদল হতে 
থাকন। মুতাওয়াকলের পত্র মুনতাসির (৮৬১-৬২ খ্ুইঃ) মান্ত্র ছয় মাস 
খেলাফত পাঁরচালনাকালে পতার নীত প্রত্যাখ্যান করে ইমাম হাসান হঃসাইনের 
সমাধতে তীর্থ বান্রার নিষেধান্' প্রত্যাহার করার ফরমান জার করে জনগণের 
প্রশংসাভাজন হন। তাঁর মৃত্রার পব তৃকরঁ দলপাঁতগণ মৃতাঁশমের এক পোন্ন 
মুন্তারীনকে (৮৬২-৬৬ খ্রীঃ) খাঁলফা মনোনীত কবেন। মুন্তারীন তক 
দেহরক্ষদের ন্যাতন সহা করতে না পেরে বাগদাদে পলায়ন করলে তুকর্ধরা 
মৃতাওয়ান্চিলের দ্বিতীয় প্র মুতাজকে ( ৮৬৬-৬৯ খ্রীঃ) খালফা বলে ঘোষণা 
করেন। মুতাজ তৃকর্দের আশা-আকাঙ্ক্া ঠিকমতো মেটাতে না পারলে 
তুকী“গণ খাঁলকার সচিব ও উীঁ্গরদের বন্দ করেন। তুকাঁরা &০,০০০ দশনার 
দাবকরল। খাঁলফা রাজকোষে কোন অথ" না থাকায় রাজমাতার নিকট মথ" 
প্রার্থনা করলেন। সেখানেও বার্থ হলে তৃকাঁগণ। খাঁলফাকে অপদস্থ করে শুধু 
1সংহাসনচ্যুতই করলেন না, বরং চরম বর্বরতার পাঁর5য় দিয়ে নিবপবাধ খাঁলফাকে 
বন্দী করেন এবং অসহায় খাঁলফা কারাগারেই প্রাণত্যাগ করে তক সেনাদের 
নির্যাতন থেকে মানত পান। অবশেষে তৃকাঁ সদ্ণারগণ পরলোকগত খাঁলফা 
ওয়াঁসকের এক পনুশ্রকে মৃহতাঁদ বিল্লাহ উপাঁধ দান করে (৮৬৯-৭০ খীঃ) 
খেলাফতে বসালেন, তিনিও এক বছর খেলাফত চালনা করার পর সংহাসনচ্যু ত হয়ে 
কারাগারেই প্রাণতাগ করলেন। পরপর খাঁলফাগণের কারাগারে প্রাণতাগ বড়ই 
করুণ ও মম্ণান্তিক এবং হবয়াবদারক ঘটনা । এর মূলে ছিল লোভা, লালসাগ্রন্ত 
তুকাঁ সেনাপাঁতগণ | যখরা সকলকেই পবল্লাহ" ( আল্লাহওয়ালা ) উপাঁধ দান করে 
খেলাফতে বপাচ্ছিলেন ঠিকই কথা, শীকন্তু তখরা িজেরাই ছিলেন চরম 
বে-লল্লাহ্‌ (শয়তান )। 

জাঙ্জ বিদ্রোহ মুহতাদির [সিংহাসনচুণতর পর তৃকাঁ নেতৃস্থানীয়গণ 
মৃতাওয়াকি'লর জাঁবত পের জোম্ঠজনকে 'মৃতাঁক্গদ (৮৭০-৯২) উপাঁধ 
দান করে খাঁলফার পদে আঁধান্ঠত করেন। তান নিজে দুবল প্রচীতর মানুষ 
হলেও তাঁর স্ত্রাতা বা সহযোগাঁ মৃওয়াফ-ফাক ছিলেন বিশেষ দক্ষ ব্ান্ত। প্রকৃতপক্ষে 
[তাঁনই শাসনক।যঁ পবগলনা করতেন। ম:ঃতাসদের রাক্জত্বকালেব প্রধান ঘটনা 
দাক্ষণ ইরাক ও দাক্ষণ-পাণ্চম পাবনস্যের 'শীনগ্রো ববদবোছ। এই বিদ্রোহ মাজ? 
[বদ্রোহ' নামে খাত । এট আরম্ভ হয মতাঙ্জের বাজত্বালে এবং ১৫ বহরকাল- 
ব্যাপী দীঘস্থায়শ হয়েছিল । আঁফকা হতে আগত এই সকল নিগ্রো কাঁতদাস 
দাঁক্ষণ ইরাকের জঙ্াভা্ অগলে লবণ তৌরর কাঙ্জে নিধোঁজত ছিল। হাজার 
হাজার [নগ্রো শ্রাক নিতান্ত অন্বান্থাকর পারবেশে আত সাগানা আটা-সাঙ্জ ও 


৬১০৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


খেজুরের 'বানময়ে দিবারান্লি কঠোর পরিশ্রম করত। এই সময়ে আল-ইবন- 
মহম্মদ নামক জনৈক ব্যান্ত নিজেকে পারস্যবাসণ ও হজরত আল (রাঃ)-এর বংশধর 
বলে দাঁব করে বসরার লবণ কারথানায় নিগ্রো ব্লীতদাসদের মধ্যে প্রচারণা আরম্ভ 
করেন। তিনি ব্লীতদাসদের শোচনীয়। অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেদের 
ভাগ্যান্বেষণে ও ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যুদ্ধ করতে উৎসাঁহত করলেন। তান 
গনজে ছিলেন একদিকে বাঁলম্ঠ বন্তা ও বাগ্মী, অন্যাদকে সংগঠক ও পাঁণ্ডত। 
1তান আত উচ্ছ্বাসতভাবে ও ভাষায় সকলকে উৎসাহিত করলেন--নিঃসঞ্কোচ 
পনখলের বুকে ঘোষণা করেছে কোরআন--'জাতির ভাগ্য জাতরই হাতে, জাতি 
আনে উথ্থান।» ৮ £ &৩, ১৩ ৪ ১৯, ৫৩ £৩৯। তখন দ্‌র-দ্‌রান্ত হতে হাজার 
হাজার ক্লীঁতদাস তাঁর দলে এসে যোগদান করতে থাকল । কলম্তু আঁতব দুভাগ্যের 
বিষয় তাঁর এহেন আন্দোলন কোন নীতির দ্বারা পাঁরচািত হয়ান। বরং তাঁর 
অনহচরগণ যথেচ্ছা ব্যবহার ও অনাচারের অনমাঁত লাভ করে এমন একট পথ ধরল, 
যার পাঁরণাঁত কোনাঁদনই ভাল হতে পারে না। যার জন্য দেশবাসী এই দলের নাম 
গল 'খবীস' বা [পশাচ। 

৮৬৯ খ্বীস্টাষ্দে তারা বসরা আক্রমণ করে বার্থ হয়। অতঃপর তারা জলা 
অঞ্চলে 'মৃখতারা” নামক একাঁট নতুন ঘাঁট নর্মাণ করে বিদ্রোহের কাজ চালাতে 
থাকে। ৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তারা প্রধান সামহদ্রুক বন্দর উবল্লা দখল করে। আঁচরাং 
তারা সমগ্র দাঁক্ষণ-পাশ্চম পারস্য অণ্লে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং আহওয়াজ শহর 
দখল করে। এই সময়ে তাদের শান্ত এতখাঁন বাঁদ্ধ হয়োছিল ষে তারা খাঁলফা 
কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহনীকে একের পর এক পরা জত ও বন্দী করে তাদেরকে 
দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। দক্ষিণ ইরাক ও দাঁক্ষণ-পাঁশ্চম পারসোর বহু শহর 
তাদের আঁধকারে আসে । তারা বসরা ও ওয়াঁসত লুণ্ঠন করে খাঁলফার প্রাণকেন্দ্র 
দুর্গ বাগদাদের সতেরো মাইলের মধ্যে পৌছাতে সক্ষম হয় ॥ তখন অবস্থা অত্যন্ত 
গুরুতর ও ভয়ানক ভেবেই খাঁলফার ভ্রাতা মুওয়াফফাক বহু অর্থব্যয়ে এক 
1বশাল বাহন গঠন করে প্রাণপণ চেষ্টায় বিদ্রোহীদের বিরদ্ধে অগ্রসর হলেন। 
৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ার মাসে মুওয়াফফাক জাঞ্জগণকে সম্পূর্ণ 'িবতাঁড়ত করে 
তাদের আদ দুর্গ মুখতারায় আশ্রয় নতে বাধ্য করেন। এ দুর্গও দীর্ধাদন 
অবরোধের পর ৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ আগস্ট মৃখতারা আঁধকৃত হয় ও 'বদ্রোহ?ী 
নেতা আলি নিহত হন। তখন অগাঁণত বন্দীকে উদ্ধার করে নিজ নিজ গৃহে 
প্রেরণ করা হয়। এই বন্দীদের মধ্যে বহ? স্ীলোকও 'ছিলেন। 'বদ্রেহী নেতা 
আ'ি বাগ্মী ও পাঁণ্ডত হলেও তাঁন তাঁর অনুচরবৃন্দের দ্বারা এ স্মন্ত বন্দী 
স্তরীলোকদের প্রাত যে অনাচার ও অত্যাচার চাঁলয়ে ছিলেন তাতে তাঁকে নাম্তিক 
শবদ্রোহী নেতা বাবকের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় বা অত্যান্ত করা হবে না। 
আমরা পৃবেই বলোছ এই বিশাল আন্দোলন কোন নখীতাঁভাতক 'ছিল না। 


খাঁলফা মুনতাণসর হতে মত্বাফি পর্যন্ত ১০৭ 


উচ্ছঙ্খলভাবে ও অত্যাচারে-অনিয়মে কোনাঁদনই সংশঙ্খল সমাজব্যবদ্থা চ্ছাপন 
করা যায় না। তাই জাঞ্জ আন্দোলনও ব্যর্থ হল। 

আল-মুতাজিদ (৮৯২-৯০২ শ্রী?) £ 

৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মতা মদের মৃত্যুর পর মুওয়াফফাকের পুর্ন মুতাজিদ খালফা 
হলেন। তাঁকে 'দ্বতীয় সাফফাহ বলা হয়; কারণ তিনি দুরল ও ক্ষায়ফু-প্রায় 
আব্বাসী সাম্রাজ্কে পুনরুজ্জশীবত করার চেষ্টা করেন। তাঁর আমলে আহমদ- 
ইবন-তুলুনের পত্র খুমারাওয়াইহ বাঁধ্ক এক লক্ষ দিনার কর দানের 'বানময়ে 
1মশরের রাজপ্রাতানাধ নিষুস্ত হন। খাঁলফা তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা কাতরহননা- 
দাকে 'বিবাহ-বম্ধনে আবদ্ধ করেন। থাঁলফা ৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজধানী 
সামাররা হতে বাগদাদে স্থানান্তারত করেন। তান রাজস্ব আদায়ের সুবিধার 
জন্য সৌর বছরের হিসাব মতো আন-নওরেজ-আল-মৃতোঁদাদি বা মুতাঁদাদি নব- 
বর্ষের প্রবর্তন করেন। 

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ঃ মূতাঁদদের খেলাফতকালে আঁফকায় 
ফাতেমীয়গণের অভু)থান ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রামক আন্দোলনের নেতা 
কারমাঁতর আবিভাব ঘটে। এই কারমাতর অনুচরগণ কৃষক ও শ্রামক 
আন্দোলনের নামে আরব, সারয়া ও ইরাকে লৃঠতরাজ চালিয়ে ন্ত্রাসের রাজত্ব 
কায়েম করল। এমনাঁক তারা সমগ্র দেশে সম্প্রাসের মান্তা এমনভাবে বাড়িয়ে তুলল 
যে মনে হল সমগ্র মুসালম জগতে ধ্বংস ও িবপরয় এসে গেল। দলনেতা হামদান 
কারমাত ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কুফার 1নকটে দারুল-হজরা নামক একাটি আন্ডা তোর 
করেন। এই আন্দোলনের মূলে আমরা দ শ্রেণীর মানুষকে দেখতে পাই-__কৃষক 
ও শ্রামক। শকন্তু এই আন্দোলন ঠিক পথে পাঁরচালিত না হওয়ায় আন্দোলা 
বোৌশাঁদন স্থায়ী হতে পারোৌন। কেননা আন্দোলনের কোন নীতি ছিল না। 
আব্দোলনের নামে ল্‌ঠতরাজ, অরাজকতা-উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশই ছিল আন্দোলনের 
সারবস্তু। আঙ্দোলনের সর্বাপেক্ষা মারাআক দিক ছিল--নিরপরাধ জনসাধারণের 
ধন-মান-্প্রাণ লুট। এই আন্দোলনের সঙ্গে খালফা মামুনের খেলাফতের শেষের 
1দকের ও খালকা মৃতাসমের খেলাফতের প্রথম 'দকের (৮২২-৪২ খীঃ) তস্কর ও 
নান্ভিক বাবক এবং খালফা মৃতামিদের ( ৮৭০-১২ খীঃ ) খেলাফতের আ'লি-ইবন- 
মহম্মদের ব্যর্থ জঞ্জ আন্দেলনের তুলনা করা যেতে পারে। কোন আন্দোলনই 
সাঁঠক পথে পাঁরচালত না হওয়ায় কোনাটই সফল হয়ান। হামদান কারমাতর 
আন্দোলনও ব্যর্থ হল। আখ সাইদ আল-হাসান আল-জান্নাব নামক হামদান্রে 
এক শিষোর নেতৃত্বে (৮৯৯ খ্রীঃ ) পারস্যোপসাগরের পশ্চিম তরে বাহরাইন নামক 
গ্থানে একট স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রীতষ্ঠাও করেন। আল-আসহসায় তাঁদের রাজধানখও 
গ্ছথাঁপত হয়। ধই চ্থান হতে তারা তাদের মূল উদ্দেশ হতে বিচ্যুত হয়ে 
পান্ববতণ অগ্লে লৃঠতরাজ ও ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হতে থাকল। তাদের শান্ত 


১০৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ও সামর্থয এতদুর অগ্রসর হয়োছিল ৯০০ খ্রীস্টাব্দে তারা খাঁলফার এক বাহিনশকে 
একেবারেই 'নিশ্চিহ করে 'দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আতব দৃভ্াগোর বিষয় এই 
আন্দোলনও নণাতাভীত্তক না হওয়ায় একাঁদন তা শিকড়-সহ উপাড়য়ে পড়ে গেল। 

মুকতাফি (৯০২-০৮ শ্রীঃ) £ 

খালফা মৃতাঁদদের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র মুকতাঁফ খলিফা হলেন। তাঁর 
রাজদ্বকালে মিশর সরাসার খাঁলফার অধীনে আসে । গ্রীকদের সাথে যৃদ্ধেও 
তান কৃতকাষ হন, কারমাতিদের সাথেও তাঁর একাধক বার যুদ্ধ হয়। তাদের 
[জকরাওয়াইহ নামক এক নেতা কুফা ও বসরার মধ্যবতর্ট অগ্ুলে ও পেতে ধর্ম 
ভর হজবধান্রশদের যথাপর্বস্ব লুট করে নত, এমনাক কোন কোন সময় তাদের 
প্রাণনাশ করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তখন খাঁলফা তৃকী সেনাপাঁত 
ওয়াসককে তাদের বিরদ্ধে প্রেরণ করেন। িজকরাওয়াইহ ওয়াসকের হাতে 
শোচনীয়ভাবে পরাঁজত হয়ে বন্দী হন। গুরুতর অ'্হত অবস্থায় বাগদাদ 
পেশছাবার পৃবেই মৃত্যুমূখে পতিত হল ॥। এইভাবে কারমাতি আন্দোলনও শেষ 
হয়ে গেল। মৃকতাফির মৃত্যুর পর তাঁব শ্রাতা মুকতা'দ খাঁলফা হলেন। 

খলিফ। মুকতাদি (৯০৮-৩২ খ্রীঃ ) £ 

মুকতাদি সবমোট ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর ১৩ জন মন্ত্রীর উথান পতন 
ঘটে। এদের কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। ইবন মুকলা নামক একজন উীঞ্জর 
আরবী খুশখাতের ( 091116815 ) জন্মদাতা । আবার একজন উীঁজর আ'ল- 
ইবন-ঈসা দু'বারে পাঁচ বহরের জন্য উীর্গর নিষনৃন্ত হন। সেই দন্ত ও 
অত্যাচারের ধুগে তান উন্নত চীরন্র ও যোগাতার পারচয় 'দয়েছলেন। তাঁর 
বিচক্ষণতায় র'জ্োর অর্থনৌতিক অবস্থার উন্নাত হয়। খাঁলফ মৃকতাঁদর 
খেলাফতে আমরা তিনজন খাঁলফাকে এক সঙ্গে ইসলাম রাজত্বে খেলাফত চালাতে 
দেখলাম । উত্তর আঁফ্রকায় ফাতেমীর শাসক খলিফা উবায়দুল্লাহ, স্পেনে তৃতীয় 
আব্দুর রহমান, বাগদাদে মুকতাঁদ । এইভাবে সর্বপ্রথম মৃসালম জগতে তিনজন 
খাঁলফা পরস্পরের প্রীতদ্বন্দৰী হিসাবে মাপন আপন অণলে খাঁলফা বলে স্বীকৃত 
হন। এই তিন দুব্ল খালফার একজনেরও এমন কোন শান্ত 'ছিল না ষে একে 
অপরকে বশ্যতা স্বীকার করান। কেননা তনক্রনেই নামে মাব্রেই খাঁলফা ছিলেন, 
কেউ বা আপন দেহরক্ষণর অধীনে খাঁলফা, কেউ বা মন্ব্রীব অধীনে, কেউ বা 
আমলাদের মধশনে । দুবর্ল খাঁলফা মৃকতাঁদ তাঁর আপন দেহরক্ষাঁদের প্রধান 
সহনসের ভষে প্রকম্পিত থাকতেন । শেষাবাধ শেষ রক্ষাও করতে না পেরে দেহ- 
রক্ষী মহীনপকে আমটরুল উম্ারা উপাধ দান করে সাম্রাঙ্গা রক্ষীতে উত্তরণ 
করলেন। অর্থাৎ সাম্রাজাকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হলেন। মুনিস 
ছিলেন একজন খোজা সম্প্রদায়ের মানুষ । এইবার মানস খালফাকে খাঁচার 
পাখতে পাঁরণত করেন। 


খাঁলফা মুনতাসির হতে মৃত্তাঁফ পর্যস্ত ১০১৯ 


৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাইজাশ্টাইন সম্াক্ী “জো' মূকতাঁদরের দরবারে দু'জন দৃতক্ষে 
প্রেরণ করেন। এই দৃতগণ খাঁলফার দরবারে খুবই সম্মান লাভ করেন। এখানে 
একটি যহ্ধবিরতি চুন্ত স্বাক্ষারিত হয় এবং বন্দী মান্তর কথাও হয়। মুনিসের 
তত্বাবধানে সণমান্তে ১,২০০,০০ দিনার ব্যয়ে মুসলমান বন্দখদের মহন্তি দেওয়া হয় । 
পর বছর বাগদাদে মুকতাদারিয়া হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। 'কল্তু এত কিছ: 
সত্বেও রাজ্যের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি করা গেল না। তখন 'নরপায় 
খাঁলফা সৈনিকদের চাপে পড়ে তাদের বেতন বাঁম্ধ করতে না পারায় উাঁজর ইবন 
কুরাতাকে কারারুদ্ধ করেন। কম্তু উীজরের এতে কোন কিছ করার ছিল না। 
রাজের এই ডামাডোল অবস্থায় রাজনাতাও রাজকারে হন্তক্ষেপ করতেন । তান 
প্রীত শুরুবার দরবার করতেন এবং ফরমান ও আইন-কানুন জার করতেন। 
কিন্তু দেহরক্ষী মৃনসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল । একবার হতভাগ্য 
থালফা মন্দের কথায় মূনিসের সামান্য 'বিরুজ্ধাচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে মুনিসের 
লোকেরা খাঁলফাকে প্রাণদণ্ডের নামে হত্যা করে। 

খলিফ। কাহির (৯৩২-৩৪ খ্রীঃ) £ 

বগত খালফার মৃতুর পর তাঁর এক ভ্রাতা কাণহরকে খাঁলফা করা হয় । তিনি 
একাঁদকে 'ছিলেন 'নষ্ঠুর ও অন্যাদকে দশ্চারত্র। তাঁর রাজত্বকালে দ:” দলের 
কলহে মূনিস প্রাণ হারালেন। পরে মুনিসের দলবল ক্রোধে অন্ধ হয়ে খাঁলফা 
কাহবের চোখ উপাঁড়য়ে তাঁকে অন্ধকারে কারাগারে 'নীক্ষপ্ত করে। পরবতত“কালে 
খালফা কাহিরকে বাগদাদের পথে ভিক্ষা করে জশীবকা 'নিবণহ কবতে হয় । বড়ই 
দুভাগ্য ও পাঁরতাপের 'বিষয় ইসলামের ইতিহাসে মুসাঁলম সাম্রাজ্যে এই প্রথম স্বয়ং 
একজন খাঁলফাকে ভিক্ষাবত্র গ্রহণ করে জখীবকা সংগ্রহ করতে হল। এখানেই 
প্রমাণ হয় তাঁদের চাঁরিন্লিক অধঃপতন কতো দূরে নেমোছল। 

আর-রাঁদি বিল্লাহ, (৯৩৪-৪০ খ্রীঃ) £ 

অতঃপর তুক আমশীরগণ মহকতাঁদর পূন্ন আর-রাঁদ 'বিল্লাহকে খাঁলফা 
মনোনগত করেন । তাঁর রাজত্বে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা প্রদেশগীল একের পর এক 
স্বাধীন হতে থাকে। সতরাং প্রদেশসমৃত হতে রাজস্ব আসা বন্ধ হয়ে যায়। 
তখন উঁজরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাতে অক্ষম হলেন। এই সময়ের ঘটনা- 
বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে এীতহাঁসক ইবনুজ জওজীী বলেন--“ফারস আল ইবন- 
বুওয়াইহের অধীনে চলে যায়, ইস্পাহান ও ীজবাল হাসান ইবন বুওয়াইহের 
হাতে, জাজিরা হামাদানিকের হাতে, মিশর ও সিরিয়া ইথশাদিগণের হাতে, 
আনদালুস উমাইয়া আব্দুর রহমানের ছাতে, খোরাসান সামানীদের অধানে এবং 
তাবারন্ভান ও দায়লাম দায়লামশদের অধীনে চলে যায়। কেবল মাঁদনাতুস-সালাম 
খালফার হাতে থাকল। 

কিন্তু মাঁদনাতুস সালাম বাগদাদও খাঁলফার অধীনে থাকল না। কেননা 


১১০ আব্বাসণয়া খেলাফত 


উাঁজরগণ অর্থাভাবে শ্াসনকার্ধ চালাতে অক্ষম হলে খাঁলফা মহম্মদ ইবন-রাইক 
নামক বসরা ও ওয়াঁসতের শাসনকর্তণকে বাগদাদে আহবান করে তাঁকে আমীরুল- 
উমারা উপাধি দান করে সেনাবাহনী ও রাজস্বের সব্ময় ক্ষমতা দান করা হয়। 
প্রকারান্তে খেলাফত তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। তখন হতে শংরুবারের নামাজের 
খোতবায় খাঁলফার নামের সাথে তাঁর নামও যন্ত হল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাদর 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় ষুগের প্রকৃত খেলাফতেরও মৃত্যু হল। এইজন্য 
তাঁকেই প্রকৃত শেষ খাঁলফা বলা হয়ে থাকে । তান জুম্মার নামাজে খোতবা নিজে 
পড়তেন । আমীর ওমরাহর্দের সাথে পরামশ" করতেন, আলেম-উলেমাদের সাথে 
নানা সামাঁজক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। গাঁরব-দখন-দ-ঃখশদের খবরা- 
খবর করতেন। যতদুর পেরেছিলেন আপন সশীমত ক্ষমতার মধ্যে দুষ্টের দমন ও 
গশন্টের পালন করার চেষ্টাও করেছিলেন। অবদর মতো সাহত্য চচনও করতেন। 
তাঁর মূল্যবান কাঁবতাগীল এখনও সংরাক্ষত আছে। তাঁর কাঁবতার মধ্যে গভীর 
ধম“ভাব, পাঁথব সকল বস্তুর ন*বরতা, সকল কই অস্থায়ী এইভাব তাঁর লেখার 
মধ্যে অত্যন্ত স্পম্ট হয়ে উঠোঁছল। তান কোরআনের ৫৫ নং সূরা রহমানের 
২৬-২৮ এই [তিনটি আক্লাত (বাক্য) অত্যন্ত ভালবাসতেন । যাদের ভাব অথ-__- 
“যা কিছহ জগতে আছে সে ধ্বংসময়, তুমি শুধু বাকি রবে সর্ব সারময়, মহত্ে 
গৌরবে তুমি এত সুমহান, জগৎ জুড়িয়া দান, নাহ প্রাতিদান।” মুসালম-জাহানের 
গোরস্হানের বাঁধান কবরগ্ীলতে প্রায়ই এই কথাটি লেখা থাকে-কোথাও 
কোরআনের ভাষায়; কোথাও আপন আপন মাতৃভাষার ভাবানহবাদে । এই খাঁলফার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খালফার পদমর্াদাও সম্পূর্ণভাবে 'বিল;প্ত হল । আমরুল উমারা 
হলেন সর্বময় কতণ । তাঁর ইচ্ছামতোই খাঁলফাকে সিংহাসনে বসান হত ও সংহাসন- 
চাত করা হত। 

মুত্তাফি (৯৪*-৪৪ শ্রী) 

খালফা রাঁদর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুত্তাফ খালফা হলেন। তাঁর সমস 
আমিরল উম।রা পদের জন্য ভীষণ প্রাতযোগতা আরম্ভ হল । কেননা আমিরুল 
উমারা হওয়ার অথ খাঁলফার মহীনব বা মুরাঁব্ব বা মালিক হওয়া। ননষ্ঠুর 
তুকাঁ আমিরুল উমারা তুজুন মুত্তাঁফিকে অন্ধ করে সিংহাসনচাত করেন এবং তাঁরা 
ভ্রাতা মুন্তাকাঁফকে খাঁলফার পদে আসীন করেন। 


পরবর্তী নামধারী খলিফাগণ ঃ 

আল-মন্তা £ফ--১৪৫-৪৬ খ্রীঃ আল মুস্তাজিদ-_- ১০১৭-১১১৮ খ্রীঃ 
আল-মতত--৯৪৬-৭৪ খ্রীঃ আল-ম:স্তারীশদ--১১১৮-১১৩৪ খ্রীঃ 
আত-তাই--১৭৪-৯১ খ্রীঃ আর-রশিদ--১১৩৪-১১৩৫ খ্রীঃ 


আল-কাঁদর--৯৯১১-১০৩১ খ্রাঃ আল-মহক:তাঁফি--১১৩৬-১১৬০ খ্রীঃ 
আল-কাইম--১০৩১-১০৭৫ খ্রীঃ আল-ম:সতানাঁজদ--১১৬০-১১৭০ খ্রীঃ 
আল-মহকতাঁদ--১০৭৫-১০৯৪ খ্রীঃ আল-মুসতাদি --১১৭০-১১৮০ খ্রীঃ 


দ্বিতীয় পব 


আব্বাসীমঘা খেলবফতের সময় 
স্বাধীন রাকজবৎশেবরিভদ্ভব 
2৮৮৮৮ গ্রীস্টাব্দ 


প্রথম অধ্যায় 
পশ্চিম অঞ্চল 


উমাইয়া রাজত্বকালে সমগ্র মুসালম সাম্রাজ্যে খালফার যে একাধধিপত্য প্রাতা্চিত 
ছিল, আব্বাসীয় খেলাফতে তা বাত হয় । অর্থাৎ আব্বাসণয় খেলাফতে সাম্রাজোর 
সর্প খালফার একক ক্ষমতা প্রাতীষ্ঠিত হয়ান। সামাজোর পাশ্চম অণলে যে সমন্ভ 
স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়, সেগাল প্রধানত ছিল আরব । এবং অনুরূপভাবে 
পূর্ব অঞ্চলে যেগঠীলর উদ্ভব হয়, সেগুলি ছিল--পারসী বা তুকাঁ দ্বারা 
গ্রাতষ্ঠিত। 

পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলি £ 

স্পেন ঃ ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রল আব্বাসীয়গণ দামেস্ক অধিকারের 
ঠিক ছ' বছর পর ৭৬৬ খীষ্টাব্দের ১৪ মে উমাইয়া বংশের খাঁলফা হিশামের পোত্র 
যুবরাজ আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। বিস্তারিত 
আলোচনার জন্য ষ্ঠ পরব দ্রষ্টবা । 

প্রথম শিয়। রাজবংশ 2 ইমাম £হাসানের প্রপৌত্র ইদ্রিস ইবন-আব্দুল্লাহ 
৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঁদনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে মরকোতে পলায়নপূর্বক সেখানে 
একটি স্বাধীন শিয়া রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম শিয়া 
রাজবংশ । দ?” শতাব্দী ধরে (৭৮৮-৯১৭৪) হীদ্রিসী বংশ নামে আঁভাঁহত এই রাজ- 
বংশ কাস: (ফেজ ) হতে রাজত্ব করতে থাকে । স্পেনের খাঁলফা 'দ্বিতখয় হাকাম 
কর্তৃক এই বংশের পতন ঘটে । 

আঁগলবী বংশ £ হী্রুদী বংশ যেমন উত্তর আফিকার পশ্চমাগুলে স্বাধীন 
রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে সন্নীগণ আফ্রিকার প্বশাগুলে 
আগলবা বংশের প্রাতষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে রাজ্য চালান। খাঁলফা হারুণ-আর- 
রাশদ ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহম ইবন আগলবকে হীফাঁকয়ার গতর নিষুন্ত করেন। 
এই বংশের শাসনকর্তাগণ আপনাদের জন্য আমণর উপা?ধকেই প্রাধানা দিতেন। 
তাঁরা এক শতাষ্দীর আঁধককাল (৮০০-৯০৯) কায়রোওয়ান রাজধানী হতে 
ভূমধ্যসাগরের মধ্যবতাঁ অঞ্চলে নিজেদের চরম আঁধপত্য 'িষ্তার করে শান্তশালগ 
নৌবহরের সাহায্যে ইতালি, ফ্রাম্প, কার্ঁকা ও সাঁডশীনয়ার উপকূলে 'নজেদের 
্রভৃত্ব বস্তার করতে সক্ষম হন। ৯০২ খ্রাস্টাব্দে ?সাসলি আঁধকত হয় । এই 
যুগেই মুসলমানগণ তাঁদের অপ্রাতিহত শান্ত দ্বারা মালটা ও সাঁডণনয়া অধিকার 
করেন। এথেন্স প্রাপ্ত তিনটি শিলালাপ হতে জানা যায় সেখানেও আরব 
আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এই বংশের জিয়াদাতুল্লাহ ও তাঁর পূর্ন দ্বিতীয় 
ইব্রাহিম কায়রোওয়ানের বিখ্যাত শাহী মসজিদ নিমণণ করেন। এই দময় এই অণ্লে 
আরব প্রভাব ও প্রাতপাত্ত এতথান প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, আগলবী শাসন 

আব্বাসীয়া-”১ 


১১৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


আমলে ইফ্রাকয়া লাঁটন ভাষাভাষী খ্রীষ্টদেশ হতে আরবা ভাষাভাষা মুসলমান 
দেশে রূপান্তাঁরত হয়। আগলবী বংশের তৃতীয় 'জিয়াদাতুল্লাহ ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ফাতেমণয়দের আগমনের ফলে পলায়নপর হলে 1তানিই আগলবাঁ বংশের শেষ 
আমীর বলে পারগাঁণত হন। 

তুলুনী বশ ঃ এই বংশের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ ইবন তুলুন। "তিনি 
পৃছলেন তৃকঁঁ। ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তান মিশরের গভর্নরের সহকারী 'হসাবে বাগদাদ 
হতে মিশরে গমন করেন। আপন যোগ্যতার বলে সেখানে তিনি আত অহ্পাঁদনের 
মধ্যে স্বাধীনভাবে শাসন আরম্ভ করেন। ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার গভন€রের 
মৃত্যু হলে 'তাঁন বিনা বাধায় সায়া দখল করে 'মশরের অচ্তভূর্ত করেন। তখন 
হতে বহু শতাব্দী পর্যন্ত 'সারক্লা মিশরের অধীনে থাকে । আহম্মদ 'ছিলেন 
একজন বিচক্ষণ সশাসক । তাঁর শাসনকালে শিক্ষা, স্বাস্হা, কীষ ও শিল্প প্রস্তর 
প্রভূত উন্নতি হয়। "তান সেচব্যবচ্ছার জন্য ক্যানেল বা খাল কাটার ব্যবস্থা 
করেন। যার ফলে দেশে উৎপাদনশান্ত বৃদ্ধ পায়। জনসাধারণের রোগ 
গনরাময়ের জন্য বিমারস্থানের (হাসপাতাল ) ব্যবস্থা করেন। মিশরের জামে 
মসাঁজদ তাঁরই কগীর্ত। পরবতাঁকালে আহমদের পত্র খূমারাওয়াইহ তুলুন একাঁট 
সুবর্ণ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তার প্রাচীরগাত্রে নজের ও পাঁরবারের অন্যান্য 
লোকের ছবি ছ্বারা সহসাঁঞ্জত করেন। এট হতে তাঁর শিঙ্পরুচির পারচয় পাওয়া 
বায় । এই প্রাসাদের চারাদকে 'ছিল মনোরম সগন্ধময় ফুলের বাগান । টাদ্ভদজগং 
হতে প্রাণজগতের প্রাতও তাঁর আকর্ষণ কম 'ছিল না। তান একাঁট পশহশালা ও 
পক্ষাশালা স্থাপন করোছলেন। তান তাঁর কার্ষের গ্বারা একজন সুরুচিবান 
পুরুষের পারচয় রেখে গেছেন। তিনি খাঁলফা মুতাদিদের সাথে তাঁর মেয়ে 
পরমাসংন্দরী কাতরুল্লাদার (শিশির কণা )'ববাহ দেন। এবং বংশের চতুর্থ শাসক 
শায়বানের সময় মিশর পুনরায় আব্বাসীয়দের শাসনাধীনে চলে যায়। 

ইখশিদী বংশ তুলুন বংশের পর ইখাঁশদণ নামক আর একটি তুকর্ণ 
বংশের 'সারয়া ও মিশরে শাসন প্রাত্ঠত হয় । এই বংশের প্রাতচ্চাতা ছিলেন 
--মহম্মদ ইবন তুগজ। তিনি ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে খাঁলফা রাঁদর নিকট হতে ইরানী 
ইখাশদ? উপাধিপ্রাপ্ত হন। ইখাঁশিদ পরবতাঁকালে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের 
ওপর 'নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পরে মক্কা ও মদিনাও তশার রাজ্যের অন্ত্ভূ্ত 
হয়। মহম্মণ ইবন তুগজ ইথাঁশদের দুই পাত্রের শাসনকালে হাবসী খোজ 
কাফুরই সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হন। তিন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে মিশর 
ও 'সারয়াকে হামদানিফের আক্মণ হতে রক্ষা করেন। ১৯৬৯ খ্রস্টাব্দে শেষ 
ইথাঁশদী শাসক আবুল “কাওয়ারস' আহমদ ফাতেমীয় সেনাপাঁত জওহরের হাতে 
পরাঁজত হলে তর রাজা ফাতেমীয়দের হস্তগত হয়। ফলে ইথাঁশদ? বংশ 
এখানেই লোপ পায়। 


পশম অঞল ১১৫ 


হামদানি বংশ $ হামদানি বংশের প্রথম উদ্ভব মেসোপটোময়ায়। রাজধানী 
ছিল মসূলে। এ'বা গোত্রে ছিলেন শিয়া। ১০৪ শ্রীস্টাব্ে আব্দুল্লাহ ইবন 
হামদান মসুলের গভর্নর নিষবন্ত হয়ে এই বংশের ক্ষমতা বাঁদ্ধ করেন। ফলে এই 
বংশেব আরো অনেকে উত্তর মেসোপটোময়া অঞ্চলের বহ্‌ ক্ষার ক্ষুদ্র স্থানের 
শাসনভার প্রাপ্ত হন। আব্দুল্লাহ ত'র পনুত্র হাসানকে মসৃলে তধর সহকারণ 
শাসনকর্তা নিষযন্ত কবেন। তখর অপর এক ভ্রাতা আলি ১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ইখাশদীগণের নিকট হতে আলেস্পো ও হিমস দখল করে সেখানে গ্রায় স্বাধীন 
ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বাগদাদে বৃখাইয়া শাসন প্রাতাষ্ঠিত হওয়ায় 
অব্যবাঁহত পূর্বে সেখানে শবাভিন ব্যান মধ্যে যে দুঃসাহসিক ক্ষমতার যুদ্ধ আরম্ভ 
হযেছিল, তখন হাসান ও আলি বাগদাদ দখল করে চ্বাধান রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা 
করেন। তখন খাঁলফা মহত্তাফী হাসানকে আমীরুল উগারা নিষুত্ত করেন। হাসান 
এবং আলি খাঁলফা কর্তৃক নাসিরুদ্দোল্লাহ ও সায়ফ্‌দ্দোল্লাহ উপাধিতে ভূষিত 
হন। কিন্তু তৃকাঁ আমীর তুজন হামদানি শ্রাতৃদ্ঘয়কে বাগদাদ হতে বিতাঁড়ত 
করেন। ৯৭১-৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিয়ার বকর, 'দিয়ার বরাঁয়া ও দয়ার মুদার বায়াইয়া 
আদুদ্দৌল্লাহ কতৃক আঁধকৃত হয়। তখন সায়ফুদ্দোল্লাহর পৌন্র সাইদদ্দৌল্লাহ 
১০০৩ শ্রীস্টাব্দে ফাঁতমাগণের অধানতা স্বাঁকার করেন। এই হামদান বংশের 
আলি সায়ফদদ্দোল্লাহ গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে বিশেষ পারদাঁশতার পরিচয় দেন। 
তান অত্যন্ত যোগা শাসক ছিলেন। 

তিনি কাব, সাহিতাক ও দার্শীনকগণের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর 
রাজসভাতে সে-যুগেব জঙ্াদ্বখ্যাত মনীষীদের সমাবেশ দেখা যায়--যেমন 
দাশশীনক আল-ফারাব, সাহিত্যিক আবৃল ফারাজ আল-ইস্পাহানি, বিদ্বাবখ্যাত 
পর্যটন ইবন বতুতা, মহাকাঁব মূতান্নাবি ও হামদানি প্রমূখ ব্যত্তিগণ। ইস্পাহানি 
তর বিখ্যাত গ্রচ্ছ শকতাবুল আগানী” সায়ফদ্দোপ্লার অনপ্রেরণাতেই রচনা 


কবেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পূর্ব অঞ্চল 


তাহিরী বংশ? খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামহনের সময় তাঁর'.আঁতি বিশ্বস্ত 
সেনাপাঁত তাহর ইবন হুসাইন কর্তৃক পূর্বাগলের খোরাসানে প্রথম স্বাধান রাজ্য 
স্থাঁপত হয়। সেনাপতি তাহির এক চক্ষীবশিস্ট মানুষ ছিলেন, কিন্তু তশর 
যোগ্যতা ছিল আত অসাধারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে তান যেভাবে তর দ? হস্তকেই 
পারচালনা করতে পারতেন, তা বিস্ময়কর ছিল । সেইজন্য খাঁলফা মামুন তকে 
“সব্যসাচী* উপাধিতে ভাষত করেন। পরে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তণকে বাগদাদের 
পৃববতাঁ সকল অগুলের শাসনকত'ণা িষুন্ত করেন। পরবতাঁঝালে তার 
উত্তরাধিকারীগণ নিশাপুর হতে পাক-ভারত সীমান্ত পযন্ত কাত স্বাধীনভাবে 
রাজ্য পারচালনা করতে থাকেন ॥ ৮৭২ খ্রখস্টাব্দে পাফফারা বংশের ইয়াকুব তাদের 
রাজ্য আধকার করে নেন। 

সাফফারী বংশ 2 এই বংশের ইয়াকুব ছিলেন পেশাগত সাফফার বা 
কর্মকার বা তাম্রকার। [তিনি ?সাজস্হানের একদল দস্যুশ্রেণীর মানুষের নেতা 
1হসাবে অনেক দুঃসাহসিক ও সংগঠনমূলক কাজে বথেন্ট প্রাওভার পারচয় দিলে 
1সাঁজদ্তানের গভর্নর তকে সেনাপাঁত [নধুন্ত করেন। পরে আপন যোগ্যতা ও 
দক্ষতার বলে গভন“র পদেও নিষৎন্ত হন। এইভাবে শিরাঞজ-সহ হিরাত ও ফারস 
দখল করেন। ৮৭২ খ্রান্টাব্দে ইয়াকুব খোরাসান দখল করে বাহশান্ত বৃদ্ধ 
করেন। অতঃপর তান তাবারস্থথনে একটি যুদ্ধাভষান প্রেরণ করে হজরত 
আলি (রাঃ) বংশের হাপান ইবন জায়েদকে পরাঁজত করে স্বয়ং খাঁলফা 
মূতামদের বরুদ্ধেও প্রকাশ্যে বদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর তান 
শিরাজ ও আহওয়াজ আঁতন্রম করে সরাসার বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। 
কিম্তু খালফার ভাতা মহওয়াফফাক কতৃক পরাজত হন। ৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকুব 
পরলে।কগ্রন করলে তর ভাতা উত্তরাধিকারী আমর করৃকি খোরাসান, ফারস, 
কুঁদস্হান ও টনাজস্হানের শাসনকত হিসাবে স্বীকাত লাভ করেন। কল্তু 
ইয়াকুবের বাগদাদ আক্রমণের আভপ্রায়ের সময় হতেই খাঁলফা এই নাফফারা বংশকে 
সুনজরে দেখাছলেন না। ফলে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং খালফা সামানগ্র বংশের 
ইসমাইলকে সাফফারী রাজ্য আক্রমণ করতে ইন্ধন জোগালে উভয়পক্ষের ভীষণ 
সংঘর্ষ বাধে । নংঘর্ষে আমর পরাজিত ও [হন হন। অতঃপর কিছহাদন পর্ষন্ত 
সাফফারণ বংশের শাসন সাজস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে। 

সামানী বংশ ঃ বলখের আধিবাসী সামান নামক একজন সম্ভান্ত ব্যান 
আব্ন-উপানকের ধর্ম পারিত্যা্গ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তশর বংশধর 


পূর্ব অগল ১১৭ 


সন্দৌর্ঘ ১২৫ বছর যাবং ট্রান্সাক্সয়ানা ও পারসো স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। 
সামানের পো নাসর ( ৮৭৪-৮৯২) এই রাজবংশের প্রাতজ্ঠাতা। নাসরের ভ্রাতা 
ইসমাইল ( ৮৯২-১০৭ ) সাফফারণগণের নিকট হতে খোরাসান দখল করে শত 
কবাঁর' (বৃহৎ পারসা মরৃ্ভম ) হতে পারস্যোপসাগর পর্ধন্ত এবং পাক-ভারত 
সীমান্ত হতে বাগদাদের নিকট পর্যন্ত অগ্ুলে তশরা ক্ষমতা 'বদ্তার করেন। 
দ্বিতীয় নাসরের সময় (৯১৩-৪৩) গৃবগণ, তাবারিস্হান ও রাই অণুলও 
সামানীদের আধকারে আসে । সামানীগণ খাঁপফার আনগতা স্বীকার করলেও 
মৃলত স্বাধীন ছিলেন। 

সামানীগণ শুধু যে রাজা সম্প্রসারণেই মত্ত ছিলেন, তা নয়। জ্ঞান-ীবজ্ঞানের 
চ্চাকেও তারা যথেষ্ট মূলা "দিয়েছিলেন । সামানধদের রাজধানণী ব্খারা ও 
প্রাচীন নগরী সমবকন্দ মৃসাঁলম সভাতার গৌরবময় প্রাণকেন্দ্রে পারণত হয়। 
সমরকন্দ ও বৃখারা তদানপন্তন বিশ্বে জ্ঞানশদের তখথস্থানে পাঁরগাঁণত হয়েছিল, 
যার ফলে জ্ঞান-বজ্ঞানে এই দুটো শহর ইতিহাস-বখাত বাগদাদকেও ম্লান করে 
দয়োছল । এই অণলে আববী-ফারসীর চ5ণ সমভাবেই চলতে থাকে । বিখ্যাত 
চাকৎসাঁবদ আর-রাঁজ তশর অমূল্য গ্রন্ছ আল-মনসুরী এই বংশের একজন 
যুবরাজ আবৃ-সালহ মনসহরের নামে উৎসর্গ করেন। শবধ্বাবখ্যাত মনীষী ইবন 
সশনা এই বংশের শাসক 'দ্বতীয় নূহ (৯৭৬-৯৭) করক অত্যন্ত সমাদরের সাথে 
বৃখারায় আমান্তিত হয়ে সেখানকার স্যাবশাল গ্রচ্ছাগারে আপন জ্ঞান পপাসা 
ধনবৃত্ত করেন। সমগ্র ইসলাম জগতের এক আবস্মরণণয় ব্যান্ত এবং হাঁদস শাস্ৰের 
প্রবাদ পৃরূষ “ইমাম বৃখার+ এই বুখারারই স্বনামধন্য পাণ্ডত। 

পরে সামানীদের রাঙ্গের পশ্চিমে ও দাক্ষণ-পশ্চিমে বুয়াইয়া শাসন প্রাতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর সামানী বংশের ক্ষমতা খব হতে থাকে । অন্যদিকে, পারাঁসিক 
সামানশগণ তৃকা্ সেনাদের নিভ/রশাীল হয়ে পড়েন। ৯৯২ খ্বীস্টাব্রে তুকাঁস্হানের 
ইলকথান বৃখারা দখল করেন । যক্ষু নদীর উত্তর অণলে ও দাক্ষণাগুলে গজনবশ 
শাসন প্রাতণত্যত হওয়ার পর সাগানাী বংশের শাসনাবসান ঘটল । 

জিয়াঁরী বংশ? এই শিয়া বংশের গ্রীতচ্ঠাতা ছিলেন মারদাবীজ ইবন 
গজয়ার। [তান কাণস্পয়ান সাগবের দাক্ষিণে তাজাঁকগ্হানে ও গর্গাওয্য়ে একাঁট 
স্বাধীন রাজা প্রাতম্ঠা কবে রায়, হামদান ও ইস্পাহান দখল করেন। বুয়াইয়া 
ভ্রাতদ্বয আলি ও হাসাল, যাঁরা পরে খাঁলফা কর্তৃক ইমাদৃদ্দৌল্লাহ ও রুকনুদ্দোল্লাহ 
উপাধি লাভ করেন, তারা উভয়েই শিয়া মারদাবীজের অধীনে চাকাঁরতে নিষান্ত 
হন, যখন মারদাবীজকে আঁধকাংশ আপন ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত রক্ষার জন্য 
একাধারে সামানীগণ ও খাঁলফার 'বরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। মারদাবাঁজের 
একান্ত ইচ্ছা ও কামনা ছিল খাঁলফার 'নকট হতে বাগদাদ দখল করে পুনরায় 
ওখানে পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করা । কিন্তু তান তখর অগ্াাণত অবাধ্য তুক 


১১৮ আব্বাপীয়া খেলাফত 


সেনার মন জয় করতে না পারায় সেনাবাহনগর কছু বিশ্বাসঘাতক ৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মারদাবীজকে শোচনীয়ভাবে হাম্মামখানায় হত্যা করে। এইভাবে ঘরে-বাইরে 
পারস্ছিত অতান্ত প্রতিকূল হওয়ায় হতভাগ্য পরলোকগত মারদাবাঁজের ভাতা 
ও উত্তরাঁধকার ওয়াশগ্রাগীর বাধ্য হয়েই সামানীগণের বশ্যতা স্বীকার করে 
তশদের লাথে একটা গোপন চীস্ত সম্পাঁদত করে তাঁদের সাহায্য ও সবরয় 
সহযোগিতায় বুয়াইয়াদের বরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করেন । কিন্তু এট সত্বেও তশর 
রাজা তাবারিস্হান ও গর্গাওযয়েই সীমাবদ্ধ থাকল। পরবতণ“কালে 
ওয়াশমাগ্ীর পত্র বিপন পারাঁস্যতকে অনুকূলে পাওয়ার জন্যই বুয়াইয়া 
আজ্দুদ্দৌলাহ সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ 'দিয়ে মৈত্রী চ্ছাপন করেন। কিন্তু 
পারণাঁত খুব একটা ভাল হল না। তাই শীবস্তুনের পুত্র কাবুসের সঙ্গে 
বুয়াইয়াদের বাধল সংগ্রাম । কাব্‌স পরাজত হয়ে খোরাসানের সামানাী রাজ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর পর তান পুনরায় গৃর্গও;য়ে' প্রবেশ 
করেন। ইতমধো 'বস্তুনের আশ্রয়দাতা সামানী আমীর আল-মুনতাসর ইলকথান 
কর্তৃক বিতাঁড়ত হয়ে একদিনের তাঁর আশ্রত কাবৃসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করেন। তখন কাবৃস তার পাঁরণত বয়সে পনর 'মন্াচহারের গনকট শাসনভার 
অর্পণ করে অবদর গ্রহণ করেও নিস্তার বা নিজ্কীতি পেলেন না। তাঁকেও ১০১২ 
খীস্টাব্দে িক্ষৃত্খ সেনাদল নিহত করে। 

কাবুস আরবা ভাষায় সপাঁণ্ডত 'ছিলেন। 'বখ্যাত মনীষী আবু রায়হান 
আল-বেরীন কাবৃসের পম্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তানি তার 'বখ্যাত গ্রচ্ছ 
'আল-আসার' কাবূসের নামে উৎসর্গ করেন৷ কাবুসের পাত্র মিনাঁচহার ও পোন্র 
আনুশিরওয়ান গজনীর সৃলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে গুর্গাওযয়ে ও 
তাবারিস্হানে রাজত্ব করতে থাকেন। সহলতান মহম্মদ মিনৃচিহারের প্রাত মুগ্ধ 
হয়ে তশর সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন । একদিন সুলতান মাহমুদের ব্যবহারে 
রুষ্ট হয়ে কাব্য জগতের প্রবাদপুরুষ “শাহনামার' রচয়িতা মহাকাঁব ফেরদৌ'সণ এই 
গমনশচহারের নকট আশ্রয় 'নয়োছলেন। সেলজুকদের শাসন উত্ত অণুলে 
প্রাতন্ঠিত হওয়ার পর এই বংশের শাসকগণ গর্গাওহয়ের পাবতা অণুলের সামান্য 
একাঁট ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক হিসাবে ১০১০ খীস্টাধ্দ পর্ধন্তি রাজত্ব করেন। হাসান 
সাব। কর্তৃক এই বংশের অবসান ঘটে । কারফাউস নামক একজন শাসক তখর পত্র 
গিলান শাহের জন্য ১০৮২ খ্রীস্টাব্দে কাবৃসনামা” নামে একটি উপদেশগ্রচ্হ প্রণয়ন 
করেন। এই গ্রচ্ছে তৎকালপধন সামাজিক ও নৌতক অবস্থা বিস্তাঁরতভাবে জানা 
যায়। তাই এট এক মূল্যবান সামাজক ইতিহাস গ্রচ্ছ। 

গাজনবী বংশ £ যে সমস্ত তক মমলুক (ব্রতদাস ) সামানধদের অধানে 
উচ্চপদে কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলগ্গীন ছিলেন অনাতম। তিনি 
সামানগদের সামান্য দেহরক্ষী হিসাবে যোগদান করে আপন যোগাতা বলে প্রধান 


পূব অণল ১১৯ 


দেহরক্ষী ছতে খোরাসানের গভর্নর পণ্ত হয়োছলেন। কিস্তু পরবতণকালে 
সামানী শাসনকর্তাদের সঙ্গে তশর মতাঁবরোধ হলে 'তাঁন খোরাসানের গভর্নরের 
পদ ত্যাগ করে ৯৬২ খ্রীপ্টাব্দে আফগাণনস্তানের গন আঁধকার করে তথায় 
একটি স্বাধীন রাজ্য প্রাতঙ্ঠা করেন। গজনবণ বংশের প্রকৃত হ্রপা্পতা বলতে 
আলপ্ুগণনের মমলুক (ক্লীতদাস ) ও জামাতা সব্স্তগীন । এই বংশের যোলজন 
উত্তরাধিকারী সকলেই ছিলেন এই সব্যস্তগীনের বংশধর বা অধস্তন পুরুষ । এই 
বংশের সব্রেন্ঠ 'ছলেন সবৃস্তগীনের 'দাঁশ্বজয়ী পত্র সৃলতান মাহম্মহদ 
(৯৯১-১০০৩ )। 

শ্বলতান মাহমুদ ঃ8 সুলতান মাহমুদ সুক্ষ মতাবলম্বী ছিলেন। একাধারে 
[তান দাদ্বিজয়ণ বীর, সুশাসক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুবই পম্ঠেপোষক 'ছিলেন। 
তান ষক্ষ; নদর দক্ষিণ তাঁরে সামানী বংশের অবসান ঘাঁটয়ে বুয়াইয়াদের নিকট 
হতে কালবিলম্ব না করে গৃ্গওযয়ের জিয়ারী শাসককে বশ্াতা স্বীকার করতে 
বাধ্য করেন। এইভাবে সৃলতান মাহগুদ তার চতুর্পাধ্বন্থ সকল ক্ষু্রু ক্ষুদ্র 
রাজবংশগীলকে একের পর এক গ্রাস করে পেখানকার অপ্রাতদ্বন্দ্বী রাজার্‌পে 
নিজেকে প্রাতচ্ঠিত করার সফল চেষ্টা করেন। এবং তখর চেম্টাও সফলতা লাভ 
করে। পাশ্্ববতাঁ সকল 'বিঘ্ের অবসান ঘটলে এবার 'তাঁন দৃষ্ট দিলেন 
বাগদাদের খালফার দিকে । তখন বাগদাদের খাঁলফার আসনে আঁধাম্ঠিত আছেন 
আল-কাদির বিল্লাহ । সুলতান মাহমুদ খাঁলফার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে 
একটি পত্র প্রেরণ করলে খাঁলফা আনন্দের সাথে তখকে “য়ামীনুদ্দোল্লাহ' ও 
'আমিনুলামল্লাহ' উপাধি দান করেন। কাঁথত আছে-_সুলতান মাহমুদ ১০০১ ও 
১০২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১৭ বছরে ১৮ বার ভারত আক্রমণ করেন।॥ এবং পাঞ্জাব ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অণ্ুলে গজনী শাসন প্রাতহ্ঠিত করেন। তিনি বিশ্বের 
খ্যাতনামা সমরনায়কদের একজন ছিলেন। তশর রাজাসীমা ছিল--পূর্বে পাঞ্াব, 
পঁশ্চমে রায় ও গাুর্গাও+ উত্তরে বলখ, খোরাসান ও ট্রাম্সা্সয়ানার অংশাঁবশেষ 
ও দাঁক্ষণে 'সাঁজস্তান পর্ধস্ত শবস্তৃত । সুলতান মাহমুদ যে শুধু রাজ্যসীমার 
বস্তাঁত ও ধনরত্ব সংগ্রহেই ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। তান 'িঞ্পেরও সমাদর 
করতেন। গজনীকে তান একি সুরম্য শহরে পাঁরণত করে মনোরম রাজপ্রাসাদে 
শোভত করে তোলেন । শিক্ষা সম্পকেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। 'তাঁন তখর 
রাজধানণ গজনীতে একটি বিদ্বাবদ্যালয়ও চ্থাপন করে শিক্ষানুরাগীরও পারচয় 
রেখে যান। তিনি উদার হস্তে জ্ঞান ও গুণপজনের সমাদর করায় মহা। এশয়ার নানা 
প্রান্ত হতে বহু কবি, সাঁহাত্যিক, দার্শীনক ও পণ্ডিতগণ তাঁর রাজদরধারকে 
জ্বানী ও গুণীর দরবারে পাঁরণত করেন। ববশ্বাবখ্যাত 'শাহনামা” মহাকাঁব 
ফেরদৌসী কর্তৃক তাঁরই দরবারে রচিত হয়। মহাকাবি আসজাদণী ও ফারুক? তাঁর 
সভাকাব ছিলেন। এীতহাসিক বায়হাকী ও উতবী, দার্শানক আল-ফারাঁব, 


১২০ আব্বাসীরা খেলাফত 


জগাঁগ্বখ্যাত পর্যটক মনীষী আল-বেরানি প্রমুখ পাঁণ্ডতগণ তাঁর সভাকে 
করেছিলেন ধনা। তাঁর রাজ সুখ-শাম্ত বিরাজ করোছল। কোথাও শাম্তি- 
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে দেনন। 'তাঁন যেমন ছিলেন সম্রাট, তেমনি ছিলেন 
শাসক। সুদূর খোরাসান হতে লাহোর পধনন্ত মানুষ 'দিবাস্রাি 'নাদ্বধায় 
নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করতে পারত । সুলতান মাহমহদের জশবনে দুল্টের দমন 
ও শি্টের পালন গোলাপের মতো ফুটে উঠোছল। তাই শাসক মাহমুদ, 
রাজনশীতাবদ মাহমুদ, শিক্ষারদী মাহমুদ ও শিল্প-অনরাগী মাহমুদ, সংগঠক 
মাহমুদ বিশ্বের নেতৃদ্ছানীয় রাজা-বাদশাদের অন্যতম । কালক্রমে সেলজৃকদের 
অভুযখানের ফলে মধ্য এশিয়ায় গজনবা বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটে । পণ্চিমাণ্লে 
গজনবা বংশের হন্তচাত হওয়ার ফলে তশারা স্বাভাবিক ভাবেই দ:বল হয়ে পড়েন। 
গজনবা বংশের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব অণলে ও আফগ্নানস্তানে ঘোর 
বংশীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের ফলে আফগাঁনস্তানেও গজনবা 
বংশের পতন ঘটে। ফলে ১১৮৬ খ্রীস্টাষ্দে শেষ গজনবী সম্রাট খসরু মালিক 
মহম্মদ ঘোরীর 'নিকট পরাীজত হলে এই বংশের চিরপতন ঘটে। দু'শ বছরের 
আঁধককাল পধন্ত গজনবী বংশধরগ্রণ এশিয়ার বিস্তৃত অণ্লজংড়ে সগৌরবে 
রাজত্ব করেন। 

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় এইভাবে কতকগহীল স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব 
ঘটোছল। তদানীন্তন আব্বাসীয় খালফাগণের দুর্বলতার পুযোগ নিয়ে স্বাধীন 
রাজবংশগৃণল কখনও খাঁলফার নিকট অনঃগ্রহপূর্বক আনুগত্য দেখিয়ে, কখনও বা 
সামান্য মনগড়া খেলাত পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে আপন আপন রাজা পাঁরচালনা 
করতেন। এই রাজবংশগহীলর সাধারণত একের পতনে হত অন্যের উথান। তাই 
তশদের মধ্যে উথান-পতনের লড়াই আঁবরাম চলত । এই স্বাধীন রাজবংশগুলর 
অধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রূপ 'নিয়েছিল--বঃয্াইয়া ও সেলজুক বংশ । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বুয়াইস়্া বংশ (৯৪৪-১০৫ গ্রীঃ) 
অভ্যুতথান_ আবু স্জা বুয়াইয়া £$ আধ্বাসীয় খেলাফতে ষে কয়েকটি 


জ্বাধীন রাজবংশের অভু্থান ঘটে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুভগ্যজনক অধ্যায়ের 
সূচনা করে শিয়া-মতাবলম্বী বুয়াইয়া আমীরদের অভুখান । আবু সুজা দশম 
শতাব্দীতে কাঁস্পয়ান সাগরের দক্ষিণ তধরের পবত অঞ্চল দাইলামের উপজাতিদের 
নেতৃত্ব দান করে সাসানীয় রাজবংশের অধশনে চাকার গ্রহণ করে প্রাচখন সাসানখয় 
বংশের উত্তরাধিকাঁরত্ব দাঁব করে 'বুয়াইয়া” উপাধি ধারণ করে স্বীয় ক্ষমতা বৃগ্ধ 
করতে থাকেন। আবু সুজার সুযোগ্য তিন পূল্ন আহমদ আলি ও হাসান দাঁক্ষণ 
দিকে আভযান পাঁরচালনা করে ৯৪৪ খ্রগস্টাব্দে দিরাজ, ইস্পাহান ও পরবতকালে 
িরমান, খ্দাঁজস্ছান প্রত্তীত অপ্টল আধকার করে অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় দেন। 
অধিকৃত অণ্চলগলর রাজধান* প্রাতষ্ঠিত হয় দিরাজে। অতঃপর আহমদ ইবন 
আব সংজা বুয়াইয়া ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ আভমৃথে অভিযান করলে বাগদাদের 
বিশ্বাসঘাতক, ভীরু দেহরক্ষক ও প্রহরশ সোনকগণ খাঁলফাকে পাঁরত্যন্ত করে 
পলায়ন করলে তদানীন্তন বাগদাদ খাঁলফা মহসতাঁফ (১৪৭-৪৬ খ্রীঃ) 
সেনাবাহিনীর এই 'বশবাসঘ৷তকতায় চরম আঘাত পেয়ে ও তদের ওপ্ধত্যে এবং 
দৌরাত্যে আতঙ্ঠ হয়েই খেদে ও ক্ষোভেই ক্ষমতা হস্তান্তারত করার 'নীমন্ত 
অভিষানকারণ আহমদকে নিজেই রাজধানীতে আহবান করেন । আহমদ এই অপ্‌ব 
সুযোগের সদ্বাবহার করতে কালাবলম্ব না করে বাগদাদে প্রবেশ করা মান্নই 
৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে খাঁলফাকে একেবারেই শৃস্তিহণন ক্লড়নকে পাঁরণত করে তা 
আব, সুজা বুয়াইয়ের নামানুসারে বংশের নামকরণ করলেন--কুয়াইয়া বংশ? । 

মুইজ-উদ্-দৌলাহু (৯৪৫-৬৭) আমীর-উল-উমারাহ £ 

খাঁলফা বুয়াইয়া বংশের প্রাতষ্ঠাতা আহমদকে মৃইজ-উদ-দোলাহ উপাধিতে 
ভাঁষত করে আমীর-উল-উমরাহ পদে আধা্ঠিত করলেন। এবং অপর দুই ভাতা 
আলি ও হাসানকে যথাক্রমে 'ইমদাদ্দৌলাহ* ও 'রুকনহদ্দৌলাহ+ উপাধিতে ভ্ষত 
করেন। খাঁলফা আহমদের আক্রমণে বেইমান অপদাথ- বিশ্বাসঘাতক তৃকর্ 
সেনাদের হাত হতে 'নজ্কাঁতি পেয়ে যেমন একাঁদকে গ্বাস্তর গনঃ*বাস ফেললেন, 
অপরাদকে তেমনি বুয়াইয়াদের প্রভাবাধীনে সমস্ত ক্ষমতা ও শান্ত হারিয়ে যেন 
ধবাসরুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শিকার যেন বাঘের কবল হতে 1সংহের কবলে পাঁতিত 
হল। শিয়া সম্প্রদায়ভূত্ত পারসিক বুয়াইয়াগণ আরব সুল্নধ সম্প্রদায়ের ওপর যথেষ্ট 
প্রভৃত্ব আরম্ভ করলে সুন্নী সম্প্রদায় বড়ই বিব্রত বোধ করতে থাকল। খাঁলফার 
দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুইজ-উদ-দৌল্লাহ রাজধানীতে অবস্থান করে শুধামান্ত 
সমস্ত শীল্তকে গ্রাস করলেন না, বরং খাঁলফার সাব ভৌমস্বকেও খর্ব করে গ্রাস 
করে নিজে সুলতান উপাঁধও গ্রহণ করে ম্রায় নিজ নাম আঁঙ্কত করলেন, জুম্মার 


১২২ আয্বসীয়া খেলাফত 


খোতবায় আপন নামকে উল্লেখ করতে বাধ্য করলেন। এই পর্যায়ে খালফা অগ্বাষ্ত 
বোধ করতে থাকায় 'বি্বাসঘাতক। ক্ষমতালোভশ ও আঁববেচক আহমদ তখকে 
চিরতরে বিদায় দেওয়ার জন্য ১৪৬ খ্রাপ্টাব্দে হতভাগ্য খাঁলফা মসতাকফণীকে অন্ধ 
করে চির বিদায় দিয়ে 'বগত অন্টাদশ খাঁলফা আল-মৃকতাঁদিরের পুত্রকে 
“'আল-মৃতি (৯১৪৬-৭৪ শ্রী) উপাধি দান করে িসংহাসনে বসালেন । এইভাবে 
প্রকৃত রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা সুন্নী গোল্র হতে শিয়া গোত্রে হস্তাম্তারত হলে সুচতুর 
আহমদ শিয়া সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহানুভূতি লাভের আশায় ১০ই মহররমকে 
শিয়াদের জাতায় বাংসারক শোক দিবসে পাঁরণত করে একে রাস্দ্রীয় মধণাদাও দান 
করেন। অধ্যাপক হাট্র বলেন--“াশয়া সম্প্রদায়ের হাতে খেলাফতের হন ও 
জঘন্য অধ্যায়ের সূচনা হল। এবং ক্ষমতালি”্সু বুম্নাইয়াগণ শত বছরব্যপণ 
স্বাধীনভাবে শাসনকাষ পাঁরচালনা করে আব্বাসণয় খাঁলফাকে সাক্ষীগোপালে 
পারণত করল।” খাঁফা দৌনক ৫০০ দিনার বাত্ত পেয়ে আমীর-উল-উমরার' 
অন্গৃহিত ও আঁশ্রত হলেন। মুইজ-উদ-দোলাহ বাগদাদ নগরীর হত গৌরবকে 
পুনরুদ্ধার করে সিরাজ, গনী, কায়রো, কডেণভা প্রস্ভীত নগরগুলিকে মহসাঁলম 
শাসনের কেন্দুস্ছলে পরিণত করেন । ৯৪৫-১০৫৫ খ্রাস্টাঞ্দে পধণ্ত বুয়াইয়া 
আমারগণ সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আপনাদের বংশের স্বার্থে, কোথাও বা 
আপন খেয়াল-খুঁশিমতো খাঁলফাকে আঁধান্ঠত ও অপসারত করতে থাকেন। 
ণকছতদনের মধ্যেই তশরা নিজেদেরকে সংপ্রীতষ্ঠিত করে নানা সুযমামশ্ডিত 
রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন। এইগুলির নাম ছিল--দার-উল-মামলকা”, 
দার-উস-সালাম' প্রীতি । ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তাঁরা নিষ্ঠুর ও নর্মমতার পারচয় 
দলেও বংয়াইয়া শাসকগণ শিক্ষা ও শিঞ্পান:রাগীও 'ছিলেন। 

ইজ-উদ-দৌলাহু (৯৬৭ গ্রীঃ) £ 

মুইজ-উদ-দৌলাহর ( আহমদ ) মৃত্যুর পর ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ? তর পনর বখাতয়ার 
ইজ-উদ-দৌলাহ উপাধি গ্রহণ করে আমীর-উল-উমারা পদে আঁধান্তত হন। আব্বাসী 
খালফা আল-মৃতি (১৪৬-৭৪ খ্রনঃ) প্রায় ব্রিশ বছর বযয়াইয়াদের নাগপাশে 
খাঁলফার নামে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ থেকে অসংচ্ছ অবস্থায় পত্র আত-তাইকে ৯৭৪ 
ধাস্টাব্দে খেলাফত দান করেন। একবার ইজ-উদ-দৌলাহ আল-মহৃতির খেলাফত 
কালে একদল তৃকর কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হলে তাঁর 'িতৃব্য পুত্র অজহদ-উদ*দৌলাহ 
তাঁকে অতান্ত সাহসিকতার সাথে বিপন্মযুন্ত করেন। এই বিপন্মুস্ত করার পরবততাঁ 
ইতিহাস বড়ই করুণ ও মর্মাম্তিক। বিপন্মুত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অজুদ-উদ-দৌলাহ 
ইজ-উদ-দৌলাহকে পদত্যাগ করতে নিদেশ দিলেন। তান নরেশ অমান্য করলে 
ীনদে্শদাতা তাঁকে অপমানজনক ভাবে পদছাত করেন এবং 'পতার (হাসান- 
রুকনংদ্দোলাহ ) একাম্ত অনঃরোধকেও উপেক্ষা করেই তাঁকে হত্যাও করলেন। 


বয়াইয়া বংশ ২২৩, 


উচ্চাভিলাষী অজুদ-উদ-দৌলাহ এবার 'নার্যঘ়্ে আমণর-উল-উমারা পদে আঁধান্ঠিত 
হয়ে আপন মনোবাঞ্থাকে চারতা্থ করার পথকে বেছে নেন। 

অজ্ুদ-উদ-দৌলাহু (৯৬৭-৮৩ গ্রীঃ)৫ হাসান রৃকনুদ্দৌলাহর পন 
অজুদহদ্দৌলাহ প্রথম জীবনে তাঁর পত্ব্য আল-ইমাদহদ্দৌলাহর অধীনে ফরাসের 
শাসনকর্তা বনষংন্ত হন । পরে তান তাঁর পতৃব্য মুইজদুদ্দৌলার পুত্র বখাতম্নারকে 
পরাজিত করে তাঁর নিকট হতে ইরাক দখল করেন । আজদের হাতা মুয়াই'য়- 
দুদ্দোলাহ তাঁর পক্ষে 'জিবাল, রায় ও ইস্পাহান শাসন করতেন। "তান 
কাঁ্দস্তানের বিদ্রোহী নেতাগণকে পরাজিত করে এ অণ্চল আপন আঁধকারে এনে 
শান্তি চ্ছাপন করেন। এইভাবে তান উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর হতে দক্ষিণে 
পারস্যোপসাগর পধন্ত এবং পূর্বে বৃহৎ পারসা মরৃভৃম (দাশতকারর ) হতে 
পশ্চিমে ফুরাত নদী পরত বিশাল অগ্চলে আপন ক্ষমতা বিস্তার করেন। 
অধ্যাপক হিট বলেন-“অজুদ-উদ-দোলাহর সময়েই বুয়াইয়া শান্ত সবোচ্চ শিখরে 
উপনীত হয়।» এীতহাঁসক আরনচ্ড বলেন-“বুয়াইয়া রাজ্য গৌরবের উচ্চ 
শিখরে উপনীত হল । ৯৮৩ খ্রাপ্টাষ্দে মৃত্যুর পূবে তিনি কাস্পয়ান সাগর হতে 
পারস্যেপসাগর এবং ইস্পাহান হতে "সায়ার নদমান্ত পযন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের 
অধিপাঁত হন। ক্রমশ 'তাঁন ইরাকে প্রাধান্য কায়েম করে পরে বাগদাদের খাঁলফার 
প্রভু হলেন।” খাঁলফা আত-তাই অজু্দকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সমর্পণ করে 
বলেন--“আল্লাহ্‌ আমার হাতে যে সকল কর্তব্য নাস্ত করেছেন, তার লমুদয় আম 
আপনাকে সমর্পণ করতে 'সিষ্ধাম্ত গ্রহণ করেছি; অর্থাৎ পাঁথবীর পূর্বে ও 
পশ্চিমে আমার সকল প্রজাবর্গের সকল ব্যাপারে সকল ব্যবস্থাপনা আপাঁন গ্রহণ 
করবেন। শুধুমান্্র আমার ব্যান্তগত মান-মর্যাদা, সম্পত্তি, মালমাত্তা ও গৃহাভ্ম্তরের 
1জানসপন্রগ্দলি ব্যতত অন্য সকল কিছু আপনাকে অর্পণ করলাম ।” 

শাহানশাহ, নজিরবিহীন বিবাহ £ অজহদ-উদ-দৌলাহ ইস্পাহানে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই 'তাঁন ছিলেন আঁতিব অধ্যবসায়, কমণ্দক্ষ এবং" 
উচ্চাভিলাফাঁ। জীবনের পরবর্তীকালে তান শুধহ শ্রেষ্ঠ বুয্লাইয়া আমশীরই 
ছিলেন না, তদানন্তনকালের একজন বিখ্যাত শাসকও ছিলেন। ইরাক ও 
পারস্যে ছাঁড়য়োছল বয়াইয়া আমীরদের ক্ষব্দ্র ক্ষুদ্র রাজাগহীল, যেগুলিকে তান 
একান্ত করে খাঁলফা হারুণের ন্যায় একাঁট 'বস্তৃত সাম্রাজ্য প্রাতম্ঠা করেন। 
উচ্চাঁভলাষী অজুদ-উদ-দৌলাহ এবার তান তাঁর উচ্চ কামনা ও বাসনাকে একের 
পর এক রুপ দিতে আরম্ভ করেন। 'তাঁনই প্রথম বংয়াইয়া আমশর 'যাঁন নিজেকে 
সুলতান উপাঁধ দিয়েও ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না যতক্ষণ না খলিফার শাহান- 
শাহ উপাঁধকে গ্রাস করলেন। তিনি এখন সুদূর ভাবষ্যতের কথা চিন্তা করে ও 
একটি স্থির গসম্ধাম্ত 'নিলেন-_াতে করে ভাঁবষ্যতে বংয়াইয়া রাজপব্রকে 'বনা 
জ্বধায় ও বিনা বাধায় সোজাসুঁজ আব্বাসীয় সিংহাসনে খাঁলফা বলে আঁধাষ্ঠত 


১২৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


করা যায়। এই উদ্দেশ্য যাতে 1সাম্ধলাভ করে তার জন্য তিন আপন কন্যার সঙ্গে 
খাঁলফা আত-তাইয়ের ববাহ' সম্পন্ন করেন। এইখানেই অজুদ-উদ-দৌলাহ ক্ষাম্ত 
হওয়ার মানুষ ছিলেন না, তিনি নিজেও খালফার এক কন্যার পানগ্রহণ করলেন। 
যাতে করে দুশদক হতেই এই দুই বিবাহ বন্ধনের যে কোন সন্তান দাঁব করতে 
পারেন যে তাঁরা খালফার বংশজাত সন্তান । সংতরাং খাঁলফা হওয়ার পথে তাঁদের 
আর কোন বাধা-বন্ধন থাকবে না। এইভাবে বয়াইয়া বংশের ভাঁবষ্যং নির্মাতা 
অজুদ-উদ-দৌলাহ' ভাঁবষাতের কথা চিন্তা করে এমন দুটো বিবাহ সম্পন্ন করলেন 
যাঁরা পরস্পর পরস্পরের একই সাথে জামাতা ও *বশুর ৷ ইতিহাসে এরপ বিবাহ 
সাঁতাই নাঁজরাবহন ও 'িরল দস্টান্ত। 

খেলাফত হুরণঃ ক্ষমতালোভী অঞজদ-উদ-দৌলাহ মুসাঁলম সাম্রাজ্যের 
আধ্যাত্মক ও পার্থব সকল বীবষয়ের সব্ময় ক্ষমতাধকারী খাঁলফাকে কথায় 
কথায় ও প্রাতাঁট পদক্ষেপে অবমাননা করতে কুঁণ্ঠিত হনাঁন। এক কথায় তান 
খাঁলফার 'নকট হতে খেনাফতকে হরণই করলেন । প্রথম খাঁলফার খেলাতকেই 
হরণ করে খাঁলকাকে দাসানহদাসে পাঁরণত করলেন। পরে দাব করলেন যাঁব নিকট 
কোন খেলাতই নেই, তান খাঁলফার “মীণমস্তা খাঁচিত মুকুট” রাখতে পারেন না। 
সতরাং খালফা যেন অনাতাঁবলন্বে এ মূল্যবান জানিসটাকে আমশীর-উল-উগারার 
নিকট পাঠিয়ে দেন। খাঁলফা আত-তাইকে সেই হৃকুমই সুবোধ বালকের মতো 
মানতে হল। অতঃপর খাঁলফা অনুরূপভাবেই পর পর আরও িতনাট হুকুমনামা 
বা ফরমান পেলেন, প্রথমাঁট খাঁলফার 'রেগলেটের জন্য, 'দ্বিতীয়াট সম্মানত 
তরবারি দুটোর জন্য। তৃতীয়াট রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদানের জনা । ' এইভাবে 
অসহায় খালফা বাধ্য হলেন সবকশট ফরমান মেনে নিতে । এই সময়ে খালফাগণ 
এতই নিরুপায় ছিলেন যে, তাঁদের কোনরুপই' ব্যান্তপত্তা, ব্যান্তপ্বাধীনতা বলে 
কিছুই ছিল না। আমীর-উল-উমারার হুকুমেই তাঁদের উঠতে ও বসতে হত। 
এমনাঁক খাঁলফার সাথে আমীর-উল-উমারার কন্যার ষে বিবাহ ও আমপরের সাথে 
খাঁলফার কন্যার ষে বিবাহ--এ দুটো বিবাহ ও খাঁলফার প্রাতি আমশরের ফরমান বা 
হুকুম ব্যতাত কিছুই ছিল না। তাই তদানীন্তন আরবাঁয় খালফাগণ আরবাঁয় 
কেনা গোলাম বা ব্লতদাস ব্যতীত কিছুই ছিলেন না। ক্লীতদাস দাসীদেরও 
আত্মহত্যার একাঁট সুযোগ ছিল; কিম্তু হতভাগ্য খাঁলফাদের পদত্যাগ বা আত্ম- 
হত্যারও কোন সৃম্বোগ ছিল না। সবাঁকছুই হরণ করা হয়েছিল । 

নহবত £ অতঃপর আমীর-উল-উমারা "দ্বতীয় পদক্ষেপ রাখলেন। খাঁলফার 
রাজপ্রাসাদে সকাল, সম্ধ্যা ও রান্রতে নহবত বাজত । আমার লোকচক্ষুর খাতিরে 
তসিটাকে একেবারেই বন্ধ না করে দিলেও ম্লান করে দিলেন ব্যয় সংকোচনের 
অজুহাতে । তাঁর যান্ত ছিল ধান প্রকৃত খাঁলফা নন, তাঁর প্রাসাদে নহবত বাজানো 
অন্যায়, তাই মহামানা আমণর খাঁলফার বাজনাটাকে কাঁসর বাজনাতে পাঁরণত করে 


বুয়াইয়া বংশ ১২৫ 


আপন প্রাসাদে এটাকে প্রকৃত ঢাকের বাজনাতে পাঁরণত করলেন। ঠিক অনুরপ 
ভাবেই জুম্মার নামাজের খোতবা ( বন্তৃতা ) পাঠে খাঁলফার নাম সগৌরবে উচ্চারত 
হত। সেখানেও নহবতের অবচ্থাই দাঁড়াল। আমণখরের তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল, 
আব্বাসীয় খেলাফতের একটা সাধারণ নশীত বা নিয়ম ছল, খাঁলফা স্বয়ং বিদেশী 
রাম্্রদূতদের অভ্যর্থনা জানাতেন, কিন্তু আমীর সেটাকেও বন্ধ করে দিয়ে কায়রোর 
ফাতেমা খাঁলফার রাষ্টদতকে নিজেই অভ্যর্থনা জানান। এইভাবে আমীর-উল- 
উমারা অজ.দ-উদ-দৌলাহ খালফার ঘরে-বাইরে বা কিছহ শান্ত মান-মর্যাদা ছিল, সব 
1কছুকেই হরণ করলেন । প্রয়োজনবোধ করলে আমীরগণ মাঝে মাঝে অকাতরে 
খাঁলফার প্রাণাটকেও হরণ করতেন, বাদ খাঁলফাগণ মহামান্য আমীরের ফরমান 
মানতে এতটুকু দ্বিধা ধা বিলম্ব করতেন। এীতহাসক আরনজ্ড বলেন__ 
“বযয়াইয়া রাজ্য গৌরবের সবেশচ্চ শিখরে উপনীত হল। ৯৮৩ খ্রাস্টাব্দে মৃত্যুর 
পূর্বে তান কাস্পয়ান সাগর হতে পারস্য উপসাগর এবং ইস্পাহান হতে সায়ার 
সীমান্ত পযন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের আঁধপতি হণ। ক্রমশ তিন ইরাকে প্রাধান্য কায়েম 
করে পারশেষে বাগদাদের খালফার প্রভু হলেন” 

জনহিতকর কার্ষধকলাপ £ অজহ্দ-ডদ-দৌলাহর রাজত্বকাল শুধু রাজের 
সীমা বৃদ্খতেই সীমিত ছিল না। জনাহতকর কায“কলাপ, শিপ, সা1হত্য, দশ'ন, 
স্থাপত্য গ্রন্থীত তাঁর রাজত্বকালকে গোরবান্বিত করোছল। এই সময় মুসালম 
কীষ্টরও যথেষ্ট উন্নাতি হয় । কীঁষ ব্যবচ্থার উন্নাতর জন্য তান সারা রাজ্যে 
বহু খাল খননেরও ব্যবচ্ছা করেন। অজহ্দ বাগদাদ ও ইরাকের যাবতীয় সেচ 
ব্যবস্থা ও নদীনালার সংস্কার করেন ॥ এখানকার বহু খাল-ীবল ভরাট হয়ে 
গিয়োছল। বাঁধগীল ভেঙে যাওয়ার ফলে বন্যার সময় মানুষের দ:রবস্থার কোন 
সীমা থাকত না। অজ:্দ জনসাধারণের এই কম্ট লাঘব করার জন্য বাঁধগৃলির 
পুনান্মাণ করে খাল-ীবলগ্যালর নতুনভাবে বিন্যাস করেন। তানি ইন্ভাখর নামক 
স্থানে একটি লেকও 'নর্মাণ করেন। সরাজের নকট 'বাঁধই আমর” নামে একটি 
এীতহাসক বাঁধ 'ীনমণণ করেন। তখনকার দিনের এই দুটো কাজ সৌঁদনের 
ইঞ্জানয়ারং কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অজুদের এই কীর্ত সম্পকে পোদনের 
জনাপ্রয় প্রবাদ--পতান সাগরে একটি পরত শনর্মাণ করেছেন, এবং পর্বতে একটি 
সাগ্র খনন করেছেন ।” 

তান জনসাধারণের সহীবধার জন্য বহ? রান্তাঘাটও িমণণ করেন। যেমন 
শক্ষাক্ষেত্রে দুষ্ট 'দিয়োছলেন, তেমান দৃষ্টি দিয়েছিলেন জনসাধারণের স্বাচ্ছোর 
উন্নাতির জনা 'িমারিচ্ছান বা হাসপাতাল গ্রত্ভীতি নিগাণে। বাগদাদের সবশ্রেচ্চ 
“বমারস্থান আল-আজাঁদ ২৪ জন খ্যাতনামা চিকিংসক-সহ তিনিই 'নমাণ করেন। 
এক লক্ষ দিনার ব্যয়ে এই হাসপাতালাট নামত হয়। 'শাক্ষত সংরুচিসম্পন্ন 
জ্যনণ অজ;দ-উদ-দৌলাহর পৃন্ঠপোষকতান্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হয়। 


১৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


বহ; খ্যাতনামা কবি, সাহীত্যিক দাশশীনক, এীতহাঁসিক, বিজ্ঞান ও বাড 
মনাঁষাঁগণ তাঁর রাজসভাকে অলগ্কৃত করেন। 'বখ্যাত পরীতহা?িক আবু-আল 
মিনকাওয়াইহর তাজাবিরূল ওমাস বুয়াইয়ার ষুগের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থু। 
ইব্লাহম ইবন হিলাল আস-সাবীর িতাবৃত তাজ অনুরূপ একটি গ্রন্থ । প্রখ্যাত 
কাব আল-মহতানাবা তাঁর সভাকাঁব ছিলেন। বিশ্বাবখ্যাত চিন্তাবিদ ইখওয়ানৃস- 
সাফাহ সম্প্রদায় তাঁর সময়েই জ্ঞান সাধনা করে প্রাসাদ্ধলাভ করেন। আবু্‌-আলি 
আল-ফারসাী কতাব-উল-ইজাহ প্রন্হ রচনা করে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। 
এীতহাঁসিক মাসথাদ, দারশীনক আবু নাসর, ফারাব, আবুল ফারাজ মনীষাঁগণ 
তাঁর দরবারকে জ্ঞানী ও গ্ণার দরবারে পাঁরণত করেন। তখর সময়ে রাজো শুধু 
বহ্‌ মসজিদই নির্মিত হয়ান, খাঁলফার খ্রীষ্টান উাঁজর নসর-ইবন-হারুণ খাঁলফার 
আদেশকরমে বহ7 গিজা ও মঠ নির্মাণ করে তাঁর রাজাকে সব্জাতির মিলনভামতে 
পারণত করেন। এীতহাসিক মিসকাওয়ার বলেন--“বাঁদও অজ;দ-উদ-দৌলাহর 
রাজধানী 'িরাজে ছিল, তথাঁপ বাগদাদ নগরীর দৌন্দর্যও শতগুণ বাচ্ধ 
পায়।” অধ্যাপক হাট বলেন-_-“অজংদ-উদ-দৌলাহর সময়েই বুয়াইয়া শত্তি 
সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয় |” 

পরবর্তী বুয়াইয়া আমীরগণ-_সামস্-উদ-দৌলাহ ও শরাফ-উদ- 
দৌলাহ £ ৯৮৩ খ্রাস্টাব্দে অজহদ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর তাঁর পত্র সামসৃ-উদ- 
দোৌলাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার স্থলাভিযিন্ত হন। তান সামসং-উল-মিল্লাত বা 
ধর্মের সূষ” উপাধি গ্রহণ করেন। কিম্তু পাঁরতাপের বিষয়-_তাঁর ভ্রাতা শরাফ- 
উদ-দৌলাহ ধর্মের সূর্যকে সন্ধ্যায় অগ্তামত হওয়ার মতো সুযোগ না দিয়ে প্রতুষোই 
ডাঁদত সের যবানকা টেনে দিয়ে নিজেই পিতার শ্থলাভিধিন্ত হলেন । সামসং-উদ- 
দৌলাহ শহধদ ক্ষমতাচ্াতই হলেন না, একেবারেই কারাগারে নিক্ষপ্ত হলেন। 
নিষ্ঠঃর পাঁরণাঁত, নির্মম পারহাস, 'নলঞ্জ হীতহাস--সূর্ধ অন্য সকলকে আলো 
বিতরণ করার পাঁরবর্তে নিজেই ঘোর অন্ধকারে পাঁতত হল। এরই নাম হয়তো 
রাজ-চার্র, রাজ-ইতিহাস ও ভাগ্যের নিষ্্র পাঁরহাস। শরাফ-উদ-দৌলাহ 
৯৮৩ হতে ৯৮৯ শ্রীস্টাব্দ পরত ক্ষমতায় আধাম্ঠত থেকে সসম্মানে রাজা 
পাঁরচালনা করেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তানও খাঁলফা আল-মামহনের মতো 
একাঁট মানমান্দির নমণণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেও বহ7 শিক্ষাদ, গাঁণতবিদ, 
জ্যোতিষশাস্বাবদ এবং অন্যান্য ?বশারদগণ তাঁর দরবারকে আলোকিত করেন। 
তাঁদের মধ্যে ইবন-উস-সালাম, আব্দুর রহমান এবং আবুল ওয়াকা অন্যতম । 
আবু নসর-বাহা-উদ-দৌলাহ ( ৯৮৯-১০১২ ) £ অজুদ-উদ-দোলাহর 
অপর পদ আবু নসরবাহা-্উদ-দৌলাহ আমীর শরাফ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর 
নূর-উল মূলক রাজের আলো” উপাঁধ গ্রহণ করে তাঁর হুলাভান্ত হলেন। 
এবার ইতিহাসের আবার পনরাবৃতি হল। পিতা ও ব্য়াইয়া বংশের প্রকৃত 


বুয়াইয়া বংশ ১২৭ 


প্রাতিষ্ঠাতা লৌহমানব অজহদ-উদ-দৌলাহ একদিন আব্বাসীয়কে খালফা আত- 
তাইয়ের সঙ্গে সম্পকর্কে ঘানিষ্ঠ ও 'নাঁড় করার জন্য ও নিজ আখেরাতকে 
গোছাবার জন্য শুধু আপন কন্যার সঙ্গে তাঁরই 'িববাহই দেনান ; বরং খালফার 
কন্যারও পানিগ্রহণ করোছলেন। ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে নসরবাহা-উদ-দৌলাহ পিতার 
সেই মনোনীত থাঁলফা এবং এর সাথে *বশুর ও জামাই আত-তাইকে পদচ্যুত 
করে খালফার অপর এক ভ্রাতা আব্বাস আহমদকে 'আল-কা'দির বিল্লাহ" উপাঁধ 
দান করে বাগদাদের ?সংহাসনে খাঁলফার আসনে আঁভীঁষন্ত করে আপন গোষ্ঠীকে 
মজবুত করেন। এই ছিল বাহা উল্লার রাজ-চাঁরন্র। 
অন্যাদকে, তান 'ছিলেন ধর্মপ্রাণ, দয়াল-, ধা-শান্তসম্পনন মানুষ ও সশাসক। 
তাঁর সময়ে সারা রাজো আধ্যাক্জিক প্রাতপাঁত ও ধমণয় প্রাতষ্ঠানগুলি সংপ্রাতীষ্ঠিত 
হয়। তবে তান ধর্মের কোন রকম গোড়ামিকেই পছন্দ করতেন না। ধর্ম 
সম্পকে তাঁর নীতি ও দর্শন ছিল- উদারতাই ধমে-র প্রাণস্বরূপ । যেধর্মের 
উদারতা নেই, সে ধর্মের প্রাণ নেই । সে ধর্মের গাঁত নেই, তা নিষ্প্রাণ ও গাঁতহশন 
ও তা মূত্যু-প্রায়। তাই তিনি একপেশে মুতাজিলা মতবাদের বিরোধী 'ছিলেন। 
৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে তারই অন:প্রেরণায় ও আম্তাঁরকতায় এবং পথ্ঠপোষকতায় 
তাঁর প্রখ্যাত পারস্যবাসী মন্ত্রী সাবুর-ইবন-আবদাশির ১০,০০০ পুস্তক সংবাঁলত 
একট পাঠাগার-সহ একট আকর্ষণীয় গবেষণাগার 'নম্ণাণ করেন। বিখ্যাত 
1সরধয় কাব আল-মা'বাঁ শৈশবে উত্ত পাঠাগারে অধায়ন করেন । এই সময়ের পর 
হতেই বুয্লাই়্াদের অধঃপতন শুর: হয় । 
না যুগের জ্ঞানচর্চা 8 বুক্লাইয়া যুগের আমীরগণ যেমন বিচক্ষণ 
ছিলেন, তাঁদের উঁজরগ্রণও তেমান বদ্বান 'ছিলেন। আমাীরগণ যেমন গণশব্যন্তি 
গিলেন, তাঁদের উাঁজরগ্রণও তেমাঁন গুণগ্রাহী ছিলেন । মুইজহদ্দৌলাহর উাঁজর 
মূহাল্লাঁব, রুকনুদ্দৌলাহর উাঁজর আবুল ফজল ইবনৃল আ'সদ, মুয়াইয়িদ্দৌলাহ 
ও ফকরুদ্দৌলাহর উাঁজর সাহব ইবন-আব্বাস ও বাহাউদ্দৌলার উাঁজর ফসরূল 
মূলক ও সাবুর এদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বিরাট মন*ষীঁ। নিজেরা 
যেমন মান-মর্ধাদাশালা ব্যান্ত ছিলেন, ঠিক তেমাঁন ভাবে সকল মানণ ব্যন্তকেও 
[দিতেন যথাযথ সম্মান । অর্থাৎ আমাীরদের দরবারে জ্ঞানী ও গুণীদের 'ছিল 
উপধয্ত চ্ছান। মন্ত্রী সাবুরের উৎসাহেই বাগদাদে হ্ছাঁপত হল--জ্ঞানকেন্দ্র ও 
গবশাল গ্রচ্ছাগার । অজংদের পাত্র শরাফহদ্দৌলা বাগদাদে স্থাপন করলেন একটি 
মানমান্দর। সেখানে একাপত করলেন দেশাধখ্যাত জ্যোতাবর্দদের, যেমন 
ইবন-রুস্তুম আল-কুঁহ প্রমুখ ব্যান্তগণ। বিখ্যাত অঞ্কশাস্ন বিশারদ আবুল 
ওয়াকাও তাঁর দরবারকে অলঙ্কৃত করোছলেন। এই যুগেই বিখ্যাত বৃদ্ধিজীবশ 
গোষ্ঠী ইখওয়ানুস সাফাহ বসরার জ্ঞানসাধনা করে খ্যাতিলাভ করেন। 
বুয়াইয়া যুগে আমীর জালালহন্দৌলাহর সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর দুটো বিখ্যাত 


১২৮ আহ্বাসগয়া খেলাফত 


গ্রন্থ রচিত হয়--মাওয়ারদী ও অন্যটি ইবন আঁব ইয়ালা । গ্রন্ছ দুটোর নামকরণ 
একই দেওয়া হয়--আহকা-মৃস-সুলতানয়া । এই গ্রন্হে খাঁলফা ও অন্যানা 
রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা চ্ছান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত 
বৃয়াইয়া আমলে প্রখ্যাত পারস্য দার্শীনক আব লীনা, এরীতহাঁসক মিসকাউই, 
ভূগোল বিশারদ ইস্তাখারি, অঞ্কশাস্ত্র বিশারদ মস সাউই এবং অন্যানা আরো বহু 
গবদগ্ধ ব্যান্ত বুয়াইয়া ুগকে জ্ঞান-াবজ্ঞানের উর্বর ভূমিতে পারণত করে গেছেন। 
বুয়াইয়। যুগের পতন £ শতাধ্দীর আধককাল বাগদাদে বৃযাইয়া শাসন 
1শয়াগণকে আতারন্ত ভালবাসতে গিয়ে সুন্নীগণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। 
বুয়াইয়া আমীরগণ ভারসাম্য রাখতে পারেনাঁন। তাই 'দনে 'দনে তাঁরা শান্তহীন 
ও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলেন। বুয়াইয়াগণ বাগদাদে দটো শিয়া ধম 
অনুষ্ঠান চালু করেন--একাঁট ১০ মহররমের শোকান[গ্ঠান, যাকে আশরাও বলা 
হয়ে থাকে। (এর বিস্তৃত 'ববরণের জন্য ইসলামের ইতিহাস--বন্ঠ খণ্ড, প্রথম 
ইয়ৌজদ অধ্যায় দ্ুত্টব্য ) অপরটি হল--গাঁদবের আনন্দোংসব। 1জলহঙ্জ মাসে 
এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে । শয়াদের মতে-এঁ দিন হজরত মহম্মদ (সাঃ) 
হজরত আল (রাঃ )-কে তাঁর উত্তরাধকারী মনোনয়ন করেছিলেন। বিপদ হল--- 
এই দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাগদাদে প্রাত বছর শিয়া-সুলশ দাঙ্গা বাধত। 
বুয়াইয়াদের এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ফাতেমী খালফা আল-আ জিজ:র 
এনেসা, হামা, আলপ্পো এবং মেসোপটে মিয়া প্রভাতি অণুল দখল করলেন। একদিকে 
আব্বাসীয় দুর্বল অপহায় ও সবের উধ্র্বে নীক্কয় খাঁলফা এবং অন্যাদকে স্বাধণন, 
কপট, অলস, বলাসপ্রিয় পরবতাঁ বুয়াইয়া আমীরগণ ফাতোঁমদের আক্মন 
প্রীতরোধ করতে মোটেই সক্ষণ হয়নি । ১০১২-১০২৪ খ্রীপ্টাব্দ পন্ত সুলতান- 
উদ-দৌলাহ, ১০২৪-১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পরন্ত ইগাদ-উদ-দৌল্লাহ আমিরুল-উমারার 
পদে আঁধাণ্ঠত 'ছিলেন। তাঁরা অপদার্থ ও একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। এই 
গন্ডগোলের বাজারে অবশেষে আব্বাসীয় 'নাক্কয় খালফা আল-কাইম (১০৩১-৭৫) 
বুয়াইয়াগণের ব্যবহারে একেবারেই উতস্ত হয়ে সেলজুকদের নেতা তুঁঘ্রল বেগকে 
বাগদাদে আসতে আমন্ত্রণ জানান। এইভাবেই এই পথেই একাদন আব্বাসপয় 
খাঁলফা আল-মুসতাকাফ (৯৪৪-৪৬) তু সেনাদের ব্যবহারে উত্যন্ত হয়েই 
বূয়াইয়া বীর আহম্মদকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অবশেষে বুয়াইয়াগণ 
যে পথ ধরে যে ভ।বে এলেন,সেই পথ ধরেই সেই ভাবেই বিদায় নিলেন। অবলীলায় 
এলেন, অবহেলায় গেলেন। ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলজহক বংশের তুঘ্রিল বেগ বাগদাদ 
দখল করে সর্বশেষ বুয়াইয়া আমীর মালিকুর-রাহমকে (১০৪৮-৫৫ ) পদচ্যুত ও 
বন্দ করে বাগদাদের শিয়াপচ্ছাী বুল্লাইয়া শাসনের 'চিরাবসান ঘটালেন । 
বংয়াইয়্াদের বা বুষ্াইহিদর্দের পতনের কারণ ? 
শিল্প। ও সুন্নী ছন্্ব 8 একাদন যেমন হাশিমীয় ও উমাইয়া কলহ্‌ উমাইয়া 


বুয্লাইয়া বংশ ১২৯ 


রাজবংশের পতনের অনাতম কারণ হয়েছিল, বুয়াইয়া রাজবংশের পতনেও শিয়া 
এবং সুল্নী কলহ ঠিক অনুরূপ স্থান দখল করে । বলা বাহ্‌লা, বুয়াইয়া আমশরগণ 
প্রধানত ছিলেন শিয়া, এবং আব্বাসীয় খাঁলফাগণ সাধারণত ছিলেন সুন্নশ। 
এবং এখানে মৃলত বেধেছিল শিয়া-সল্ব দ্বন্দৰ। একথা বলার অবকাশ রাখে না 
যে, বুয়াইয়া আমীরগণ প্রায় শত বছর শাপনকালে আব্বাপীয় খালফাগণকে শুধু 
সাক্ষীগোপাল স্বরূপ সংহাসনে আঁধাঙ্ঠত রেখেই ক্ষমতাচাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁদের পাঁর্থব ও ধমীয় সকল সম্মান ও প্রাতপাত্তরকে একেবারেই লোপ করেন। 
এ যেন এক 'বিবাহতা নারী তাঁর স্বামীকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করে রেখে সমাজে 
ধা ইচ্ছা তাই করে বেড়ানো । বূুয়াইয়া যুগে আব্বাস+য় খালফাদের অবস্থাও ঠিক 
এই সাক্ষীগোপাল স্বামীর মতো শোচনপয় রুপ ধারণ করোছল । খাঁলফার এই 
শোচনীয় অবস্থা সুন্গ মতাবলম্বীদের নিকট দন দিন অসহা হয়ে উঠতে থাকল । 
কেননা পরিবেশ ও পারগ্ছিতির জন্য অবস্থা এরূপই দাঁড়িয়েছিল ষে সুন্নী ইসলামের 
নেতা আমশীর-উল-মুমেনশন আব্বাপীয় মতাবলম্বী আামঈরুল-উমারার গিনকট বশ্যতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হন। কোথাও খাঁলফার নামের সাথে, কোথাও বা খাঁলফার 
নামের পাঁরবর্তে বুয়াইয়া আমীরদের মুদ্রায় নাম অগ্কন ও খোতবায় নাম পঠন 
ইত্যাদদ কাজের দ্বারা খাঁলফাদেরকে রাত দিন হেয় প্রাতপন্ন করা হতে থাকে । 
বুয়াইয়া আমীরগণ খাঁলফার মতো দেহে পোশাক-পারচ্ছদ, মাথায় মুকুট, হাতে 
বাজুন্দ, সম্মুখে পতাকা, পশ্চাতে তরবার প্রস্ভীত ব্যবহার করেও খাঁলফার সম্মানকে 
চরমভাবেই আঘাত দেন। এমনকি আমার অঙ্জুদ-দৌলাহ মহাপমারোহে রাজকীয় 
সমস্ত জাঁকজমক পালন করতে থাকায় খালফার শেষ চিহ্টুকুও যেন বিলোপ 
পেল। সকালে 'নহবত' বেজে উঠত আমীরের রাজপ্রাসাদে, যার ফলে প্রকাশ/ভাবেই 
জনগণের সম্মৃখে খালফাকে হেয় করাও হল । এই সমস্ত কারণে শুধু খাঁলফাই 
আঘাত পেলেন না, আঘাত পেল বিশাল জনতা । এই বিশাল জনতাই ইসলামের 
সুল্লী সম্প্রদায় । সমগ্র সুল্ষী সম্প্রদায় শিয়া প্রবণতার তার বরোধতা করতে 
থাকেন॥ তাঁদেরকে নেতৃত্ব দিলেন হাম্বাল গোজ্ঠী। ফলে বাগদাদে গবদ্রোহ দেখা 
দিল। ধারে ধারে সমগ্র সাম্রাজ্যে এই বিদ্রেহের আগুন ছাঁড়য়ে পড়ল এবং 
বুয়াইয়াদের পতনকে করল ত্বরা'ন্বিত। 

আরব-পারস্য প্রতিযোগিতা 8 আব্বাসীয় খেলাফতে একবার বামেণক 
উত্থানে আরব বংশধররা এই উ্থানকে আরবদের ওপর পারসিকদের প্রভুত্ব বলে মনে 
করেছিলেন । পরে নানা কারণে সেই বংশধরেরাও একেবারেই 'ীবলগন হয়ে বায় । 
তখন খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদের খেলাফত কাল। বুয়াইয়াগণ আব্বাপয়া 
খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের পাঁরবর্তে পারস্যের গসরাজে তাঁদের প্রধান 
কাষণলয় স্থাপন করেন । এইভাবে নানা 'দিক থেকে পারাসকগণ আরবদের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলে আরবগণ ধীরে ধীরে অসাহফ হয়ে পড়েন। 

আব্বাসণয়া-৯ 


১৩০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


শুধু তাই নয়, বুক্লাইয়া আমীরগণের পঙ্ভপোষকতায় বাগদাদের অনুকরণে গড়ে 
উঠল--পারস্যের 'সরাজ, ইস্পাহান, কিরমান, আহওয়াজ প্রসভীত শহরগাল। 
এইভাবে নানা দিক থেকে বামেণক বংশের পতনের পর বংয়াইয়াগণ পারস্যের মান- 
মষার্দা ও গরাত্বকে বাঁড়য়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলে আরব বংশোদ্ভূত 
আব্বাসীয়গণ মনেপ্রাণে এই প্রচেম্টাকে সমর্থন না করে বরং পদে পদে বাধার সৃষ্টি 
করতে বিপরীতমুখী পদক্ষেপ রাখলেন। তখন আরব-পারসোর সংঘর্ষ আঁনবার্ 
হয়ে উঠল । ফলে বংয়াইয়্াদের রাজত্বকাল আর উথ্ানমুখী ও উদ্থানশশল না হয়ে 
হল পতনমুখী। এটাই 'ছিল বুয়াইয়াদের পতনের প্রধানত দ্বিতীয় কারণ । 

ক্ষমতার দম্ভ; রাজ-ক্ষমতার মোহ, মাদকতা, গর্ব দম্ভ বংয়াইব্লা আমণরদের 
অন্ধ করে 'দয়োছল। সে কারণে তাঁরা যা করতেন তা নিজেরাই জ্ঞানচক্ষুতে 
অবলোকন করতে পারতেন না। বার ফলে তাঁরা আব্বাপীয় খাঁলফা হতে দেশের 
তামাম জনগণকে শুধু উপেক্ষাই করলেন না, বরং নজেদের খামখেয়ালি ও 
আতম্ভরিতা দ্বারা তাঁদেরকে যথারীতি উত্যন্ত করে ছাড়লেন। বুয়াইয়া বংশের 
প্রাতষ্ঠাতা আহম্মদ ( মুইজ-উদ-দৌলাহ ) আব্বাসধয় খাঁলফা মূস্তাকাঁফকে অন্ধ 
করতেও 'দ্বিধাবোধ করেনান। শীকম্তু নিজ 'বিবেকের 'দক থেকে অন্ধ না হওয়া 
পর্যন্ত অনাকে অন্ধ করা যায় না। তাই 'িবেকের দিক থেকে বংয়াইয়া বংশের 
প্তষ্ঠাতা হয়েছিলেন নিজেই অন্ধ ও অমানুষ । বুয়াইয়া বংশের জন্মলগ্নেই 
প্রাতজ্ঞাতা আহম্মদের এই অমানাঁবক কাজ ও অমনযৃষ্যত্বই বুয়াইয়া বংশের ধ্বংসের 
ও পতনের বাঁজকে অসংখ্য মানুষের মনের কোণে অজ্ঞাতে রোপণ করে দিয়েছিল । 
তাই একদিন বিশাল মহীরূহ পতনাকার রূপে দেখা দিল। 

সাক্ষীগোপাল খলিফা ঃ বুয়াইয়া বংশের আমশরগণ আপন আপন 
পুবিধা ও সুযোগের জন্য আব্বাসীয় থাঁলফাকে একেবারেই ব্লণড়নক বা সাক্ষখ- 
গোপাল করে পাথরের বাঁধানো একটি মত আকারে সিংহাসনে বাঁসয়ে রাখলেন । 
প্রয়োজনমতো আহার করতেন। দরকারমতো বহার করাতেন। ইচ্ছামতো অপমান 
করতেন, পছন্দমতো প্রহার করতেন, মাঁজমতো অন্ধ করতেন। আমণর আলি 
বলেন- “ফ্রান্সের মোরাভীয়ান সগ্রটগ্রণের শাসনামলে চাল“স মানের যেরূপ 
মর্যাদা ছিল, তাঁর অর্থাৎ আহম্মদের মর্যাদাও সেইরূপ ছিল ; কারণ 1তানিই প্রকৃত 
ক্ষমতাসীন 'ছিলেন। খাঁলফা ছিলেন তাঁর অনুগীহত বা আশ্রিত মানত; তিনি 
রাজকোষ হতে দৌনক ৫০০০ দিনার বাত্তরূপে অন:গ্রহ লাভ করতেন।” এইথানে 
বয়াইয়া আমাঁরগণ একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন খাঁলফাকে একেবারেই নিক 
করে। খাঁলফা একেবারেই 'নাঁক্ষয় হওয়ার ফলে আমণরদের কাজের সমালোচনা 
করার মতো আর কেউই অবাঁশঘ্ট থাকলেন না। বাকি যাঁরা ছিলেন সবই ভ্তাবকের 
দল। ফলে একাদিন বূযাইয়া আমীরদের অসংঘত অধ্ব অধ্বারোহণীকে এমন একাঁটি 
স্থানে নিয়ে গিয়ে হাঁজর করল, যেটা ছিল তাঁদের বধাত্যাম স্বরূপ । তাই আব্বাসীয় 


বূয়াইয়া বংশ ১৩১ 


'খাঁলফাদের একেবারেই সাক্ষীগোপাল করাটা বুয়াইয়া আমীরদের পতনের 
পথটাকেই প্রশস্ত করেছিল। 

অন্তর্বন্্, গৌত্রীয় কলহ? বয়াইয়া আমীরদের পরস্পরের প্রত 
পরস্পরের নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুরভিপাম্ধি, হংগা, ছ্বেষ, গোল্রীয় কলহ 
তাঁদের পতনকে ত্ববান্বিত করল । যেটা প্রতিটা রাজবংশের ধ্বংসের চিরম্তন পথ 
ও পচ্ছা। বুয়াইয়া আমারগণের নিজেদের মধ্যে হানাহাঁনঃ রৈযারোষ, দ্বন্দঃ, 
কলহ আনবাভাবে তাঁদের দুব্ল করে তুলল। আঁধকন্তু তাঁরা হয়েছিলেন 
বলাপসীপ্রয়, অলস, অকর্মণা, অপদাথ ও অযোগ্য । যার ফলে বুয়াইয়া আমারদের 
রাজ্য ক্ষত ক্ষুদ্র দ্বাধীন রাম্ট্রে পারণত হল। প্রথম 'দকের বুয়াইয়া আমীরগণের 
ধম ও মানাবক কোন গুণ না থাক, কিচ্তু তাঁরা ছিলেন প্রকৃত সংগঠক ও 
বাঁলষ্ঠ শাসক। সংগঠনের গুণে সাম্রাজা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আবার 
শাসন ক্ষমতার গৃণে রাজ্য পারচালনা করতেও সফল হয়েছিলেন। কিন্তু শেষের 
দিকের আমীরগণের কোন গুণই ছিল না, তাঁরা না ছিলেন সংগঠক, না ছিলেন 
সুশামক। আঁধকম্তু ছিলেন বিলাসীপ্রয় ও দল চাঁরন্র। ফলে ১০২১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
তাঁদের প্ব্ণণ্ল গঞজনবাী বংশ করৃক আধকৃত হল এবং অবাশন্ট অংশের জন্য 
আব্বাসী খালফা আল-কাইম অযোগ্া আমীরদের প্রাতি আর আস্থা রাখতে না 
পেরে সেলজ;কদের নেতা তুল বেগকে বাগদাদে আমন্মণ জানান। তৃকাঁ প্রধান 
তুল বেগ বাগদাদে তুকাঁদের গ্রাধানাকে পনঃপ্রাতচ্ঠার জনা সুযোগের অপেক্ষায় 
ছিলেন। পাঁরশেষে বুয়াইয়া আমীরদের কোন্দল, আত্মকল্পহ, হিংসাত্মক কাষ কলাপ 
ও থালফার আহবান বেগকে সেই আকাঙক্ষত সুযোগ সহজে এনে দিল। সেলজ:ক 
নেতা তুপ্রিল বেগ তার সদ্ব্যবহার করলেন ১০৫৫ খ্রাঞ্টাব্দে শেষ বুধাইয়া আমীর 
সাঁলক;র রাঁহমকে বন্দ ও পদছ্াত করে। এইভাবে নানা কারণে শিয়া"বুয়াইয়া 
আমার ও তাঁদের প্রায় ১০০ বছরের বয়াইয়া শাসনের অবসান হল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
সেলভুক বংশ ( ১০৫৫--১১৯৪ গ্রীঃ) 


অভ্যুত্থান £ ইসলামের ইতিহাসে ও আব্বানীয়। খেলাফতে তুকী' পেলজুকদের 
অভ্যুত্থান একটি নতুন ও ীবস্ময়কর অধ্যায়ের সুচনা করে। একা।শ শতব্দীর 
প্রারম্ভে 'িশাল মুসাঁলম সাগ্রজ্য খণ্ড-বখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছিল । যখন বুয়াইয়া 
ও গজনবী বংশের ক্ষমতা দুব'ল হয়ে পড়াছল, বখন স্পেনে উম্বাইয়াগণ, মিশর ও 
উত্তর আঁফ্রকায় ফাতোথগণ বহু পূর্ব হতেই স্বাধীনভাবেই রাজ্য পারচালনা 
করোছিলেন, যখব উত্তর 'সারয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় বহু বিদ্রোহী আরব নেতার 
আ'বভ্ব হয়োছল, ষখন এরা কয়েকাঁট স্বাধীন রাজোর প্রাতিষ্ঠাও করেছিলেন, 
যখন স্বয়ং পারসোই বূক্লাইয়া বংশের ছোট ছোট রাজ্য স্থাঁপত হয়োছিল, তখন 
আব্বাসীয় খাঁলফার এই শতধা ীবভন্ত রাজ্যে এক নতুন রাজশান্তর আঁবর্ভাব 
হয়োছল, তারই নাম এীতহ্যাসক--সেলজুক বংশ? । 

দেলভুকদের বংশ-পরিচয় £ সংলতান মাহমহদের মৃত্যুর পর গজনা রাজ্য 
দুর্বল হয়ে পড়লে মধ্য এঁশয়ার বিখ্যাত সেলজ.কগণ ক্রমশ শান্তশালী হয়ে ওঠে । 
সেলজকগণ জাতিতে তুর্কমান 'ছিলেন। তাঁদের গোরের নাম ছিল-_-'ওঘুজ?। 
এই গোত্রের নেতৃত্ব দান করেন সেলগ্ক । তখন হতে এই বংশ তাঁদের নেতার 
নামান্সারে সেলজুক বা সলজহকীয় নামে পাঁরাচত। ৯৫৬ খ্রীস্টাব্ে 
সেলজুক তাঁর তুকোণোমান দলবল-সহ তুকী্থানের কিরাঘজ উপত্যকা হতে দাঁক্ষণ 
্রান্সাকয়ানার বুখারা অণ্ুলে বসবাস স্থাপন করেন। সেলজ:ুক জাত ইসলাম- 
ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বড়ই অসভ্য, বর্বর, নিরক্ষর ও হত প্রকীতির ছিল। দর্ধর্থ 
এই সেলজুক জাত ইস্লামধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁরা তাঁদের অপারামত প্রাণ- 
শৃন্তকে সাঠক পথে পাঁরচালনা করতে পেরে যন সৌভাগ্যের চাবিকাঠাটি পেয়ে 
গেলেন, যা ঘটোছিল একাঁদন অপভা বেদুইন আবন জাতিতেও । 

যুদ্ধে জয়লাভ ও দলপতি নির্বাচিত? সুলতান মাহমহ? সেলজ?ক 
তুকদেপ্ন অভ্যুত্থানে খুবই শঙ্কিত হিলেন। ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মত্যু হলে 
তাঁর দুব'ল পত্র ও উত্তরা'ধকারী মাস:দের রাজত্বে একাঁদকে গজনবা বংশের দ্রুত 
পতন ও অনাদকে সেলজুক বংশের দ্রঃুত অন্থ্যথথানের সূচনা হয়। দেলজনকের 
বংশধররা গজনীর অধঃপতনে ইলক খান ও সামানী রাজ্যের 'বাঁভল্ন অণ্চল দখল করে 
সরাসার গজনণ রাজ্যে হানা দিতে থাকে । সেলজ:কের পোন্র তুগ্রিল বেগ ও চাগার 
বেগ প্রভূত শান্ত অর্জন করে খোরাসানের ওপর পাঁতত হলেন এবং একের পর এক 


সেলজবক বংশ ১৩৩ 


ব.দ্ধে খোরাসানের গঞ্জনবা বংশের আমীরগণকে পরাজিত করে খোরাসানের প্রধান 
নগরসমহ দখল করেন। ১০৩৭ খ্বীস্টাব্দে দুল গজনীর আঁধপাঁত মাসুদের 
বরহণ্ধে যুদ্ধ পাঁরচালনা করে হিকাতের নিকট এই ষুদ্ধে তাঁকে একেবারেই পরাজিত 
করে সেলজৃকগণ এ অণুলে নিজেদের আ'ধপত্য বিস্তার করেন। এই আধিপত্য 
লাভের পর যখন সেলজহকগণ বুবতে পারলেন যে তাঁদের সদন আগতপ্রায়, 
তখন তঁবা তাঁদের শান্তকে আরো সুশঙ্খালত ভাবে পারচালিত করার জন্য আদ 
সৈলজকে নেজাব পৌন্র তাঁপ্রল বেগকে দলপাঁত নিব্ণাচিও করেন। 

তুঘ্রিল বেগ (১০৫৫-৬৩ শ্রীঃ) ঃ 

সেলজকেব পোন্ন তুঘ্িগ্স বেগকে সেলজুক বংশ প্রকৃত গ্রাতষ্টাতা বলা যেতে 
পাবে। তীঁঘিল লেগ সেলক্গহক তুকরদের দলপাঁত 'নিষুক্ত হযে তাঁর ভ্রাতা চাগাঁব 
বেগের সহাযতাষ ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ মার্চ গজনবাঁ সুলতানকে মাভের নিকট 
পবাঁজত করে মার্ভ ও নিশাপুর দখল কবেন। মাভের মসাঁজদ সমূহে চাগার 
বেগেব নামে ও নশাপবেব মসাঁজদে তৃঘ্রল বেগের নামে খোতবা পাঠ করা হগ। 
আচিবেই সেলজুকগণ বলখ, গাঁও, তাবাঁবস্থান, খাওয়ারিজম, 1ীজবাল, হামাদান, 
দনাওয়ার, হলওয়।ন, বায় ও ইস্পাহান দখল করেন। শতাঁধক বছরের পুরাতন 
বুয়াইয়া রাঞজ্জবংশ সেলক্রংক বংশের বিজয় আভধানের মুখে ধূলায় লশ্ঠিত হয়ে 
পড়ল। শেষ বুয়াইয়া আমণর মাধলকুর রাঁহমের প্রধান সেনাপাঁত ছিলেন একজন 
শিয়া, যাঁর নাম ব্যাসাঁসাঁব, আবার কেউ বলেন-বাসাঁসব। প্রধান সেনাপাত 
আল-বাসাঁসাঁব সময়ের সুযোগ বুঝে বুযাইয়া শেষ আমীর মালকুর রাহমকে 
ক্ষমতাচাত করে 'নজেকে আমীব-উল-উম্ারা বলে ঘোষণা করেন । তখন ১০৫৫ খ?ঃ 
দুর্বল ও ক্লাড়নক আব্বাসীয় খাঁলফা কাইম িল্লাহ আমখরের প্রতাপ ও গ্রাতপাত্ততে 
আতষ্ঠ হযে সেলজুক নেতা তুঘ্রল বেগেব সাহায্য প্রার্থনা কবেন। 

তুখ্রিলকে আমন্ত্রণ? সেলঙ্রক নেতা তুগ্রল বেগ খাঁলফাব আহবানে সাড়া 
দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে একটি পত্র দিলেন। এবং ১০৫৫ খ্রীঃ এই দুধ 
তৃক্কাঁ নেতা বাগদাদ আভমুখে রওনা হলেন। এবং এ বছরই (৪৪৭ 'হজবাঁর 
২৫ রমজান) ডগেম্বব মাপে তান সদলবলে বাগদাদে প্রবেশ করলে ব*বাশ- 
ঘাতক সেনাপাঁত ও আমার আল-বাসাঁসাঁব ব্রাজধানগ হতে পলায়ন করেন। তখন 
বদ্ধ ও ক্ষমতাহন খাঁলফা কাইম ১০৫৫ খ্রীঃ ৮ ডিসেম্বর তুর" নেশা 
নাপ্বলকে সংবর্ধন' জানানোর ঈনা গণামানা ব্যন্তদের সঙ্গে নগরের বাইরে গেশেন 
এবং তাঁকে পাঁরন্রাণকত্ণা হিসাবে রাজদববারে সাদবে আমন্ত্রণ জানান। মহঃপর 
খাঁলফা মসাঁজদেব খাঁতবদের গনকট ফরমান পাঠালেন ষে খোতবায় যেন খাঁলফার 
নামের পবে ও গালিকুর রাঁহমের নামের পূর্বে তুপ্িলের নাম পড়া হয়। তুঘ্রলের 
বাগদাদে প্রবেশের িছ্াঁদনের মধ্যেই জনসাধারণ তুকর্ণ সেনাদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
করলে প্রান্তন আমীর মা'লিকুর রাঁহমের উসকাঁন আছে এই নন্দেহবশত তাঁকে 


১৩৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


বন্দী করা হয়। 'তাঁন বন্দী অবস্থায় ১০৫৮-৫৯ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পাঁতত হন। 
এইখানেই বুয়াইয়া বংশের আমীরদের যবাঁনকার পতন হল। 

আল-বাসাদিবির বিদ্রোহ? অতঃপর তিল বাগদাদে সেলজুক প্রাঁতপান্তি 
প্রীতঘ্ঠা করে পারস্য অণ্চলে বিদ্রোহ দমনে গমন করলে ইত্যবসরে বিশ্বাসঘাতক 
সেনাপাঁত ও আমার আল-বাসাঁসাঁব (১০৫৮ ) পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন 
করে আব্বাসীয় খাঁলফার চ্ছলে ফাতোঁম বংশের খাঁলফা মৃসতানাঁসর 'বিল্লাহকে 
বাগদাদে ইসলামের ধমীণ় নেতা 'হিসাবে ঘোষণা করে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। 
এবং বাগদাদের সকল মসাঁজদে খাঁলফা কাইমের পাঁরবর্তে ফাতোঁন খাঁলফা 
মহসতানাসরের নামে খোতবা প্রবার্তত করেন। আব্বাসীয় খাঁলফা আল-কাইমকে 
খেলাফতের সকল দাঁব পাঁরহার করে খেলাফতের সকল নিদর্শনসমূহ, থা" 
পোশাক, পাড়, মিম্বর, প্রভীত যাবতীয় বস্তু কায়রোতে ফাতোঁমর খলিফার 
ধনকট প্রেরণ করতে নিদেশ দেওয়া হলে তান উন্ত নিদে'শ অমান্য করলে জোর- 
পৃব্ক এ সমন্ত বস্তু তাঁর নিকট হতে হরণ করে তাঁকে থোচিত শান্তিদানের জন্য 
বন্দ করা হল। সঙ্গে সঙ্গে আল-বাসাসাঁব বাগদাদের প্রধান কাজী ও আলাবি 
এবং আব্বাসীয় নেতাগণকে মুসতানাসরের প্রাত আনুগতোর শপথ গ্রহণ করতে 
বাধ্য করা হল। এক বছর পধন্ত বাগদাদে ফাতোঁম খাঁলফার নামে শাসনও 
চলল। অবশেষে ১০৬৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে এই সংবাদ তুঘ্রলের কর্ণগোচর 
হওয়া মান্র তিন কোথাও আর কালাবিলম্ব না করে দ্রুতগা ততে বাগদাদে ফিরে 
এসে আল-বাসাঁসাবকে যৃম্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এইবার তুকাঁ” নেতা 
তুপ্রলের দুই পার্কের দুই শত্ুই নিধন হল--একজন বুয়াইয়া আমীর মালিকুর 
রাহম ও অন্যজন সেনাপাঁত ০০ | 

তুত্রিলের সংবর্ধনা ঃ অতঃপর তুর্বাঁ নেতা তুপ্রল পুনরায় আব্বাসীয় 
রি আল-কাইমকে বাগদাদের সিংহাসনে পনঃপ্রাতান্ঠিতি করলে খাঁলফা! 
কৃতজ্ঞতার নিদশ“ন গ্বরূপ তুঘ্রিলকে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজোর করৃত্ব দান করেন। 
এক্ষণে আব্বাসীয় খালফা আল-কাইম তৃকাঁঁ নেতা আমণীর-উল-উমারা তরলের 
সম্মানে রাজকীয় সংবধনার আয়োজন করে থাঁলফা হজরত মহম্মদ ( দঃ )-এর 
পোশাক পরে ও হাতে লাঠি 'নয়ে যবানকার অন্তরালে আসন গ্রহণ করলেন। 
তুপ্রিলের আগমনে এই পর্দা উত্তোলিত হল। তুপ্রল আঁভবাদন-সহ আসন গ্রহণ 
করে দোভাষার মাধ্যমে খাঁলফার সাথে কথোপকথন করলেন। খাঁলফা তুঘ্রিলকে 
পাচ ও প্রতণচোর রাজা বলে সম্বোধন করলেন, এবং তাঁকে সুলতান উপাধিতে 
ভাষত করলেন । 

তুঘিলের কৃতিত্ব ঃ তুল একজন প্রভাবশালী সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। 
পরীতহাসিক ইবন আসার বলেন-_-“তান ছিলেন ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, দানশীল, 
ধাঁমক, অনাড়দ্বর, বিদ্বাসী ও বিদ্যানুরাগী ব্যান্ত।” তুঘ্িল সুলতান হিসাকে 


সেলজবক বংশ ১৩৬ 


আব্বাসী সাম্রার্জোর সবণ্ময় ক্ষঘতার আঁধকারী হলেও তান কখনও খাঁলফা 
কাইমকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা জাপন করেনাঁন। তান বাগদাদের পাঁরবতে তাঁর 
প্রধান কার্ধালয় মার্ভে স্থাপন করেন। আমশর আল বলেন--“তুঁঘ্লের আমলে 
সেলজুকগণ এাঁশয়াতে একাঁট প্রতাপশালণী জাতিতে পাঁরণত হয়। সমসামীয়ক 
জাতিদের তুলনায় তাঁরা ছিলেন অনেক উন্বেত। তাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে 
ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক রূপে পাঁরচিত হন।” তুঘ্রলের সর্বাপেক্ষা বড় কাঁতস্ব 
[তান আব্বাসীয় খেলাফতের হত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর দেশের 
পর দেশ জয় করে বিখ্যাত বাইজাণ্টাইন সামাজ্যের সীমান্তে উপনীত হয়ে 
সেখানকার সম্রাটকে কর দিতে বাধা করেন। ১০৬০ খ্রীঃ ?তাঁন বাইজাণ্টাইনদের 
ডোঁসয়া ও 'ফাজয়া হতে 'বতাড়ত করেন। ১০৩৭ হতে ১০৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত 
তুঘ্রিল অত্যন্ত যশের সাথেই সগৌরবে শাসন পাঁরগালনা করেন । তাঁর প্রধান 
কাতিত্ব বলতে তান সেলজুক বংশের প্রাতজ্ঠাতা হিসাবে শিয়া দাইলাম সম্প্রদায়ের 
বুয়াইয়া প্রভৃত্বকে একেবারেই ধ্বংস করে স্বী আব্বাসীয়দের প্রাধান্যকে পুনঃ 
গ্রীতষ্ঞা করে আব্বাসীয় যুগের ও খাঁলফার মর্ধাদা বাদ্ধ করেন। 

আলগ-আরসালান (১০৬৩-৭৩ শ্রী) ঃ 

আব্বাসীয় খেলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রীকগণ 
খালফার রাজ্যে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধ করাঁছলেন, বার ফলে দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য দাঁক্ষণে এন্টয়ক ও পূর্বে আমেঁনয়া পর্যন্তি বিস্তত 
হল। ১০৬০ খীস্টাব্দে সেলজুক বংশের প্রাঁতষ্ঠাতা তৃঘ্িল বেগ বাইজান্টাইনদের 
বরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁদের কানাডো নিয়া ও 'ফাঁজয়া হতে 'বিতাঁড়ত করলে 
পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ন ও উত্তরাধিকারী আলগ-আরসালান এ সকল অণুল স্থায়া 
ভাবে জয় করেন। এবং ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘ্রিল বেগের মৃত্যুর পর তান 
সেলজুকদের সর্বাধনায়ক 'নষুত্ত হয়ে খাঁলফা কর্তৃক সুলতান উপাধি লাভ করে 
জাঁজয়া ও আমেশীনয়া চড়াম্তভাবে জয় করার পর আজারবাইজানের খোই 
নামক স্থানে স্থাযীভাবে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন। 

বাইজাণ্টাইনদের সাথে সংঘর্ষ, মানজাফার্দের যুদ্ধঃ বাইজাণ্টাইন 
সম্রাট ডায়োঁ্জীনস রোগানাস আরসালানের প্রাত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাগদাদ 
নগরখকে সমূলে ধ্বংসের পাঁরকঞ্পনামতো দহ” লক্ষ সসাঁজ্জত সেনাবাহনী-সহ 
এশয়া মাইনরে প্রবেশ করেন । কনস্টান্টিনোপল হতে ইতিপূর্বে এত বৃহৎ ও 
সংাজ্জত সৈন্যবাহনী আর কখনও এঁশয়া মাইনরে প্রবেশ করোন। এই 
দঃসংবাদে আরসালান কোনরুপ বিচালত ন। হয়ে ধার ও '্থিরভাবে শন্নুর। 
মোকাবিলা করার জন্য মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য-সহ বাইজাণ্টাইন আক্রমণ প্রাতিহত 
করতে আমেনিয়ার 'দকে অগ্রমর হলেন। মুসলমানগণ মানজাফার্দ নামক চ্ছানে 
সৈন্য সমাবেশ করলেন। প্রথমাঁদকে মুসালম সেনাবাহিনী গ্রণক সৈন্যসংখ্যা লক্ষ্য 
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করে কিছুটা আভভ্‌ত হয়ে পড়লে আরসালান তাঁর সামান্য সেনাবাহনীর সম্মৃথে 
এমন একটি জৰালাময়ী উদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন যার ফলে এ ৪০ হাজার সেনাবাহনী 
যেন ৪ লক্ষ শত্রুর মোকাবলা করার শ্ান্তলাভ করল। উভয়পক্ষে তুমৃল 
যুদ্ধ বাধল। মুসালম সেনাবাহিনী বাঁরবিক্রমে প্রবল বেগে যৃদ্ধ চালিয়ে 
পাঁরশেষে গ্রীক সেনাবাহনীীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজত করে সম্রাট ডায়োঁজানস 
রোমানাসকে সভাসদ-সহ বন্দী করল। পরাজিত রোমানাস আরসালানের নিকট 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আরসালান রোমানাসের প্রার্থনানুযায়গ তাঁকে 
একটি সাঁন্ধর সুযোগ দলেন। এই সান্ধর প্রথম শতখনহষায়ী সম্রাট রোমানাস 
তাঁর কন্যাদের আরসালানের পনত্রদের সঙ্গে বিবাহ দেন। দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী 
যুদ্ধের ব্যয় নবণাহের জন্য রোমানাসকে ১০ লক্ষ স্বণসমন্দ্রা ক্ষাতপূরণ দিতে হয় । 
তৃতীয় শততানুসারে বার্ধক রাজস্ব স্বরূপ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার স্বর্ণমন্রা প্রাত 
বছর দেওয়ার অঙ্গীকারে বন্দীদশা হতে মহন্ত পেলেন। বন্দীম:ন্ত রোমানাস 
এবার আরসালানের অনুমাঁত-সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 
পাঁথমধোই সংবাদ পেলেন তাঁর প্রজাগণ তাঁকে ক্ষমতাচ্ভাত ও 'সংহাসনচাত করেছেন। 
এই দ:ঃসংবাদ আরসালানের দরবারে পৌছান মান্র তাঁর পহন্রবধধূদ্ব় আরসালানকে 
অনুরোধ করলেন তাঁদের পতাকে সাহাধ্য করার জন্য । মহানুভব সুলতান 
রোমানাসকে সাহাধা করার 'নামত্ত গকছু দূর অগ্রসর হয়ে জানতে পারলেন যে 
বিদ্রোহনগণ বাইজাণ্টাইন সম্রাটকে বন্দী করে আতব নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁর চক্ষু 
উৎপাটিত করে তাঁকে হত্যা করেছে । অতঃপর এই প্রসঙ্গে সুলতানের আর ক? 
করার না থাকায় তিন প্রত্যাবর্তন করেন। 

মাঁনজাফার্দের যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ মানজাফার্দের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে 
একাঁট বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা, কেননা এই যুদ্ধের পর এঁশয়ায় বাইজাণ্টাইন 
ক্ষমতার অবসান ঘটল । অনাঁদকে সেলজুক তৃকাঁদের প্রাধান্য সংপ্রা তাচ্ঠত হল। 
ফলে এশিয়া মাইনরের মালভূমি এক্ষণে স্থায়ীভাবে 'দার্‌-উল ইসলামের অন্তর্গত 
হল। এর সমন্ত কৃতিত্ব একমান্র আরসালানেরই প্রাপা। আরসালান যহদ্ধজয়ের 
পর আধকৃত অণুলের শাসনভার 'পিতৃব্য পত্র সলায়মানের হচ্তে অর্পণ করেন। 
এইভাবে সুলায়মান এশয়া মাইনরে জায়গীরপ্রাপ্ত হলেন, এবং ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে 
রূমে সেলজুকদের সুলতানাত প্রাতীষ্ঠিত করেন। বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ শাসক 
সুলায়মান তাঁর রাজ্যপীমা উত্তরে হেলেসপণ্ট এবং পাঁশ্চমে ভ্মধ্যপাগর পষন্তি 
বিস্তৃত করে বাইজাণ্টাইন সম্্াটকে কর প্রদানে বাধ্য করেন এবং 'বাথানয়ার 
নাইসয়া নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ক্ুসেডের যাদ্ধে এট আধক়ত 
হলে ১০৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আইকোনিয়াস বা রুমে রাজধানী স্থানাম্তারত হয়। 
সাঁরয়ায় আরসালানের পনর তুতুশের শাসনাধাঁনে আরও একটি রাজ্য চ্থাঁপত হয় । 
তুতুশ স্বয়ং আলেগ্পোও আঁধকার করেন। তান শুধু ফাতৌমদের অগ্রগাঁতকেই 
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(রোধ করেননি, বরং তাঁদের 1নকট হতে মক্কা ও মাঁদনাও উদ্ধার করেন। এই 
য্দ্ধের বিশেষ গৃরংত্ব বলতে এশিয়া মাইনরে তুক" প্রভাব শৃধু ইসলামের রাজ্য 
ও ধর্ম 'বন্তারেই সহায়ক ছিল না, বরং এই প্রভাবাঁট পূবতন বীজ রৃপে লহাঁকয়ে 
না থাকলে পরবতাঁকালে অটোমান তুকাঁদের আ'বভ্শাব হত ক না তা কেজানে, 
এবং একে বাইজাশ্টাইন সাগ্রাজোর রাজধানী কনস্ট।্টনোপল জয়ের প্রথম পদক্ষেপ 
বলেই মনে করা হল। এই যুদ্ধের ফলে এশয়া মাইনরে সেলজক আগধপত্য 
'বিষ্তার লাভ করে এবং এশিয়ায় বাইজাণ্টাইন ক্ষমতা ল:প্ত হল। 

চরিত্র ও কৃতিতবঃ ১০৭৩ খ্রীপ্টাব্দে ইউসুফ নামক এক 1বদ্রোহণীর অতাঁকত 
আক্রমণে আরসালান নিহত হন॥ তিনি সেলজুক বংশকে সংপ্রাতিষ্ঠিত করে রাজ্য 
সম্প্রসারণের একাঁট জলন্ত দক্চটান্ত রেখে যান। তাঁর কর্মময় জীবনে সত্য, নিষ্ঠা 
ও আন্তরিকতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। এীতহাসিক ইবনহল আসর বলেন-_ 
“আরসালান উদার, মহান[ভব, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণ, ধা্মক, দরাল?, পরোপকারী 
ও সাহসী বীব 'ছিলেন।” গতাঁন রোমান সম্রাটের প্রাত যে সদয় ব্যবহার করেন 
তাতে তাঁর মহান:ভবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে । তান মার্ভ হতে ইঞ্পাহানে 
রাজধানী হ্ছানান্তারত করেন। সুলায়মান ও তাঁর অন্যান্য উত্তরাধিকারগণ 
অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই এঁশয়া মাইনের শাসনকাষ" পাঁরচালনা করতে থাকেন। 
তাঁরা রুমের সুলতান বলেও পাঁরাঁচত ছিলেন। 'বধবাঁবখ্যাত মহাকাঁব মসনভী 
প্রণেতা মওলানা জালালহাদ্দঘন রুম পরবতরশ সৃূলতান আলাউীদ্দনের পচ্ঠ- 
পোষকতায় আধ্যাত্বক জগতের বহু কালজয়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আলগ 
আরসালান খাজা হাসান নামক জনৈক মনীষীকে শনজাম-উল-মূলক? উপাধি দান 
করে তাঁর উঁজর নিষুস্ত করেন। তান তাঁকে বেসামারক শাসনের সমৃদয় ক্ষমতা 
দান করেছিলেন। আরদালানেরমৃত্যুর পর তাঁর পন মালিক শাহ্‌ 'জালাল:দ্দৌলাহ, 
উপাধি গ্রহণ করে সুলতান হলেন। এই বংশে তিনজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করোছলেন-ততীঘ্ল (১০৩৭-৬৩ ), আলগ-আরসালান ( ১০৬৩-৭৩ ) এবং 
মাঁলক শাহ (১০৭৩-৯২)। অধ্যাপক ট্রি বলেন__“তুঁঘ্বল ও তাঁর ভাতুছ্পুত্র 
আলগ-আরসালান এবং মালিক শাহের মহসালম শাসনকাল প্রাচো সেলজ্জুক 
অভ্যুত্থানের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সুচনা করে ,। 

মালিক শাহ জালালুদ্দোলাহ (১০৭৩-৯২ শ্তীঃ) ঃ 

বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশ £ দেলজুক সুলহানদের প্রথম দৃ'জন বাগদাদে 
বসবাস করতেন না। প্রাদৌশক শাসনকর্তা গভর্নর বা সামারক শাসনকর্তার 
সাহায্যে তাঁরা বাগদাদ শাসন করতেন। তুঘ্িল বেগ মাভে অবস্থান করতেন, 
তাঁর পত্র আরসালান কখনও বাগদাদে আসেনান। তান ইস্পাহান হতেই 
রাজ্যশাসন করতেন। পরে মালক শাহ তাঁর রাজত্বের শেষের 'দিকে বাগদাদে 
রাজধানী চ্ছানাম্তাঁরত করেন। এখানেও খাঁলফা সুলতানের হাতের ক্রীড়নক 
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হয়েছিলেন। তবে বুয়াইয়া বুগের সাথে সেলজুক ষুগের একটা পার্থক্য ছিল যে, 
বৃযাইগ়াগণ কঠোর শিয়াপচ্ছণী ছিলেন, সেখানে সেলজ্কগণ সুল্লীপন্হা হলেও 
কট্টর ছিলেন না। এই 'ছল বুয়াইয়া বংশের সুলতানদের সাথে সেলজ.ক বংশের 
সুলতানদের মৃলগত পার্থক্য । 
মালিক শাহ, রাজ্যসীমান। ? ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে আলগ-মারসালানের 
মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুন্র মা'লক শাহ “জালাল-উদ-দৌলাহ' উপাধি লাভ করে 
সেলজুক সুলতান রূপে সমাদৃত হলেন। হার্ট বলেন--“মালিক শাহের শাসন 
আমলে সেলজুক ক্ষমতা সবোচ্চ শিখরে উপনীত হল।” মালিক শাহ 
সেলজুক সুলতানদের মধ্যে শহধমান্ত সবশ্রেম্ঠই ছিলেন না বরং তংকালান 
নৃপাঁতদের মধ্যে অন্যতমও ছিলেন। তাঁর আমলেও আব্বাপীয় খাঁলফাগণ নামে 
মাত্র খাঁলফা বা ইমাম ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারী ছিধেন মালিক শাহ। 
তাঁর রাজত্বকালে মুপাঁলম সাম্রাজোর সীমানা পূর্বে কাশ্মীর হতে পশ্চিমে ভ্মধ্- 
সাগর পযন্ত এবং উত্তরে জার্জয়া হতে দাক্ষণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
এককথায় তাঁর বিশাল রাজা দৈঘ্যে তুকীঁস্হানের শেষ প্রান্তে অবান্থিত কাশগড় হতে 
জেরুজালেম পর্যন্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হতে কাস্পয়ান সাগর পষন্ত 
বিস্তৃত ছিল। 
মহানুভব মালিক শাহ 2 মহান্ভব মালিক শাহ মনে করতেন রাজ্যের 
সম্প্রসারণ অপেক্ষা শাম্তিই বোঁশ কাম্য হওয়া প্রয়োজন । তাই তানি রাজ্যের 
শান্ত-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য সবাপেক্ষা বোশ আত্মানয়োগ করেছিলেন। 
রাজালাভের জন্য অশান্তি, রাজা সম্প্রসারণের জন্য অশান্ত কোনটাই তাঁর 
কাম্য ছিল না। মালিক শাহের রাজত্বের প্রথমার্দকে কয়েকাট বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে 
গোলযোগ দেখা দিলে তান শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রাণ চেগ্টা করেন। তাঁর 
আপন ভ্রাতাও এই সময় বিদ্রোহ করলে মালিক শাহ ষে পথ অবলম্বন করেন তা 
শাম্তিরই পথ। এই সম্পকে এ্রীতহাসিক ইবন খাল্লকান বাঁণত একট ঘটনা হতে 
মালিক শাহের চরিত্র সম্পকে ও তাঁর মহানুভবতা সম্পকে সংস্পন্ট ধারণা করা 
যায়। ঘটনাটি হল--তুস নগরাতে তাঁন উাঁজর নিঞ্জাম-উল-মৃূলক-সহ একটি 
মসঁজদে নামাজ পড়েন ও প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষে তান উীজরকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, (তান +ক প্রার্থনা করলেন। উাঁজর উত্তর দিলেন, তান আল্লাহ্‌র ?নকট 
প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ যেন সুলতানকে তাঁর বিদ্রোহণ ভ্রাতার ওপর জয়ী 
করেন। তখন মালিক শাহ বললেন--“আ'মি আপনার ন্যায় প্রার্থনাও কারান ও 
জয়ী হতে চাইনি, আম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করোছ যে, আমাদের দ?জনের মধ্যে 
যে মুসলমানদের শাসন পরিচালনা করার জন্য বোঁশ উপযদন্ত, এবং যার শাসন 
প্রজাবর্গের জন্য বৌশ উপকারী হবে তিন যেন তাকেই জন্নী করেন।” 'বদ্রোহাঁ 
ল্রাতার দাথে এই যুদ্ধে মহানুভব মালিক শাহ তাঁর আপন মহানূভবতার জন্য জয় 


সেলজুক বংশ ১৩৯ 


হলেন। তাঁর প্রার্থনাই আল্লাহর দরবারে গৃঁহত হল। পরবতরকালে তান 
তাঁর প্রার্থনার মর্ধাদা রক্ষা করোছলেন- আপন শাসনে ও' প্রশাসনে, ব্যান্তজীবনে 
ও ব্যবহারিক জশীবনে। 

খলিফা মুকতাদির? এই সময় আব্বাসীয় খাঁলফা কাইমের মত্যু হলে তাঁর 
দৌহিত্র আব্ল কাসেম আব্দুল্লাহ “মুকতাঁদর বিল্লাহ" উপাঁধ ধারণ করে থাঁলফা 
হন। মৃকতাঁদর ধার্মিক, পৃণাবান ও কমণঠ ব্যন্তি ছিলেন, তাঁকেও মহানৃভব 
খাঁলফা বলা হত। এমনাঁক তান আব্বাসীর বংশের মহান খাঁলফার খ্যাতিও লাভ 
করেন। তান দহষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অত্যন্ত পছন্দ করতেন, তাই 
নোতিক চীরন্লের উন্নাতি বিধানে 'তাঁন নানাবিধ প্রকঙ্প প্রস্তুত করেন। জনগণের 
মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর একমান্র কামনা । তান আব্বাপঁয়দের মধ্যে হাম্বাল ও 
হানাঁফদের গ্োম্ঠদ্বন্দেবর িরাকসান করতেও যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এক কথায় 
সুপতান ও খাঁলফা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব ॥ তাই তাঁদের সময় তাঁদের 
িণন হয়েছিল মধুর ও রাজ্যে কাজ হয়েছিল প্রচুর । এ ছিল মহান ও মহানুভবের 
মহামিলন। 

নিজাম-উল-মূলক, শাসন সংস্কার ঃ সুলতান মালক শাহের রাজত্বকালে 
শুধু যে মহানূভব সুলতান ও মহান খাঁলফার মহামিলন হয়োছল তাই নয়। 
সেখানে আরো একাঁট 'ীমলন হয়োছিল, 1তান ছিলেন আঁত বিচক্ষণ উাজর খাজা 
হাসান । যাঁকে সুলতান আলগ-আরসালান তাঁর 'বিচক্ষণতার জন্য নিজাম-উল- 
মূলক (রাজ্যের সংগঠক ) উপাঁতব দান করে উাঁজর নিযুন্ত করেন। মহামিলন 
এই 'তিনজনেরই হয়োছল। তাই মালিক শাহের সময়ই সেলজুক বংশের 
উন্নাতির চরম ও চূড়ান্ত যুগ বলে বার্ণত। , 

সেলজক রাজত্বের শাসন সংস্কারঃ লমাদ্ধি এবং প্রভাব-প্রাতপাত্তর জন্য 'বিশেষ 
ভাবে মাঁলক শাহের সুযোগ্য ও বুংপাঁত্রসম্পন্ন উঞ্জর খাজ। হাসানের অবদান 
ছিল অপাঁরসীম। নিজাম-উল-মূলকের 1বচক্ষণতা, সাহাঁসকতা, দুরদার্শতা 
কম নৈপৃণ্যতা ও রাজনোতক প্রজ্ঞার জনাই মালিক শাহের রাজত্বকাল এত 
মাহমাম্বিত, এত গোৌরবাঁন্বত ও এত চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। গ্রাতহাঁসক ইবন 
খাল্লিকান বলেন-_- “মালিক শাহের বশ বছরের রাজত্বকালে ানজাম-উল-মৃলব 
স্বীয় হন্তে সমস্ত কার্য এরূপ ভাবে কেন্দ্রীভূত করেন যে সৃলঙানের সিংহাসনে 
উপাঁবন্ট থাকা অথবা ম:গয়ায় যাওয়া ব্যতত আর কোন কাজই ছিল না। 
ণনজামের একানঘ্ঠ সেবা, আত্মত্যাগ, আম্তাঁরকতা, 'বচক্ষণতা ও জনমঙ্গলকর 
শাসনে সুলতান মহথ্ধ হয়ে তাঁকে “আতাবেগ? (আমণীরের শাসনকতণ ) উপাধিতে 
ভাষত করেন। অধ্যাপক হহিট্রি বলেন--“ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে তান 
অলঙকার স্বরৃ্প ।৮ 

দিয়াপতনাঁমা ঃ নিজাম-উল-মৃলক নিজে শুধু সুপণ্ডিত ও বিদ্বানই 


১৪০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ছিলেন না, তান সকল পাঁণ্ডত বাস্ত, বিদ্বান ও বিদ্যার অতান্ত পৃত্ঞপোষকও 
ছিলেন। একবার মালিক শাহ রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধাঁত সম্পকে গবেষণামূলক 
পদভ্তক প্রণয়নের জন্য পাঁণ্ডত ব্যান্তদের মধ্যে একট প্রাতষোঁগতা আহবান করেন। 
অতান্ত ব্যপ্ত মানুষ উঁজর 'নজামুল-মৃলক এই প্রাতযোগিতায় যোগদান করে সময় 
দিতে পারবেন এ ধারণা কেউই করতে পারেনান । অবশেষে দেখা গেল এই বিষয়ে 
লীখত গ্রন্ছগ্লর মধ্যে নিঞ্জামঃল-মলক রাঁচত শীলয়াসতনামা” সর্বশ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হল। ৫০ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই শাল গ্রন্ছে রাষ্ট্র পাঁরচালনার এমন কোন 
দিক ছিল না, যাকে সাঁবস্তারে আলে'চনা করা হয়ীন। তাই এই গিসযাসতনামাকে 
রাষ্ট্র পাঁরচালনার আঁভপানও বলা হয়ে থাকে । অতীতের বহ্‌ এীতহাঁসক 
দৃজ্টান্ত হতে বর্তমানের নাঁজর ও ভাঁবষ্যতের বহ সাবধানী ও সতক'বাণণী এই 
গ্রন্হে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পৃন্তকের শেষ অধায়ে লেখক চরমপন্হণ ও না্তিক- 
বাদীদের সম্পর্কে সওকর্বাণণ উচ্চারণ করেছেন | বিশেদ্ব করে বাতিনণ ও কারমাতি 
সম্প্রদায় সম্পকে ববূপ মন্তব্য করেছেন। এই পুল্তক সম্পকে এীতহাসক 
আরনজ্ড বলেন--“রাজনৈতিক নীতমালা সংবালিত এটি একাঁটি দাশশানক নবন্ধই 
শুধ; ছিল না, বরং এতে স্থান পেয়েছে শাসন প্রণাল৭, দরবার, িচারকার্) 
সামারক বিচার, নৌতক হতে অর্থনৌতিক শিক্ষা এবং আরো বহ্‌ মূল্যবান বিষয়- 
গুলি। এই গ্রন্হে ?তান রাজতন্ব্ের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করেন।” তাই আজও 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানে নিজাগের পঁদয়াসতনামা; একটি উল্লেখযোগ্য গ্রচ্ছ বলে সংধীজন 
দ্বারা স্বীকৃত। 

নিজানিয়া মাদ্রাসা ঃ িজামৃল-মুলক ইসলামের হাতহাসে তাঁর অক্ষয় 
কীত রেখে গেছেন শিক্ষাক্ষেত্রেও । বিদ্যোৎসাহী নিক্গান শিক্ষা সম্প্রসারণকজ্গে 
বাগদাদে ১০৬৫-৬৭ খ্ৰাঞ্টাব্দে "নজাময়া মাদ্রাসা” নামে ইসলামের সর্বপ্রথম 
বশ্বাবিদ্যালয় চ্থাপন করেন। জ্ঞানবদ্ধ তাপস নিজাম কায়ারোতে প্রীতীষ্ঠত 
আল-আজহারের সমতুল্য বাগদাদে একি ধমীয় শিক্ষাপ্রাতহ্ঠান গ্ছাপন কবে 
শাফেয়ী ও আশয়ারী মতবাদের প্ঠপোষকতা করেন। ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মৃসতানাঁসারয়া নামক মাদ্রাসার সাথে এট এক হয়ে 'গয়েছিল। ইসলামের 
আঁবস্মরণীয় ধমতাঁত্ক ও চিন্তাবদ ইসাম গাজ্জাল (১০৫৮-১১১১ খাঃ) 
১০৯১ হতে ১০১৫ খ্বণপ্টাব্দ পর্যন্ত এই মাদ্ু'সার অধ্যাপনা করেন ! ইসলাম 
জগতে তাঁর অবদান অপারাঁঘিত ও অসামান্য । অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে নাঁসর-ই- 
খপরংর নাম সমাধিক প্রাসদ্ধ। তান একজন খ্যাত পারব্রাজক ও ইসমাইল 
প্রচারকও ছিলেন। তাঁর 'াখত সফরনামায় তদানীন্তন মৃসালম জগতের 
রাজনৌতক, অর্থনোৌতিক ও সামাঁজক চিত্র 'ীনখতভাবে ফুটে উঠেছে। এই 
1নজাময়া মাদ্রাসাতে িদ্বাবখাত পারস্যের অমর কাব আধ্যাত্বক জগতের 
অপ্রাতিদ্বন্দবী মহাকাঁব সেখ সাদীও অধায়ন করেন। এতন্বযতাঁত জ্ঞানতাপস 
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নিজাম বলখ, মার্ভ, ইস্পাহান, বসরা ও দেশের নানা হ্থানে অগাঁণত শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান 
চ্ছাপন করে শিক্ষার প্রভূত সম্প্রসারণ করে যান। 

মানমন্দির ? মালিক শাহের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন শাখার 
সম-উন্নাীত লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সাহত্য, ধমণতত্ব প্রাধান্য পেলেও বিজ্ঞান 
চ্চাও চরম শিখরে উপনীত হয়। জ্ঞানবীর উঁজর িজামৃল-মলকের 
পরামর্শানুযায়ী সুলতান মালিক শাহ ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিশাপুরে একট 
এীতহাসক জ্যোতাবদ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে জ্যোতাবদ)। 
চর্চার একটা সংম্ঠ পাঁরকজপনা গৃহীত হয় । এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 'নিশাপুরে 
বম্বাবখ্যাত মানমান্দিরও প্রাতষ্ঠা লাভ করে। দেশবিখ্যাত দাশশীনক, প্রথ্যাত 
জ্যোতীর্বদ, কাব, সাহাতিক, গাঁণাতক প্রমুখ সকল মনষাঁদের তীর্থকেন্দ্র 
পারণত হল নিশাপুর। সেখানে মানমন্দির হল ষেন জ্ঞানের কাবা। এই 
সম্মেলনের প্রারথাীমক ও প্রধান বিষয় ছিল চান্দ্র মাসের পাঁরবতে“ সৌরমাস অনযায় 
গণনার প্রথা প্রচলিত করা। এবং প্রচালত গণনা পদ্ধাতর যাবতীয় ভুল 
সংশোধন করে একাঁট বিশুদ্ধ নতুন পাঁঞ্জকা তোর করা! মালিক শাহ জালাল-উদ- 
দৌলাহর নামানুসারে এই সংশোধিত পাঁঞ্জকার নাম দেওয়া হল 'জালালগ পাঁগ্ুকা'। 
তদানীন্তন প্রচলিত পাঁঞ্কা অপেক্ষা বোশ সুক্ষ ও 'নভূল ছিল। এই পাঞ্রকা 
্রণগরীয় পাঁঞ্রকা অপেক্ষা আঁধকতর বশুদ্ধ 'ছিল। গ্রীগরণয় পঞ্জকায় ৩৩৩০ 
বছরে একাঁদন ভুল হয় । কিন্তু জালালী পাঁঞ্ুক।য় ৫০০০ বছরে একাদনের প্রমাদ 
ঘটে। এীঁতহাঁপক গীবন বলেন--“এঁট জযলয়াসের পাঁঞ্জকা অপেক্ষা শ্রেন্ট 
এবং 'গ্রগরীর পাঁঞ্রকার নিভূর্লতার সমকক্ষতা দাঁব করে।” এই মহাসম্মলনের 
সভাপাঁত ছিলেন জর্গাদ্বখ্যাত দার্শীনক ও জ্যোতাবদ জগতের 'চিরপ্রবাদপুরূষ 
ওমর খৈয়াম । তান নশাপুরের নব প্রাতিষ্ঠিত মানমান্দরেরও মহাপারচালক 
ছিলেন। 'নিশাপুর ও িশাপুরের মাদ্রাসা এবং মানমান্দির সে যুগের প্রা্ও- 
স্মরণীয় ব্যান্ত ইমাম গাঞ্জালি, মহাকাব সেখ সাদী ও দাশশীনক ওমর খৈয়াম প্রমূখ 
প্রবাদপুরবদের বক্ষে ধারণ করতে পেরে যেন নিজেকে ধন্য করেছে সর্বকালের জন্য । 
যতাঁদন জগং আছে, বতাঁদন জ্ঞানটচণা বলে কিছু আছে বা থাকবে ততাঁদন 
ণনশাপুরের এ সমন্ত ব্যান্তদের অমরত্ব কেড়ে নেয় সেই শান্ত মহাকালেরও 
নেই। 

নিজামের আকস্মিক মৃত্যু 8 মালিক শাহের রাজত্বের শেষ ভাগে একদল 
নান্িকতাবাদী ঘাতক সম্প্রদায়ের আবভগব ঘটে। এদের নেতত্ব দেন উগ্র 
ইসমাইলীপন্হাী হাসান সাব্বাহ অথবা “পর্বতের বৃদ্ধলোক" নামক এক জনৈক 
ব্যান্ত। তনি প্রথম জীবনে নিজামের সহপাঠীও ছিলেন। ব্যান্তগত জীবনে 
হাসান সাধ্বাহ উচ্চপদে 'নযৃ্ত হওয়ার সুযোগ হতে বাত হয়ে হিংসা ও 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। তিনি 'নিজামের প্রভাব ও প্রাতপাত্তিতে খুবই 
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ঈর্ষ।ন্বিত ছিলেন, আঁধকন্তু তান নিজামের সন্লীপ্রণতাকে খুবই ঘৃণার চোখে 
দেখতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ ও ছোরার সাহায্যে নেতার আদেশক্রমে 
মানূষকে হত্যা করত। এই সম্প্রদায় মাজান্দারানের পার্বত্য অগ্চলে দুভে'্দা 
আলামত দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করে নিজেদের কার্য চালাত। তাঁরা এমাঁন শান্তশাল 
ও কৌশল ছিলেন যে গ্বয়ং মালিক শাহও তাঁদের দমন করতে বার্থ হন। ১০১২ 
রঁস্টাব্দে তাঁদের একজন সুফী ছদ্মবেশী গৃগ্তঘাতক কর্তৃক নঞজামুূল-মূলক আত 
আকস্মিক ভাবেই নিহত হন। এই বছরই সুলতান মালিক শাহও একুশ বছর 
সগৌরবে রাজত্ব করে মান ৩৯ বছর বছর বয়সে ১০৯২ খ্রাস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। 
এীতহাঁসক ইবনুল আদির বলেন--"ানজামূল-মৃূলক তাঁর সদগুণাবলণ ও 
ন্যায়পরায়ণতার জন্য উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই নিকট সমাদ্‌ত ছিলেন।” 
আমশর আল বলেন--““এাশয়া যে কয়েকজন সংদক্ষ উজির ও শাসকের জন্ম 
দিয়েছে, তন্মধো সম্ভবত ইয়াহিয়া বামেোঁকর পর নিজাম-উল-মুলকই শ্রেষ্ঠ ।” 

মালিক শাহ ও নিজামের মৃত্যুর ফল? নিজামৃল-মুলক ও মালিক 
শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেলজুকদের গৌরবময় যুগের অবপান ঘটে। যোগ্য 
সৃলতান মালিক শাহ ও তাঁর যোগ্য মন্ত্রী নিজামুল-মুলকের গমনের পর মনে হল 
সেলজুক যুগের সূ" ও চন্দ্র যেন অন্তামত হল। ধার পারণাঁত স্বরূপ দূর্বল 
উত্তরাধকারণদের মধো আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দঃবল 
হয়ে পড়লে বিরাট সেলজুক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভন্ন হযে পড়ে। ১০৮৭ খ্রাপ্টাব্দে 
সেলজ£কগণ সামারক সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন, পরবতাঁকালে এই প্রথানন্যায়ী 
সামন্তগণ নিজ নিজ অণ্লে বংশানুক্তামক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, ধার ফলে 
বাভন্ন অঞ্চলে স্বাধশন বা অর্ধস্বাধীন রাজা গড়ে ওঠে। কালক্রমে এরা 
পারস্যের মূল কেন্দ্রীয় সেলজহক শাখার সঙ্গে সকল নম্পর্ক ছিন্ন করে 
স্বাধীনভাবে রাজা পাঁরচালনা করতে থাকেন। পরে এই 'বাভন্ন স্বাধীন শাখা- 
গুলির নাম হয়-_ইরাক ও কুঁদশ্থানের শাখা, কিরমানের শাখা, সায়ার শাখা, 
রুমের শাখা প্রত্তীত। শেষোন্ত শাখাটি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে উসমান তুকাঁদের 
গবারা পরাজিত ও িতাঁড়ত হয়। উসমান তুকীগণ ইসলামের বিজয পতাকা 
ইউরোপে উত্ভীয়মান করতেও সক্ষম হন। সৃতরাং মালিক শাহের মৃত্যু ও 
[নজামের পরলোকগমনের আঘাতকে গেলঙ্জক বংশ সহ্য করতে না পারায় তাদের 
পতন আঁনবার্য হয়ে উঠল। 

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ মালিক শাহ গ্রজাবংসল সুলতান ছিলেন। [তান 
যে শুধু বিশাল সাম্াজোর আঁধকারা ছিলেন তাই নয়। সুলতান তাঁর বিশাল 
রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বধানের জন্য পারাস্থীত আপন চোখে পর্যবেক্ষণ করার 
জনা রাজোর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যত কষ্টকর পাঁরহ্রমণ করতেও দ্বিধা 
বোধ করতেন না। কাঁথত আছে, 'তীনি প্রজাব্‌ন্দের অভাব-অভিযোগ আপন কানে 
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শ্রবণ করার জন্য দ্বাদশবার তাঁর বিশাল সাম্রাজোর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত 
পর্যন্ত পাঁরশ্রমণ করে এক নাঁজরাবহীীন দণ্টাম্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি 
হারুণ রাশিদ ও মামুনের ন্যায় ব্যবাসক ও তণর্থযান্রশ এবং পারব্রাজকদের পূণ 
1নরাপত্তা বিধানের জন্য প্রহরার ব্যবস্থা এবং বশ্রামের জন্য সরাইখানা ও ধিশ্রামাগার 
প্রীত নির্মাণ করেন। মগয়ার তাঁর আসান্ত ছিল, কিন্তু নিষাতন বা উৎপাঁড়ন 
কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। তাই 
দয়ালু সুলতান কোন গভভ'বতী বা দুগ্ধবতী হরিণ শিকারে ধরা পড়লেও সঙ্গে 
সঙ্গে ছেড়ে গিয়ে দয়ার জবলম্ত দণ্টাম্ত দেখিয়ে গেছেন। এই সময়ে নানা কারণে 
কৃষি, 'শজ্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নাত সাধিত হয়, বাঁণকগণ ট্রাম্সাক্সয়ানা হতে 
সায়া পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নার্ঘঘে চলাফেরা করতে পারত, এমনকি 
দএকজন পথধান্লী বা পাঁরব্রাজকও বিনা দ্বিধায় দূরগামণ পথও আঁতক্রম করতে 
ভয় পেতেন না। যার ফলে দেশের কাঁষ ও সাংস্কাতিক জীবনধারার প্রভূত উন্নতি 
দেখা দেয়। অর্থনৌতক উন্লাতির মূলে ছিল মন্বী 'নিজামের দরদাশতা। 
নিজাম সুষ্ঠু কর বাবস্থার প্রচলনের জন্য সামম্ততল্দের প্রাতষ্ঠা করে সৈনিকদের 
মধ্যে জম বন্টনের ব্যবস্হা করে, তাঁদের নিকট হতে ?নয়ামত কর আদায়ের প্রথা 
প্রবর্তন করেন। চ্হাপত্যাশিঞ্পের দিক হতেও মালক শাহের রাজত্বকাল খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । ইস্পাহানের জামে মসাঁজদদ নিম্ণণে নিজাম যেচ্হাপত্য রীতির 
প্রচলন করেন, তা সেলজুক বংশের স্হাপত্যাশজ্পের চরম নিদর্শন। সেলজহক 
নারে্মত অসংখ্য ইমারতের মধো ইরানের সংবন্ত, দামগা, সাভা, ইন্পাহান ও 
বিস্তারের মসাঁজদ ও মিনারসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ/। 'নিজামের পরামশ" 
মতো মালিক শাহ তাঁর রাজ্যের জনস্বাস্হোর উন্নাতর জন্যও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'বশেষ কীর্ত রেখে ধান। বিশেষ করে বাগদাদ নগরণর 
হামামখানা, ময়লা পান 'নিত্কাশনের জন্য নালার ব্যবস্হা ও সারা রাজ্যে 
হাসপাতাল স্হাপন তাঁর অমর অবদান । সুতরাং জনাহত কাধকল্যাণে সুলতান 
মালিক শাহ তাঁর জনদরদণ মনের স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। 

পরবর্তী প্েলজুকগণ£ মালক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর 'বধবা পত্বী 
তুরখানের অনুরোধন্লমে খালফা আল-মনকতাঁদ ( ১০৭৫-৯৪ ) শিশুপত্র মহম্মদকে 
( ১০৯২-৯৪) নাসর-উদ-দুনিয়া-ওয়া-দীন উপাঁধ দান করে সুলতান পদে 
আঁধাষ্ঠত করেন। কম্তু তাঁর জ্ম্ঠ ভ্রাতা বর 'িয়ারুক তাঁকে পদচাত করে 
'রুকনহদ্দীন” উপাধি ধারণ করে 'সংহাসনে আরোহণ করেন। িছ্দাদনের মধ্যে 
তাঁর সাথে ভ্রাতা মহম্মদের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মহম্মদ ক্ষমতা লাভ করেন। 
তাঁর পরে সনজার সুলতান পদে আঁধান্ঠত হন। মালিক শাহের মৃত্যুর পর 
গৃহযদ্ধ সেলজুক বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এবং সেলজুক সুলতান 
পাঁচ ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়ে। ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে সেলজুক কর্তৃত্ব আব্বাসণয় 


১৪৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


খাঁলফা আল-কাইমের ওপর আরম্ভ হয়ে খাঁলফা আল-নাসিরের ( ১১৮০-১২২৫ ) 
আমলে ১১৯৪ খ্রীঃ বিলন হয়। 

সেলজুকর্দের অবদান £ ১০৫৫ খীঃ হতে ১০৯৫ খ্রীঃ পষ'ন্ত এই চাল্পশ 
বছর সেলজুক বংশ সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের পারচয় দেয় । এই সময়ের মধোই সেলজুক 
বংশের অন্যান্য সাধারণ ীতনজন সুলতানের আঁবভভাব ঘটে-তুঘ্রল বেগ, 
আরসালাম ও মালিক শাহ এবং সেই সঙ্গে আবিভব ঘটে অসাধারণ ব্যান্ততসম্পন্ন 
মন্ত্রী নজাম-উল-ম.লকের (খাজা হাসান )। ইতিহাসের যেকোন যুগ, ষে কোন 
প্রীত্ষ্ঠান বড় হয়েছে, চিরস্মরণগয় হয়েছে শুধু সেই যুগের আঁবস্মরণণয় প্রাতঃ- 
স্মরণীয়, লৌহমানব, ষুগমানব ও কর্বণরদের নিয়ে মান্ত। সেলজুক যুগে এ 
সত্যের কোন ব্যাঁতক্রম দেখা যায় না। তাই এাতহাসিক গ্রনিবাম বলেন-- 
“নংঘবদ্ধ সেলজ:ক রাষ্ট্র চল্লিশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি পারস্য 
এবং ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল। সেলজুক রাজত্বে শাসন বাবস্হার উন্নতি সাঁধত 
হয়; এই রাজত্ব সংশ্নী ইসলামকে সুসংহত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 
িক্ষান্দীক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং অপাধারণ ব্যান্তত্বসম্পনন 'নজাম-উল-মহূলক 
আব্বাস*য় খালফা এমনাঁক সেলজহক সুলতানের ওপরও অসামানা প্রভাব বিস্তার 
করে প্রায় ৩০ বছর যাবৎ শাসনকাধ" সুদঢুরূপে পরিচালিত করেন।” ইসলামের 
ইতিহাসে সেলজুক বংশ অসামান্য অবদান রেখে গেছে, ধাদের আমরা মোটামুটি 
কয়েকাট ভাগে বিভন্ত করতে পাঁর- রাজনোতিক, সামাজিক, ধমীঁয়, অর্থনৈতিক, 
প্রশাসাঁনক ও সাংস্ফীতক গ্রস্থাত। 

রাজনৈতিক অবদান £ আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাত সেলজ্‌ক সুলতানগণের 
বহ্‌ দানের মধো সবণপেক্ষা দুটো বড় দান, প্রথমাঁট আব্বাসীয় খাঁলফাকে বংয়াইযা 
আমীরদের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারতামূলক ব্যবহারের লাঞ্থনা হতে মত্ত দান, 
অপরটি আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা কর । বুয়াইয়া আমার- 
গণের অত্যাচার আব্বাপীয় খেলাফতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, ফলে বিদ্রোহীগণ 
নানা স্থানে ছাড়িয়ে পড়লে সাম্াজা দিন দন সওকুঁচিত হতে থাকে । সেলজুক 
সুলতানগণ অনাচারী বয়াইয়া আমীরদের ধংস করে আব্বাপাঁয় খেলাফতের 
পতনকে রুখে দিতে সক্ষম হন। একাদকে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল, বিদ্রোহ, অপর- 
দিকে বাঁহঃশধ্দের অতাঁকর্তি আকুমণ এই দঃটোকেই এক সাথে শব্ধ করে সমগ্র 
সাম্রাজ্াকে সংসংঘবদ্ধ ও সুসংহত করে আব্বাপীয় খেলাফতকে নবজীবন দান করতে 
সক্ষম হন। তৃঘ্রল বেগের অসাধারণ রণকৌশল ব্যতীত ইসলাম সাম্রাজো শান্তি 
ও শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা আর কোনাঁদন ফিরে আসত কিনাতা কে জানে। 
যোগ্য পিতা তুগ্রির বেগ সাম্রাজ্যে শান্তি ও শঙ্খলা সংপ্রাতছ্গিত করলেন, 
পরবতীরকালে তাঁরই লুযোগ্য পত্র আলগ-আরসালান মানজাফার্দের যত্ধ 
বাইজান্টাইন সম্মাটের অতাঁকর্ত বিশাল আকুমণকে শব্ধ, প্রতিহত করেই নয়, বরং 


সেলজ,ক বংশ ১৪৫ 


সম্রাটকে পরাজিত ও বন্দী করে আব্বাসীয় খেলাফতের মর্ধাদাকে বিশ্ব-দরবারে 
মহিমান্বিত করেন। তাঁরা অযোগ্য বুয়াইয়া আমণরদের মতো খাঁলফার খেলাত, 
মাঁণমুস্তা খাচত মুকুট, রেসলেট, তরবাঁর প্রত্ীত নিয়ে কাড়াকাঁ়িতেই বাস্ত ছিলেন 
না, মেয়েদের মতো শুধু নহবত শুনতেই ভালবাসতেন না। তাঁরা তাঁদের 
রাজনোতিক জশবনে যথার্থ রাজনৈতিক প্রজ্জার পারচয় রেখে গ্নেছেন। 

সামাজিক অবদান £ উমাইয়া খেলাফতে আরব ও অন-আরব প্রশ্ন মাথা 
চাড়া দিয়েছিল । সেখানে অন-আরবগণ মনে করতেন তাঁরা বহু কিছ হতে বাঁত। 
কোথাও অবাগ্থিতর, কোথাও অনাহৃত, কোথাও বা অপমানিত, কিন্তু একই রথের 
চাকা আব্বাসীয় ষুগে অন্যাদকে ঘুরে গেল। ইতিহাস এখানে যেন কাউকেই 
ক্ষমা করল না। কিন্তু সেলজুকে আমরা এর একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম-_ 
মহামিলনে ও সহ-অবদ্থানে । ধরদও সামাঁজক দম্টকোণ হতে বিচার করলে 
দেখা যাবে ষে সমগ্র মাব্বাসীয় খেলাফতে পারস্য রীতি-নীতি, শিক্ষা-্দীক্ষা, 
শিঞ্প-সাহত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যানা সকল কিছ?র দ্রুত প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে 
আরবাঁয় সমাজব্যবস্থাকে কিছুটা টেনে নিয়ে পারসীকরণ করা হয়। বাগদাদের 
মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের রায়, হামদান, ইস্পাহান প্রস্থীত শহরগাল 
কান্ট ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পারণত হয় । আরব ও অন-আরবের মধ্যে বহ্‌ দিনের 
যে তিস্ত অনুভাত ও আভজ্ঞতা জমোছল, তা অপসারিত হল সেলজুক 
সৃলতানদের অকীন্রম আন্তারকতায় ৷ সৌঁদনের সমাজ-জীবনে এটিই ছিল সেলঙজ্রক 
সুলতানদের আঁবস্মরণীয় অবদান। 

ধায় অবদান 8 সেলজক সুলতানগণ শুধুমান্ত আরব ও অন-আরব দ্বন্দ 
দূরীভূত করেই ক্ষান্ত হনান, তাঁরা যেমন আরব ও অন-মারব 'মিলিয়ে 
'মশিয়ে দিতে সক্ষম হয়োছলেন, তেমাঁন সক্ষম হয়েছিলেন খাঁলফা ও সৃলতানের 
গমলনেও । বুয়াইয়া আগীরগণ ছিলেন শিয়া-মতাবলম্বী এবং আব্বাপীয় 
থাঁলফাগণ ছিলেন সূল্লী-মতাবলম্বী। শিয়া আমীরগণ সংক্ষী খালফাগণকে 
কখনও কখনও অনুগ্রহের চোখে না দেখে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। যার ফলে 
হতভাগ্য খাঁলফাদের ভাগ্যে সর্ধপ্রকারের অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই জঃটত না। 
বিশেষ করে আমীর আজহদ-উদ-দৌলাহ খাঁলফা আত-তাইয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার 
করলেন, যে ধমা় আচরণ করলেন, তা বড়ই শোচনীয় ও মর্মান্তিক । খোতবাতে 
ধনজ নাম পাঠ করানো, মদ্রাতে নিজ নাম আঁঙ্কত কর্‌।, মাখায় রাজমদুকুট ব্াযবহ।ঃ 
করা, দরবারে নহবত বাজানো, সবার উধে্ আমার হতে সুলতান, আবার 
সুলতান হতে শ্াহানশাহ উপাঁধ গ্রহণ যেন আব্বাপাঁয় খালফাকে দাসানুদাসে 
পাঁরণত করোছল। দেলজ?ক সুলতানদের হস্তক্ষেপে খাঁলফার গ্রাত সেই 
অপমানজনক আঘাত দূরীভূত হল। সুলতান তঘ্রল বেগ কখনও প্রকাশ্য 
দরবারে খাঁলফার অনুরোধ সত্বেও খাঁলফার সংহাসনেরও পাম্বে উপাবিস্ট হতেন 


আব্বাসীয়া--১০ 
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না। এমনি 'ছিল তাঁর আপন ও অপরের সম্পকে" আত্মমর্ধাদা জ্ঞান । যার ফলে 
সুলতান খাঁলফার প্রীত অর্জন করলেন, এবং খালফাও সুলতানের শ্রচ্ধা অর্জন 
করেন। এইভাবে প্রাঁত ও ভালবাসা স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাজ্যের সাংস্কাতিক 
জশবনে জোগাল এক অপাঁরমিত শান্ত ও সাঁঞ্জবনী সুধা । যে শাস্ততে জন্ম নিল 
বাগদাদের কালজয়ী নিজামিয়া মাদ্রাসা, যার প্রাণপরুষ ছিলেন নিজামূল-মহলক, 
যেখানে অধ্যয়ন করলেন মহাকাঁব সেখ সাদর মত জঙগ্গাদ্বখ্যাত কাঁব, যেখানে 
অধ্যাপনা করলেন ইমাম গাঙ্জালর মতো ক্ষণজন্মা পুরুষ ও আঁচন্ত্যনীয় প্রাতভাধর 
ব্যাস্ত । সেলজক সৃলতানদের ধমাঁয় বোধ কোথাও কাউকে আঘাত করোনি, 
করেছে আপন, কাউকে অপমানিত করোন, বরং সম্মানিত করেছে ৷ ইসলামের 
উদারতা, সাহফুতা ও সহনশধীলতা সেলজুক সলতানদের চীরন্রের ভূষণ ছিল। 
এক কথায় 1নঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ষে সেলজক ত্‌কাঁ সুলতানদের আবভাবে 
ও ক্ষমতালাভে প্রকৃত ইসলাম পদনঃগ্রাতাঁষ্ঠিত হয়। বায়াইয়া যুগের ঘ্‌ণা- 
বিদ্বেষ, 'হিংসামাথা ইসলাম সেলজক যুগে সংশোধিত হয়। ইসলামের প্রাত 
সেলজংকদের এইটাই সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। 

প্রশাসনিক ও অর্থ নৈতিক অবদান £ বিখ্যাত ও বিচক্ষণ উজির খাজা 
হাসান প্রশাসাঁনক সংস্কার দ্বারা শাসনব্যবন্থার আমূল পাঁরবর্তন করেন। রাজ্যের 
সর্ব শান্ত ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন। থাজা হাসানের এই অপমান্য 
কৃতকার্ধতার জন্য তাঁকে নিজামুল-মহলক (রাজোর সংগঠক ) এবং “আতা? বেগ 
( আমশরের নেতা ) উপাধি দান করা হয়। স্মূলার বলেন--“সেলজুকগণ তাঁদের 
আঁধকৃত অণলে শান্ত ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হন।” সমস্ত গৃহযুদ্ধের 
অবসান ঘটে। জনগণের 'নরাপত্য সংপ্রীতাষ্ঠত হয়। শাসনব্যবস্থার পূনার্বন্যাস 
করা হয়। কর প্রথার সৃষ্ঞ সমন্বয় করা হয়। এই' সমন্ত সন্ঠভাবে রূপায়ণ 
করতে নজামৃল-মুলক আঁবস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন । তাঁর প্রশাসাঁনক 
দক্ষতার শ্রেন্ঠ নাঁজর হিসাবে তান তাঁর রাঁচিত "সয়াসতনামা” রাজনীতির আঁভিধান 
রেখেও গেছেন। সামন্ত প্রথা বা জায়গার প্রথা প্রবর্তন করে রাজোর আয় বাদ্ধ 
ধনজামের অন্যতম কাতিত্ব। এই প্রশাসাঁনক ও অথথনৌতক উন্নাঁতর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান- 
গবন্ঞানের সাধনাও চরম উৎকর্ধতা লাভ করে। 

সাংস্কৃতিক অবদান ঃ আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে সাংস্কৃতিক অবদানের 
জন্য উাঁজর নিজামুল-মূলকের সাঁহত্য বিদ্যোৎসাহণী খালফা আব্দুল্লাহ-আল- 
মামুনের তুলনা করা যায়। তাঁর বদ্যানূরাগের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বাগদাদের নিজাগিয়া 
মাদ্রাসা ও 'নশাপুরের মানমান্দর। পরবতাঁকালে 'নজাময়ার অন:স্মরণে 
ম:সতান সা'রয়া মান্রাসাও প্রীতাষ্ঠিত হয় । সল্প মতবাদ প্রচারে এই প্রাতষ্ঠানাট 
অতুলনীয় ॥ মালিক শাহের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে একান্ত হয়েছিলেন 
কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যাঁদের জ্ঞানগাঁরমা আজও আধুনিক জগৎকে 


লেলজ,;ক বংশ ১৪৭ 


গ্রভাবান্বিত করছে। আতিন্দ্রীয়বাদশ কাব ফারদউদ্দীন আতার, জ্যোতাবদ 
ও দার্শানক কাব ওমর খৈয়াম, কাব ও পারব্রাজক নাঁসর খসরং, সাহিত্যিক 
নজাম, ধর্মতাত্বক ও দার্শীনক ইমাম গাজ্জালি প্রমূখ মনণষীগণ মালিক শাহের 
বাজত্বকালকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যো-সংস্কাঁতিতে কৃঁষ্ট ও ভাতার এক চরম 
সাঁমায় হাঁজর করতে পেরেছিলেন । খাঁলফা মাম:নের সময় উন্নাত ছিল কটা 
শিয়া ঘেশ্যা, মালকের সময় ছিল কিছুটা সুন্নী ঘে"ষা। তবে মামুন যেমন বড় 
বড় পাঁণ্ডতদেরকে 'শয়া মনোভাবাপন্ন বা শিয়া-মতাবলম্বী করতে আদা জল 
খেষে নেমেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে মালিক শাহের জীবনে এই দ্ভাগ্যটি ঘটে নি। 
জ্ঞানী সেখানে স্বাধীন ছিলেন, জ্ঞান যেখানে মস্ত ছিল। 

চ্ছাপত্যশিচ্ছেগেও সেলজহকগণ অসাধারণ কণীর্ত রেখে গেছেন। পোড়া মাটির 
ইট, কারংকার্য খাঁচত মপাঁজদ, মাদ্রাসা,*প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভীতি সে যুগের হ্থাপত্য- 
শজ্গের চরম নিদর্শন তুলে ধরে । পোপ বলেন--“মালিক শাহের ধমাঁয় অনুরাগ 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অন্প্রাণত করে পারস্যের বহ্‌ মাদ্রাসা প্রাতজ্ঠানে, 
পরবতাঁকালে যেগুলি ইসলামী সাম্রাজ্যে জ্ঞানগারমার গুরত্বপূর্ণ প্রাতজ্ঠানে 
পারণত হয়।” সেলজুক রাজত্ের অতুলনীয় গ্থাপত্য কী্ত“র মধ্যে অনাতম ছিল 
রায়ের তৃঘ্রিলের সমাঁধ (১১৩৯), ইস্পাহানের জামে মসাজদ (১০৭৫), 
আরাঁদন্ভানে জামে মসাঁজদ (১১৮০), জাওয়ারা (১১৫৩) ও গুলপাইগানের 
জামে মপাঁজদ (১১২০-৩৫), মার্ভে সুলতান সালজারের সমাধি মান্দর 
(১১৫৭-৬০)। 

এতদ্বাতীত সেলজুক বংশের কয়েকাঁট বড় অবদান--সূম্নগ ইসলামের রক্ষা ও 
প্রসার এঁশয়া মাইনরে বায়জা*্টাইনদের আধিপতাকে ধংদ করে মুসালম প্রভৃত্বের 
প্রাতচ্ঠা, যা প্রষ্ঠারান্তে অটোমান সৃলতানদের আবিভশবকে ত্বরান্বিত করে। 
খীঞ্টানদের পরাজিত করায় মহনলমানরা জেহাদের ( ধম“যুদ্ধ ) অন:প্রেরণা লাভ 
করে। সতরাং সুর ইসলামের পুনজাবন, থাস্টানদের পরাজয়, অটোগানদের 
আগমন, শিয়া মতবাদের 'চ্ভিমতকরণ, সবই সেলজুকদেরই অবদান। এক কথায় 
বলা বাহূল্য যে, সেলজুকদের পতন কালে ইসলামের হীতহাসের পতন, যার অধ 
শতাব্দীর মধ্যেই বিশাল আব্বাপায় সাম্াজোর 'চরাঁবদায় ঘনীভ্‌ত হল। 

গুপ্তঘাতক সন্প্রদ্া্, হাপান আল-সাববাহছ ? ইসলাম সাম্রাজো মাঝে 
মাঝে বিদ্রোহের আবির্ভাব ঘটেছে, এটা নতুন কিছু নয়। এটা ছিল রাজালাভের, 
ক্ষমতালাভের সংগ্রাম । কিন্তু কয়েকাঁট দুর্ভাগাজনক বিদ্রোহ উদ্দেশ্যাবহণন, 
ভাবে শুধু রন্তলোলুপ অধ্যায়ের সূচনা করে। যাদের উদ্দেশ্য বলতে শুধ; ছিল 
লৃঠতরাজ, হত্যা ইত্যাদদি। তাদের কাজ ছিল গোপনে, তারা ছিল গপ্তঘাতক। 
সুলতান মালিক শাহের রাজন্বের শেষ ভাগে এই নিকৃষ্ট গৃগ্তঘাতক সম্প্রদায়ের 
আবিভরশব ইসলামের ইতিহাসে একাট রন্তলোলুপ অধ্যায়েরও সূচনা করে অনেক 
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মূলাবান প্রাণনাশ করে। মালিক শাহের রাজত্বের গপ্তঘাতক দলের নেতা ছিল 
আল-হাসান আল-সাব্বাহ। সে ইরানের উত্তর-পাশ্চমে আলামত পর্বত শিখরে 
একটি সুরক্ষিত দুর্গ নিমশাণ করে সম্মাসবাদী কার্যকলাপে 'লপ্ত হয়। তাকে বলা 
হত '9021101% 2] 11921? বা 01৫ 11080 07 019 11000880--পবতের বন্ধ 
লোক। আল-হাসান বাল্যকালে পারস্যের তুস অণ্লের আঁধবাসী 'ছলেন। 
ীকন্তু বংশ-মর্যাদা লাভের আশায় তিনি ?নজেকে দাঁক্ষণ আরবের হিমারীয় বংশের 
মানুষ বলে দাঁব করতেন । রায় নামক গ্থানে তান 'বাতোন' মতবাদে দীক্ষত হয়ে 
গমশরে ফাতোমদের আশ্রয়ে দেড় বছর আতবাহত করেন। পরে ফাতেমিদের 
সমর্থক ও প্রচারক হিসাবে তিনি ইরানে ঘাঁট গ্থাপন করেন। আলগ-আরসালানের 
সময় তান 'িছ্দা্দন সুলতানের রাজকীয় দণ্ড বা গদা বহনের কাজে নিষমস্ত 
ছিলেন। পরবতারঁকালে মালিক শাহের আমলেও তান তাঁর রাজত্বে চাকার গ্রহণ 
করেন। কিন্তু এইখানেই বাধল যত 'বিরোধ। হাসান ছিলেন ম'লিক শাহের 
রাজত্বের উজ্জবলতম নক্ষত্র, নিজামুল-মৃলকের বালা বম্ধু ও সহপাঠ । হাসান 
তাঁর অসাধারণ বম্ধূর সমকক্ষ চাকার ও সম্মান অজর্নে অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে ঈর্ষা, 
দ্বেষ ও 'হংসায় ব্যান্তগত স্বার্থাসাদ্ধর ও ব্যান্ত কামনাকে চাঁরতাথ করার জন্য 
সেলজুক রাজ্যে সম্পাসের সৃঙ্ট করতে বদ্ধপাঁরকর হন। এখানে তিনি রাজনৈতিক 
মদত, আশ্রয় ও সাহাধ্যও পেয়েছিলেন ফাতেমদের । কেননা ফাতোঁমগণ তাকে 
পবাণচলীয় প্রাতীনাধ নিষ,্ত করে গ:প্ত সংগঠনে ও 1হংসাত্বক এবং 'জধাংসামূলক 
কার্যকলাপে সাহাষ্য করেন। ফাতেমীদের সাহায্য ব্যতীত হাসান কখনও ব্যান্ত 
প্রচেষ্টায় বা একাকীভাবে ১০৯০ খ্রীঃ সমুদ্রের উপারিভাগ্ন হতে ১০,২০০ ফ.ুট উচ্চ 
আলামত পর্বতে ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হত না। একে 'ঈগলের বাসা' বলা 
হত। এটা ছিল মিশরীয় ফাতোঁমদের রাজনোতিক বা ক্‌টনোতিক চাল। হাসানের 
শিষ্য ফিদাইগণ মাঝে মাঝে ল়তরাজ, কখনও লুণ্ঠন, কখনও ন:শংস হত্যা প্রভীত 
দ্বারা রাজ শৃঙ্খলার চেম্টা করলে মালিক শাহ দুবার আভষান প্রেরণ করেন। 
কন্তু সুলতান হাসানকে নিমল করার পৃঝেই মৃত্যুবরণ করেন। হাসান কোন 
প্রকারেই ঠনজামূল-মূলকে হত্যা করতে না পেরে পারশেষে কার্ষোম্ধারের জন্য 
একজন ফদাইকে গভীর ষড়যন্ত্রে ছদ্মবেশে নিযুক্ত করলেন । তখন জনৈক পফদাইঃ 
সুফীর ছদ্মবেশে সূফী প্রেমী ও সুফা গুণগ্রাহী নিজামুল-মৃূলকে আত অতাঁকতে 
ও আকস্মিকভাবে হত্যা করে প্রভু হাসানের মনোবাঞ্থা প£ণ“ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
সেলজ:ক রাজত্বের তথা মাণব সভ্যতার একজন অন্রাম্ত 'দশারীকে ধরনীর বুক হতে 
গারয়ে দিলেন । পাঁথবীর রাজনীতি এমন জানিস ও যার ক্‌টনীত এমান মারাত্মক 
যন্ত্র, যা মানবমণ্ডলীর কোন দিকইঃ কোন কল্যাণই চিন্তা করে না শুধু চিন্তা করে 
ক্ষমতালোভা প্রভুর কথা ও কুমল্্ণামান্ত। এই' গুপ্তবাতক দল এমান সুরীক্ষত 


(েলজ'ক বংশ ১৪৯ 


দুগে বসবাস করত, ১২৫৬ খ্রীঃ হালাকু খান বাতত অপর কোন সলতানের পক্ষে 
তাদের ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়ান। 

থাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সময় (৮২২-৩৩ খ্রীঃ ) বাবেক-যুররাসর 
দ্রোহ, থালফা মৃতাগদের সময় (৮৭০-৯২ খ্রীঃ) আল-ইবন-মহম্মদের “জাজ 
বিদ্রোহ, খাঁলফা মৃতাজদের সময় ( ৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) হামদান কারমাতির "বিদ্রোহ 
এবং সুলতান মালিক শাহের সময় (১০৭৩-১২ খ্রীঃ ) হাসান সাব্বাহের বিদ্রোহ, সব 
একই শ্রেণীর বিদ্রোহ । মূলগত এদের কোন পার্থক্য ছিল না, আবার গুণগত 'দিক 
থেকেও এরা একই । এদের মৃূল ভাল লক্ষ্য বলে তেমন কিছুই ছিল না, যাঁদও বা 
কারো কিছু 'ছিল, কিন্তু উন্দেশালাজ্ভর পথ ও পন্হা এতই বিল্রান্তিকর 'ছিল যে, 
তা কোনাঁদনই হবার ছিল না। সকলেই লুণ্ঠন, হত্যা ও রমণণ-সম্ভোগ নিয়েই 
বান্ত ছিল। তাই এই 'বিদ্রোহগলির কোনটাই কালের গর্ভে বোঁশাদন টিকে 
থাকতেও পারোন। তখনকার দিনে এই সমস্ত বিদ্রোহ হওয়ার 'বশেষ কয়েকাঁট কারণ 
বা সুযোগও ছিল। ষেনন যানবাহন ব্যবস্থা তখন বড়ই দুল 'ছিল, সংবাদ সরবরাহ 
খুবই দোরতে হত। বিশাল রাঙ্জে কে কোথায় কি করছে, সহজে জানা যেত না। 
সেনাবাহিনী এক স্থানে পেশছবার প্‌বেই অন্য স্হানে বিদ্রোহ দেখা দিত। তবুও 
এগ্ুীলর কোনটাই দীঘ্হায়ী হত না। কেননা এদের কোন স্হায়ী নীতি বা 
লক্ষ্য ছল না। 


তৃতীয় পর্ব 


আশব্বাসীক্রশ খেলাফতের শেবঃলগ্ 
1৮০-_২৫৮ হ্রীস্টাক্ষি 


প্রথম অধ্যায় 


শেষ প্রহরে শেষ চে 
খলিফা আল-নাসির (১১৮০-১২২৫ শ্রী? ) 


খাওয়ারিজমের শাহকে আহ্বান £ আব্বাসয় খেলাফতে যখন পতনের 
হাওয়া প্রবাহত, খেলাফতের জোয়ার যখন একেবারেই ভাটার মুখে, পরাস্থাত 
বখন প্রাতক্‌ল, পাঁরবেশ বখন শন্তুভাবাপন্ব, তখন আব্বাসীয় খেলাফতের ৩৪তম 
খলিফা আবুল আব্বাস আহম্মদ 'আল-নাধসর দণীনল্লাহ? উমাইয়া খলিফা 'হিশামের 
মতো খেলাফতের প্‌ব গৌরব ফেরাতে বদ্ধপাঁরকর হলেন । আব্বাসীয় খেলাফতের 
জন্মলগ্ন হতেই খেলাফতের মধ্যেই কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভবের চেষ্টা 
হতে থাকে । যেমন আব্বাসধয়গণের দামেস্ক আঁধকারের ( ২৬ এ্রীপ্রল, ৭৫০ খ্রীঃ) 
ঠিক ছয় বছর পরই (১৪ মে, ৭৬৬ খ্ণঃ) উমাইয়া রাজবংশের একজন যুবরাজ 
স্পেনে স্বাধাঁন রাজ্য স্থাপন করেন । তখন হতে আরম্ভ হয় আধ্বাসীয় খেলাফতের 
স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব, যা চলতে থাকে সেলজহক বংশের পতন ( ১১৯৪ খ্রীঃ) 
পৰ্তি। এই সমন্ত স্বাধীন রাজবংশের মধ্যে অন্যতম 'ছিল--শিরা বুয়াইয়া 
রাজবংশ ও সান্নী সেলজুক রাজবংশ । 'বশেষ করে এই দুই রাজবংশের আমলে 
আব্বাসীয় খাঁলফাগণ ছিলেন নামে মান্ন স্বাক্ষগোপাল। এমনাক বুয়াইয়া 
আমলে তাঁদের অবগতির কোন সামা ছিল না। রাজ্য-রাজত্ব, বুদ্ধ-বিগ্রহ, সম্ধি, 
অথ-সম্পদ ও শান-শওকত সবাঁকছহরই মালিক ছিলেন বূয়াইয়া আমীর ও 
সেলজ?্ক সুলতানগণ । সর্বশেষে সেলজুক বংশ যখন আপন গৃহশীববাদে মত্ত, 
আত্মকলহে বভোর, তখন সুযোগ বুঝে আব্বাসণয় খাঁলফা আল-নাসর ক্ষমতা 
হস্তগত করার 'নামত্ত ঝাঁপ 'দিলেন। 'তাঁন সেলজহক ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য 
প্রথমেই সেলজ.কদের প্রাদোশক বিদ্রোহী শাসনকর্তা খাওয়ারজম শাহের সঙ্গে 
গোপনে যোগাযোগ কবেন। কিম্ত খাওয়ারজম শাহের শান্ত খন তাঁর 
আয়ত্বের বাইরে চলে যায় তখন তান তাঁর 'বরহণ্ধে মঙ্গলগণকে ইন্ধন যোগাতে 
বাধ্য হলেন, যাঁদও কোনটিরই ফল ভাল হয়নি। 'নজের উপযনুন্ত অর্থবল ও 
সামারক শান্ত না থাকার জন্য খাঁলফা এ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়োছলেন। 
যাঁদও তান ভালভাবেই জানতেন যে কেউ আপন শান্ত ব্যয় করে তাঁকে শাহানশাহ 
করবেন না। তবুও তানি শেষ চেষ্টা করোছলেন। 

মঙ্গল নেত। চেঙ্জিজকে আমন্ত্রণ 2 খালফা নাসরের প্ররোচনায় খাওয়ারজম 
শাহ তাকাশ ইরাক-ই-আজগের শাসনকর্তা 'গ্বিতীয় সুলতান তুঁঘ্রলকে ১১৯৪ খ্রীঃ 


১৫৪ ৃ আধ্বাসীয়া খেলাফত 


আকুমণ করে পরাজিত ও 'নহত করেন। নাঁসর মনে করোছলেন খাওয়ারিজম 
কিছু ধনসম্পদ সংগ্রহ করে আপন হ্থানে প্রত্যাবর্তন করলে তান সেলজুকদের 
রাজ্য দখল করবেন। কম্তু শাহ তাকাশ আপন রাজা বাদ্ধিতে এই সুযোগ 
ছাড়বার পান্ন ছিলেন না। তান এখন নিজেকে সেলজুকদের দ্ছলাণভাঁষস্ত নে করে 
খেলাফতের যাবতীয় 'ীজীনসের দাঁব করে বসলেন। খাঁলফা নাসির প্রমাদ 
গুনলেন। 'তাঁন সুযোগের অপেক্ষায় থেকে “তাকাশ” যখন পূবণণলে যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হলেন তখন খাঁলফা তাঁর উঁজরের সাহায্যে খশজন্তান ও অন্যানা অণল- 
গুল দখল করলেন (১১৯৬ খ্রীঃ )। কিন্তু তাকাশ প্রত্যাবততন করার সঙ্গে সঙ্গে 
আবার এ সকল অঞ্চল পুনদর্থল করেন । তাকাশের মতত্যুর পরও তাঁর পুত্রও টত্তর- 
কারী খাওয়ারজমের নতুন শাহ আলাউদ্দীন মুহম্মদের সাথেও খালফার 
ক্ষমতার দ্বন্দহ অব্যাহত থাকে । আলাউদ্দীন পারস্যের সমগ্র অণুল দখল করে 
বৃখারা ও সমরকম্দ আঁধকার করেন (১২১০ খ্রীঃ )। আলাউদ্দীন ১২১৪ খ্রীঃ 
আফগানিন্তানে প্রবেশ করে গজনী আঁধকার করেন। অতঃপর তান আব্বাসীয় 
খেলাফতের অবসান ঘাঁটয়ে একজন আলাবীকে খাঁলফার পদে 'নষুত্ত করার সিদ্ধান্ত 
গনয়ে তাঁর আলেমদের দ্বারা একাঁটি ফতোয়া জার করে নাঁসরকে খেলাফতের 
অনুপযতন্ত ও অযোগা বলে ঘোষণা করে এই নতুন খাঁলফার নামে খোতবা পাঠ 
ও মুদ্রায় তাঁর নাম আঁত্কত করলেন। তখন খাঁলফা না'সর আলাপ-আলোচনায় 
বার্থ হয়ে মঙ্গল নেতা চোঙ্গজ খানকে খাওয়ারজম শাহ আলাউদ্দীনের রাজ্য 
আক্রমণ করার জনা আহ্বান জানালেন । 

আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের পরিকল্পনা £ ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন 
আব্বাসীয় খেলাফতকে চিরতরে ধংস করার পাঁরকজ্পনা নিয়ে হামাদান হতে 
বাগদাদের 'দিকে যাত্রা করলে তাঁকে বাধাদানের কোন ক্ষমতাই খলিফার ছিল না। 
[কন্তু নিয়াতি আলাউদ্দীনের বাদ সাধল, কঠোর শীতের জন্য আলাউদ্দীন পরের 
বছর বাগদাদ আব্ুমণের কামনা 'নয়ে খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করতে বাধা হলেন। 
এবারের জনা সংস্কীতর তাঁথকক্ষেত্র বাগদাদ প্রলয় ও ধংস হতে বেচে গেল। 

চেঙ্জিজ খানের আক্রমণ ট ইতিমধ্যে চোঙ্গজ খানের নেতৃত্বে মঙ্গলগণ গোবা 
মরুভ্মর উত্তরাণ্ুলে অবাস্থিত' মঙ্গোিয়া হতে বের হয়ে মুসালম জগতের ওপর 
বাঘ্র যেন হাঁরণের পালে ঝাঁপয়ে পড়ল। তাদের বর্ধর আকুমণের সম্মখে বহু- 
দিনের বহু জ্ঞানতাপসের গড়া শিক্ষা ও সংস্কাঁতির কেন্দ্রুসমূহ ধৃঁলসাং হয়ে গেল । 
বলখ, বুখারা, হিরাত ও সমরকন্দ ধবংসন্ভূপে পরিণত হল। মনয্জগৎ, 
প্রাঁণজগৎ, উাদ্ভদজগং, শিপ ও গ্হাপত্য জগৎ কেউই রক্ষা পেল না। সকলেরই 
একটিই পাঁরণত হল--ধ্বংস। নারী, বিশ, বৃদ্ধা ও বদ্ধ কেউই পারন্রাণ 
পেল না। মানুষের রন্তত্রোতে ধরণী রাঁঞ্তত হল। মান্র ৬০,০০০ মঙ্গলদের 
আক্রমণের সম্মথে খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দখন মহম্মদ পরাজিত হয়ে গ্রাণভয়ে 


খালফা আল-নাসর ১৫৬ 


কাস্পয়ানের একটি গবীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন । সেখানেই শোচনীয়ভাবে তাঁর 
মৃত্যু হয় ১২২০ খ্রীঃ, অথচ এই সোঁদন মাত্র ১০৭১ খ্রীঃ সেলজুক বীর আলগ্‌ 
আরসালান মান্ন ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে মানজাফার্দের যুদ্ধে ২,০০১০০০ রোমান 
বাহনগকে পরাজত ও বন্দী করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । আসলে মুসাঁলমা- 
বাহনী পরবত সময় আপন গৃহদ্বন্দেই আপনার আত্াীব*বাসকেই হারিয়ে 
ফেলোছল। 

ঘাতক হাসানের আনুগত্য স্বীকার 8 মোঙ্গলগণ কিছদকালের জন্য চলে 
গেলে আলাউীদ্দনের পত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দিন খাঁলফা নাসরকে আক্রমণ 
করে তাঁর 'িকট হতে খুঁজস্তান ছি'নয়ে নেন। খাঁলফা নাঁসর তখন সব“ক্ষণ 
পূর্বাঞলে মনোনিবেশ করায় পশ্চমাণ্ুলের ঘটনাবলীর প্রাত মনোসংযোগ করতে 
পারেনীন। বিশবাবশ্রুৃত মুসলিম বীর সালাউীদ্দন এই সময় ক্লুসেডারদের সঙ্গে 
যুদ্ধে ব্যাপ্ত 'ছিলেন। আকুল আবেদন করেও খাঁলফার 'নকট তেমন কোন 
সাহাধ্য পানান। খাঁলফা নাঁসর মতবাদের 1দক দিয়ে ছটা উদার ও শিয়া- 
ভাবাপন্ন ছিলেন। তানি তাঁর দরবারে শিয়া ও সংন্নীগণের সমঝোতার চেষ্টা 
করোছিলেন। কিন্তু সফলকাম হনান। তান আলামুতের ঘাতক সম্প্রদায়কে 
সমঝোতার মধ্যে পেলে ১২১২ খ্রীঃ ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান 
খাঁলফার আনহগত্য স্বীকার করেন। 

ফতুয়৷ সংঘের প্রতিষ্ঠা £ খালফা নাঁসর ফতুওয়া নামক একটি ভ্রাতৃসংঘের 
প্রীতষ্ঞা করলে বহ্‌ ছোটখাটো রাজা-বাদশা ও সমভ্ান্ত বংশঈয় লোকেরা এই 
প্রীতজ্ঞানটির মাধ্যমে তাঁকে নেতা বলে মেনে নেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও 
বিশেষ পোশাক পাঁরাহত অবশ্থায় খাঁলফা নতুন সদস্যদের দশীক্ষত করতেন । 
তান হজরত আলিল (রাঃ)-এর বংশধরদেরও অবাধে গ্রহণ করতেন। এই সংঘের 
বারা খাঁলফার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কিছুটা সাধিত হয়েছিল । 

খলিফা নাসিরের মৃত্যু? ১২২৫ খ্রীঃ সত্তর বছর বয়সে খালফা নাঁসর 
দীঘ* ৪৭ বছর খেলাফতের পদে আধাঞ্ঠত থেকে মৃত্যুবরণ করেন। খেলাফতের 
হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের জন্য তানি আজীবন অক্লান্তভাবে সাধনা করেও ব্যর্থ 
হয়েছিলেন। কেননা, তাঁর অর্থবল ও সামারক শান্ত ছিল বড় সীমত। যার 
ফলে তাঁকে স্বর্থীপাঁন্ধর জন্য কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়োছিল, ?িন্তু সেখানেও 
?তনি নানা কারণে ব্যর্থকাম হন। পাঁরস্থিতি পারবেশ কোনটাই তার অনুকূলে 
যায়ান, স্বয়ং 'নয়াত যেন বাদ সাধল তাঁর কৃতকারতায়। এখানে খাঁলফা 
নাঁসরের সাথে উমাইয়া খেলাফতের শেষ খাঁলফা "দ্বিতীয় মারওয়ানের সুন্দর 
একট সাদহশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই কঠোর পারশ্রম করেছিলেন, কিন্তু উভয়েরই 
পক্ষে নিয়ত যেন সাড়া দিল না, তাঁদের ভাগ্য যেন প্‌বেই নিধ্যারত হয়ে 
গিয়েছিল, তাই তাঁদের সকল চেত্টাই ব্যর্থ হল। 


১৫৬ আব্বাসণয়া খেলাফত 


এত কিছ; সত্তেও খাঁলফা নাসিরের সম জ্ঞানচটা অব্যাহত ছিল। তানি 
গ্বহস্তে বহু শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান ও মান্রামা নিণাণ করেন, দরিদ্রের প্রাত তাঁর 
বদানাতা, 'িক্ষার প্রাত আন্তারকতা, শিল্প ও গ্থাপত্যের প্রাত তাঁর ষে অনুরাগ তা 
বশেষভাবেই উল্লেখধোগা । বাগদাদের তাঁবজ ফটক ও সামাররান্ন প্রতিষ্ঠিত 
মাহাঁদর অদশা দ্থান তাঁর চ্হাপত্যাশজ্পের নিদর্শন বহন করে। তাবিজ ফটকের 
ওপর দ;ট ড্রাগনের মধ্স্হলে খাঁলফার প্রাতমর্ত তাদের চোয়াল বিষুস্ক করে 
তাদের 'জিহৰা ধরে আাছে। খুব সম্ভব ড্রাগন দুটো--আলম,তের প্রধান গুরু 
ইতীয় হাসান ও খাওয়ারিজাগের শাহ আলাউীর্দনকে বোঝাচ্ছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
অন্তিম শয়ানে আব্বাসী খেলাফতের পতন 


খালফা আল-জাহির--১২২৫-২৬ খ্ঃ 
খালফা আল-মুসতানাসর--১২২৬-৪২ খ্রীঃ 
খালফা আল-মহসতাসম--১২৪২-৫৮ খীঃ 


বছিঃশত্রকে চারবার আমন্ত্রণ ও তার ফলম্বরূপ শেষ রক্ষা হল না £ 

আল-মুফতাসিম 8 খাঁলফা মাল-মুসতান1সরের মংতু।র পর তাঁর পাত্র ও 
সবশেষ আব্বাসীয় খালফা, আল-মসতাসিম ১২৪২ খীঁঃ হতে ১২৫৮ খ্রীঃ পযন্ত 
খেলাফতে আঁধান্ঠত থাকেন। খলিফা একাঁদকে ছিলেন দুব্ল, আবার অপর- 
ধদকে ছিলেন বিলাসাপ্রয় ৷ রাজো না ছিল অর্থবল ও সামরিক বল, আর্থক অবস্থার 
অসচ্ছলতার জন্য রাজ্যে নানা অসন্তোষ দেখা দেয়, আবার সামারক শান্ত হনবল 
হওয়ার বাহঃশন্রুর বাড়াবাঁড়ও দেখা দে । এই অবস্হায় হানাফী ও হাম্বল 
সম্প্রদায়ের ঝগড়া, শিয়া ও স্চম্নী সম্প্রদায়ের দ্বন্দৰ তুঙ্গে উঠে যায় । খাঁলফা 
ছিলেন 'নিজে সল্ন-মতাবলম্বখ, কিন্তু তিনি ভূলে গিয়েছিলেন ষে খাঁলফা সকল 
গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের খালফা, 'তাঁল সবার উধের্ব সকলকে মানয়ে চলা ছিল 
তাঁর প্রথম প্রধান কততব্য। "তান তাঁর এ মহান কত“ব্য পালন না করে স্বয়ং তাঁর 
পুত্র আবুবকরকে নিদেশ দিলেন শিয়াদের বাসস্হান ও কবরগ্থানগ্ীল ধূলিসাৎ 
করতে। এইভাবে খন "শিয়াদের প্রাত অত্যাচার সহ্যের সীমা আঁতব্রম করল, 
তখন স্বয়ং খালফার শিয়া-উাঁজর মহম্মদ 'িন-কামি তাতাতের মোঙ্গল নেতা হালাকু 
খানকে বাগদাদ আরুমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইভাবে একদিন আব্বাসণয় 
খলিফা মুস্তাকফি (১৪৪-৪৬ খ্রীঃ ) তক বাহনীর অত্যাচারে আতিষ্ঠ হয়ে 
বুয়াইয়া আমীর আহম্মদকে প্রথম বাগদাদে আমল্লপণ জানিয়েছিলেন, ফলে 
আব্বাসখয় খেলাফতে বুয়াইয়া রাজবংশের অভুখান ঘটে । তবুও আব্বাপীয় 
খেলাফত ধরার ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে গেল না। এইভাবে আব একাদন 
অন্য একজন আব্বাসণয় খলিফা আল-কাইম দ্বিতীয়বার ( ১০৩১-৭৫) 
১০৫৫ খ্রীঃ বুয়াইয়া আমীরের অত্যাচারে আঁতিম্ঠ হয়েই সেলজুক নেতা তুঁঘিল 
বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান । তৃতীয়বার খাঁলফা নাঁসর (১১৮০-১২২৫ খ্রীঃ) 
মোঙ্গল নেতা চৌঁঙ্গজ খানকে আক্রমণের আহ্বান জানান ' ১২২০ খ্রীঃ এবারও 
আব্বাসীঁয় খেলাফত নামে-বেনামে রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু চত্খবার খন কোন 
খাঁলফা নন, বরং খাঁলফার মন্ত্রী এমন এক ব্যান্তকে আক্রমণের আমন্ম্ণ জানালেন, 
যে বার আধ্বাসণয় খেলাফত আর শেষ রক্ষা পেলনা। তিনবার আল্লাহ্‌ তাঁদের 


১৫৮ আব্বাপণয়া খেলাফত 


ক্ষমা করেছিলেন, চ তুর্থবারে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর চাবুককে, (9০08189 ০0৫ £০0৫- 
আল্লাহর চাবুক ) বর্বর হালাকু খানকে । খোদার চাবুক হালাকু খান পাঁথমধ্যে 
গুপ্তরঘাতক দলকে 'নীশ্চিহ্ন করে তারিজের পথে বাগদাদের দিকে রওনা হন। প্রথমে 
খালফা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলে হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ করেন। 
তখন দনব্ল খাঁলফা তাঁর দুবর্ল পেনাবাহনখ দ্বারা দুধর্ধ ও রন্তাঁপপাসহ 
গোঙ্গলদের আক্রমণকে প্রাতহত করতে বাথ হলে ১২৫৮ খ্রীঃ বর্বর হালাকু খান ছ 
সপ্তাহ ধরে বাগদাদে নারকীয় লৃঠতরাজ, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা, অনুপম 
প্রাসাদ, মপাঁজদ, সমাধি, শিক্ষায়তন, গ্রন্হাগার, হাসপাতাল সমপ্ত কিছুকে একে- 
বারেই ধাীলসাং করে ভস্মীভূত করেন, এবং খাঁলফাকে সপাঁরবারে বধ করেন। 
আমীর আল বলেন--“পাঁচ শতাব্দী ধরে সত জ্ঞানভাণ্ডারকে মানবজাতি এক 
শনামষে হারাল, একাট সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধংস হল। জ্ঞানশীবজ্ঞানের 
পাদপাঁঠ, সংস্কাঁতর প্রাণকেন্দ্র এবং সারাসনীয় জগতের চক্ষু এবং কেন্দ্র বাগদাদ 
নগরণ চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল) আন্তম শয়ানে শায়িত বিশাল বাগদাদ খেলাফত 


চিরানিদ্রায় লে পড়ল । 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিশাল আববাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ 


সুচনা 8 আব্বাসীয় যুগের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস “সাফফাহ (রন্তু 
গ্রহণকারী বা রন্তাঁপপাস:) উপাঁধ গ্রহণ করে ৭৫০ খ্রীঃ আব্বাসীয় খেলাফত 
প্রাতঘ্ঠা ররেন। ১২৫৮ খ্রীঃ দুধ ও দুরাত্মা এবং বর্বর মঙ্গলীয় তাতার নেতা 
হালাকু খানের আক্রমণে এই সীবশাল খেলাফত একেবারেই বিধবন্ত হয়ে গেল। এই 
অধঃপতন, বিধবন্ত ও বিলাপ্তি এবং মহাপতনের কারণ ি শুধু একমান্ন হালাকু খান, 
তানয়। সবর্মোট সাহন্রিশজন্ব খাঁলফা দ্বারা শাঁনত বহুধাবিভন্ত এই বিশাল 
খেলাফতের পতনের মূলে ছিল বহু শতাব্দীর অভান্তরণ দ:বলতা, অন্তদ্বন্দ, 
1বশৃঞঙ্খলা ও শবাবধ কারণ । হালাকু খানের আক্রমণজাঁনত পতন ছিল এ বিশঙ্খলা 
ও বাঁবধ কারণগুলির শেষ পাঁরণাঁত মান । 'বাবধ কারণগৃলি_- 

ইবনে খালছুনের নীতি? একট ব্যান্ত বা জাতর জবনের উত্থান ও 
পতনের নীতি নির্ধারণের ইতিহাসে ইবনে খালদুনের আঁভমত বা নখাঁত প্রায় 
সর্বজনাবাঁদত বা স্বীকৃত। উথানের যেমন আছে সূচনা, ক্লগীবকাশ ও উন্নাতর 
স্বর্ণাশখরে আরোহণ, পতনেরও তেমীন আছে যথাক্রমে তিনটি ধারা । ইবনে 
খালদহনের আঁভমত, কোন একন ব্যান্তীভীত্বিক বংশান_ক্রামক শাসন শতাব্দীর আঁধক 
কাল চ্হায়ী হয় না বা পূর্ণতেজে চলতে পারে না। কেননা একক বংশ হতে 
উদ্ভূত শাসকগণের মধ্যে পরবতা “কালে সাংগঠাঁনক শান্ত যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, 
তেমাঁন 'াবলাস, আরাম-আয়াসও এসে পড়ে, ফলে রাজ-চারল্লে এসে যায় নানা 
দুর্বলতা, রাজশাত্ত হয় ক্ষীণ ও ক্ষায়ফু। সুতরাং যেখানে শান্ত হয় দুবল, 
সেখানে শত্রু হয় প্রবল। এই দৃব্ল ও 'প্রবলের সংঘর্ষে ও সংঘাতে দুবলের 
পরাজয় ও পতন যেমন আঁনবার্ হয়, প্রবলের জয়ও তেমাঁন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 
আব্বাসশয় বংশের পতনের ইতিহানে আমরা যা িকছু লক্ষ্য কার, পূর্ববতর্ঁ 
উগাইয়া খেলাফতের পতনেও তার কোন ব্যাতিকগ লক্ষ্য কার না। যাঁদও উমাইয়া 
খেলাফতের আয়ুষ্কাল 'ছিল মান্র নব্বই বছর ( ৬৬১-৭৫০ খীঃ ), যেখানে আব্বাসীয় 
খেলাফতের আয়হ্কাল প্রা পাঁচশ ধছর ৷ এই পাঁচশ" বছর আব্বাপীয় খেলাফত 
বেচে থাকলেও তার খেলাফতের প্রকৃতপক্ষে প্রাণশান্ত ছিল মান্র একশ" বছরের মতো, 
অথণৎ ৭৫০-৮৬১ খ্রীঃ আব্বাসীয় খাঁলফা আল-মহতাওয়াকল পর্যন্ত মা । কিন্তু 
আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের সূচনাও হয় এই দশম খাঁলফা আল-মুতাওয়াকলের 
সময় (৮৪৭-৮৬১ খ্রীঃ ) হতেই । কেননা খাঁলফা তাঁর আপন পুত্র অর্থাং একাদশ 
খাঁলফা আল-ম:তাঁসম কর্তৃক তুক সেনাদের দ্বারা 'নহত হন। আল-মহতাসম 


১৬০ আব্বাসণগয়া খেলাফত 


1সংহাসনে আরোহণ করলেও ক্লীড়নক হলেন তুক্ বাঁহনীর হাতে । সুতরাং 
আব্বাসীঁয় খেলাফতের পতনের বাজ পীবশঙ্খলা' রোপিত হল খাঁলফা আল- 
মৃতাওয়াকিলের সময়েই (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) । খাঁলিফাকে আকগ্মিক হত্যা বা বধ করাটা 
প্রকারান্তে আব্বাসাঁয় খেলাফতের শাসন ও শঙ্খলাকেই যেন বধ করল। অতঃপর 
আরম্ভ হল-ীবশঙ্খলার যুগ্। অতএব আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবোজ্জবল 
ইতিহাস বলতে ৭৫০-৮3৭ খ্রণঃ বা ৭৫০-৮৬১ খ্বীঃ পরন্ত প্রায় একশ বছরের 
মতো । এই একশ' বছর পরই যাঁণাই খেলাফত লাভ করলেন তাঁরা খাঁলফার প্রকৃত 
ক্ষমতা ও প্রভৃত্ব সবাঁকছ? হাঁরয়ে আমীর ও উাঁজরদের ব্রীড়নকরপে গসংহাসনে 
উপাঁবষ্ট ছিলেন মান্। সূহ্রাং ইবনে খালদন বা্ণত এীতহাসিক পটভূমিতে 
[বচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন থাসময়েই আরম্ভ 
হয়েছিল একশ" বছর পর । তাই এই একশ" বছর আঁতন্রান্ত হওয়াটাও আব্বাসীয় 
খেলাফতের পতনেরও অন্যতম প্রথম কারণ 'ছিল। 
অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ £ আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্যতম 
প্রধান কারণ ছিল--অযোগ্য, দুর্বল, অপদার্থ, অক্ষম ও বিলাসপ্রিয় উত্তরাধিকারী- 
গণ। সর্বমোট ৩৭ জন খাঁলফার মধ মৃষ্টমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউই শাসন- 
কার্ষে সুনাম অর্জন করতে পারেনীন। তাই এতিহাঁসক সালাবা বলেন--“খাঁলফা 
আল-মনসর আব্বাপীয় খেলাফতের যে গৌরবোজ্জবল যুগের সূচনা করেন, 
থালফা আল-মামুন তা পাঁরপূর্ণ করেন এবং খাঁলফা আল-মতাজদ তার 
যবাঁনকাপাত করেন।” খাঁলফা আল-মনসূরকে তব্বাপীয় খেলাফতের প্রকৃত 
প্রতিজ্ঞঠাতাও বলা যেতে পারে। খাঁলফা মাহদি ও হারুণ ছিলেন তাঁর যোগ্য 
উত্তরাধকারী, িম্তু আব্বাপায় খেলাফতের প্রাণপুর;্ষ ও তার স্বর্ণষুগের প্রবাদ 
£রুষ খাঁলফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন তাঁর অসাধারণ করমদপৃহা, অস্বাভাবিক 
[বচক্ষণতা, অতুলনীয় বিদ্যোৎ্সাহতা এবং দূরদাশ“তার দ্বারা যে অসামান্য কীর্তি 
বেখে গেলেন তাঁর পরবতণ* অযোগা খালফাগণ ভোগাবিলাসে মগ্ন থেকে কোথাও 
আভান্তরীণ অরাজকতায়, অন্তদ্বন্দেৰ। কোথাও বা মন্দের শিকারে পাঁরণত হয়ে, 
কোথাও সৌনকদের বড়ঘল্লের বদ্ধজালে আবদ্ধ হয়ে বিশাল খেলাফতকে বাবলী ন 
করলেন । তাই খেলাফতের পতনের মূলে অযোগ্য খালফাগণ কমদায়ণ ছিলেন না। 
সাআজ্যের বিশালত। £ উনমাইক়া খাঁলফা প্রথম আল-ওয়ালিদ যে বিশাল 
সাম্রাজোর পত্তন করোছিলেন, তাকে সাধারণত ধলা হত আরব রাজত্ব । এই আরব 
রাজত্বে সরব জাতখরতাবাধ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং আব্বাসীর খেলাফতকে বলা হত 
ইসলামণ সাম্রাজা, কেননা এই সাম্রাজ্য প্রথম্দীকে ইসলামের সর্বজনীন শ্রাতৃত্ববোধে 
উদ্বৃদ্ধ তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ইসলামী সাগ্রাজোর পত্তন করতে সক্ষম হয়। 
তাই বার্ন লুইস বলেন--“উাইয়া শাসনকে “আরব রাজত্ব ও আব্বাসীয় 
খেলাফতকে ইসলামী সাম্রাজ্য বলা যেতে পারে।” প্লথমাঁদকে সামাজ্যের 


গবশাল আব্বাসাঁর খেলাফতের পতনের অন্তরালে 'বাবধ কারণ ১৬১ 


সম্প্রসারণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপকতাও 'নাহত ছিল। পতনের 'দক থেকে 
উমাইয়া খেলাফতের সঙ্গে আব্বাসগয় খেলাফতের তুলনা করলে বলা চলে যে উমাইয়া 
খেলাফতে গৃহ-দ্বন্দৰ আরম্ভ হলেও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল প্রবল। সেখানে বাহরাগত 
কেউ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করোন। কিন্তু আব্বাপীয় খেলাফতে 
সামাজোর সাধ্কাতিক ও অন্যান্য দিকগহাল উন্নাতর আকাশ স্পর্শ করলেও 
কেন্দ্রীয় শাসন ছিল দুবল। আব্বাপীয় খেলাকতের কেন্দ্রীয় শাসন প্রাতিষ্ঠানের 
অক্ষমতাই এই বিশাল সাম্রাজোর পতনের অন্যতম কারণ 'ছিল। আরব সাম্রাজ্যের 
1বশালতাও কেন্দ্রকে বিব্রত করে তোলে । তদানণন্তন আব্বাসীয় সাম্রাজা আটলা্টিক 
মহাসাগর হতে 1সম্ধৃনদ এবং কাস্পয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত 'ছিল। 
এক কথায় এাঁশয়া, ইউরোপ ও আফ্রকা জংড়ে যার ব্যাপকতা তার শাসন বাবস্থাও 
সেইর্‌প হওয়া প্রয়োজন ছিল। পরম্তু রাষ্ভাঘাটের অভাবে দ্ুঃত বানবাহন সে 
যুগে ছিল না বললেই চলে, সকল প্রদেশের সংবাদ সময়মতো রাজধানী বাগদাদে 
পেশছাত না, যার ফলে খাঁলফা বিদ্রোহ দমনে দ্রুত কোন অভিযানও প্রেরণ করতে 
পারতেন না। দেখা দিল কোথাও প্রাদ্োশিক বিদ্রোহ, কোথাও বিজাত বিদ্রোহ, 
তখন বশাল সাম্াঞ্জা হারাল তার শাঁন্ত-শঙ্খলা, নিরাপত্তা, শ্থীতশীলতা প্রন্থাীত। 
এইভাবে কেন্দ্রীয় দুব'ল শাসকের সাম রজ্যের বিশালতা আশীবণদ না হয়ে অভিশাপ 
রূপে দেখা দিয়ে ডেকে আসল পতন । 

স্বাধীন রাষ্ঠরের উৎপত্তি ঃ আব্বাসণয় সাগ্লাজ্যো বাভন্ন অগলে ক্ষন ক্ষত 
স্বাধশন রাষ্ট্রের উংপাত্বর মূলে কতকগুলি কারণ ছল, যেমন কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রবতনের অভাব, সাম্রাজ্যের বশালতা, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অভাব, সৈনিকদের বিদ্রোহ, প্রাদোশিক শাসনকর্তাদের উচ্চাভিলাষ প্রস্থাীতি কারণে 
আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শতধা 'বভন্ত হতে আরম্ভ হয় । ণবচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 
আব্বাসীয় যুগে প্রথম হতেই লক্ষা করা যায়। ৭৫০ খ্রীঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য 
প্রাতষ্ঠিত হয় এবং ৭৫৬ খ্রীঃ স্পেনে উমাইয়া খাঁলফা 'হিশাগের পোৌন্ন আব্দুর রহমান 
একটি স্বাধীন উমাইয়া রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৮০০ খ্রীঃ উত্তর আ্রকার 
শাসনকতণ ইব্রাহিম ইবন আগলাব কর্তৃক স্বাধীন আগলবী বংণের প্রাতষ্ঠা হয় । 
স্বয়ং খালফা মামুনের আমলে স্বাধীন তাঁহরা বংশের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত 
পরবতর্গকালে সমগ্র আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো বহ, দ্র ক্র 
স্বাধশন রাষ্ট্রের কায়েম হতে থাকে । যেমন-_তুলুনীয় বংশ, ইখশশীদ বংশ, হামদাঁন 
বংশ, সাফফাঁর বংশ, শামান বংশ, জিয়ার বংশ, গজনবী বংশ, বুম্নাইয়া বংশ, 
সেলজক বংশ এবং ফাতোঁম বংশ প্রন্থীত। কোথাও সুজ্ঠতু যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অভাবে, কোথাও সহসংগরঠিত সেনাবাহিনীর অভাব, কোথাও বশ্বষ্ত কমণচারীর 
অভাব, এই সমস্ত নান অভাবে খলফাদের পক্ষে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগলিকে 
জয় করে আব্বাসীয় সাম্াজাতুত্ত করা সম্ভব হয়ান। যার ফলে কেন্দ্র দনের পর দন 

আব্বাসীয়া--১১ 


১৬২ আব্বাসণয়া খেলাফত 


দুর্বল হতে দরূরবলতর হল, বিশাল সাম্রাজ্য হারাল তার এঁক্য ও সংহতি। তাই 
হাটি বলেন--“রোগণ ইতিপ্‌বেই মৃত্যুশষ্যায় শাকিত ছিল, সে কথার টের পেয়ে 
চোর দরজা ভেঙে অভ্ম্তরে প্রবেশ করে রাজকায় সম্পাঁত হতে শ্বত্ব অংশ কেড়ে 
নেয়।” পতনের এটাও 'ছিল একট প্রধান কারণ । 

দুর্বল সেনাবাহিনী £ উমাইয়া যুগের প্রধান বৌঁশম্ট্য ছিল সামারক 
বিজয় এবং আব্বাসীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃণ্ট ও সভ্যতার জয়। 
উমাইয়া যুগের সেনাবাহনশী ছিল আরব জাতীয়তাবাদী, যা 'ছিল একেবারেই 
গনভেজাল। যার জন্মদাতা ছিলেন ইসলামের "দ্বিতীয় সং খালফা হজরত ওমর 
(রাঃ)। ধচন্তানায়ক হজরত ওমরের চিন্তা হতেই একদিন এই নিভে"জাল 
দেনাবাহনগ জন্ম দিয়োছিল- পাঁথবশর একমান্র অজেয় বার সেনাপাঁত খালেদ বন 
ওয়ালিদ, মুসালম আলেকজাণ্ডার-উকবা বিন নাঁফর, স্পেন বিজয়ী বার 
গুসা ও তাঁরকের, িম্ধ বিজয়ী বার মুহম্মদ-বন-কাঁসমের । পরবতী যুগে 
আধ্বাসশয় খেলাফত যখন বহ্‌ জাতি, বহ? ধর্মের, বহু সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে 
মানুষের কান্ট সভ্যতার ঘ্বারোদ্বাটন করে সংস্কার মস্ত মনের পারচয় দিল, তখনই 
সে তার অন্দ্রাতসারেই তাঁর আরব জাতয়তাবাদের সম্মোহনী শান্তকে হারাল, যার 
ফলশ্রাত স্বরূপ দেখা দিল দুর্বল সেনাবাহনী। পরবতাঁকালে তাই দেখা গেল 
উমাইয়্াগণ খেলাফত হারাল তাদের অভ্যন্তরীণ কলহে, যেখানে আব্বাসীয়গণ 
খেলাফত হারাল বাঁহঃশন্্ুর আক্রমণে । 

আব্বাসণয়গণ প্রধানত পারস্য সেনাবাহনীর সাহায্যে ক্ষমতালাভ করেন, এবং 
তাঁরা খেলাফত লাভ করার পর তাঁদের সেনাবাহিনীতে 'বাভম্ন জাতি, গোত্র এবং 
ধর্ম মতাবলম্বীদের সমাবেশ করার সেনাবাঁহনী তার অদম্য শীল্ত, অন:প্রেরণা এবং 
রণকৌশল হারাল। সায়া, মিশর, আফ্রিকা, ইরাক, পারস্য ও ট্রান্সক্িয়ানার 
বহু নব-্দশীক্ষত মুসলমানগণ আব্বাপীয় সেনাবাহনীতে যোগদান বরেন। 
পরবতকালে জাত বা গোল্রীভীত্তক সেনাবাহনীও গঠন করা হয়, যার ফলে 
সেনাবাঁহনী আধকতর দুর্বল হয়ে তার প্রাণশান্ত ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। 
আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা খালফা আল-মনসহর প্রথম িশরায়, 
মহদারীয় ও খুরাশাল? নামে তিনাট পৃথক জাতাভাত্তক সৈনাবাহন্গ গঠন করে 
আব্বাসীয় সেন্বাহনীর মূলে আঘাত করলেন। পরে বিশাল সাগ্রাজ্যকে রক্ষা 
করার জন্য আর কোনাঁদনই সুসংগঠিত বিশাল সেনাবাহিনগ গঠিত না হওয়ায় 
আব্বাসীয় যুগ্রের পতন ধারে ধীরে আনবার্ধ হয়ে উঠল। খাঁলফা মুতা?সম 
(৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম মধ্য এঁশয়ার দুধর্য তুকাঁদের নিয়ে একটি প্রবল ক্ষমতা- 
সম্পন বাহিনী গঠন করলে আরব, ইরান ও তৃকাঁ সেনা দলের মধ্যে দ্বেষ, বিদ্বেষ, 
,স্বন্দর ও ঈর্ষাপরায়ণতা নামাজের 'ভাতিকে, দুর্বল করে তোলে। অপরাপকে 
খালফাদেরও ভ্রুটির কোন অভাব ছল না। খাঁলফাদের অবহেলা ও উদাসীনতার 


বিশাল আধ্বাসণয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ ১৬৩ 


ফলে সৈনাদল নিয়ামত বেতন পাওয়া হতে বাত হওয়ায় সামারিক বাহনণর 
এতদূর অবনাতি ঘটে যে তারা স্বয়ং খালফা আল-মাতুজকে হত্যা করে আব্বাসায় 
বাহিনীকে কলাঁঙওকত করে। অপরাদকে, এই শৃঙ্খল সেনাবাহনী বাহঃশ্ুর ও 
ণবদ্রোহীদের আক্মণ প্রাতহত করতেও ব্যর্থ হয়। আল-মহকতাঁদরের বাজস্বে 
বাইজাণ্টাইনদের আরুমণ প্রাতিহত করতে আব্বাসী সেনাবাহনশ যেমন অযোগাতার 
পারচয় দেয়, ক্ুসেডের (ধমষুপ্ধ ) ষুদ্ধেও তেগাঁন তারা অক্ষমতার পারচয় দিয়ে 
সর্বশেষ খাঁলফা আল-মুসতাসমের রাজত্বে আব্বাসণয় খেলাফতের মহাপতনের 
স্বাক্ষী রূপে বর্বর তাতার নেতা হালাকু খানের সেনাবাহনীর সম্মৃথে তারা 
ইসলামের ইতিহাসে একেবারেই অপদার্থতার পারচয় রেখে যায় । একাঁদন মান 
কাঁতপয় মুসালম সেনাপাঁতর অপূর্ব রণকৌশলে, অভ্তপূর্ব শৌষে-বীষে", 
অসাধারণ সাহস ও সংগ্রামে এশিয়া, ইউরোপ ও আফিকাতে ইসলামের যে বিজয় 
পতাকা উদ্ডীয়মান হয়োছপল, তা আঞ্জ অযোগ্য অপদার্থ বহ্‌ লক্ষাধক সেনাবাহিনীর 
বারা অবনাঁমত হল। সৌঁদনের দক্ষ সেনাপাতগণ ও যোগা সেনাবাহনী সমরে 
নেমোছলেন দুটো 'জাঁনসকে মান্র বক্ষে ধারণ করে--সমরে জিতলে হবো গাজশী, 
হারলে হবো শহীদ (স্বর্গলাভ )। পতনের ধুগেও সেনাবাহনীর বুকে দুটো 
1জানসই ছিল--একটি লোভ ও অন্যটি ভয় ॥ তাই আব্বাসণয় পতনের প্রধান কারণ 
1ছিল লোভী ও ভীতু সেনাবাহনণ। 
সুনির্দিষ্ট মনোনয়ন নীতির অভাব £ উমাইয়া খেলাফতের পতনের একটি 
অন্যতম কারণ ছল স:ষ্ঠু মনোনয়ন নীতির অভাব। আব্বাসীয় খেলাফতও এ 
রোগ হতে 'িক্কীতি লাভ করোন। 'নাঁদ্ন্ট নীতির অভাবে 'সিংহাসনের 
উত্তবাধকাবকে কেন্দ্র করে রাজ-পারবারে দেখা দিল নিজেদের মধ্যে অভ্যম্তরণণ 
বোধ, স্বার্থশ্বেষী কোন্দল, বড়যন্ত্র ও রক্তপাত । এর মূলে 'ছিল একাঁটই কারণ, 
শননাদ্ট মনোনয়ন নপীতর অভাব । এই' নীতির অভাবে ষে কোন একজন খালফার 
মৃত্যুর পর তাঁর পত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পান্র পিতব্য প্রত্ীতর মধ্যে আরম্ভ হত প্রবল 
আত্মকলহ', যঢ়ষন্্ন, গুপ্তহত্যা ইত্যাদ। ফলে রাজ্যের সংহাঁতি ও স্থিতিশধলতা 
একেবারেই বিনষ্ট হয । প্রমাণ স্বর্প হারুণের মতো ন্যায়পরায়ণ খাঁলফার মৃত্যুর 
পর তাঁর পুত্র আমন ও মামুনের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়, হাই 
গৃহযুদ্ধ নামে পারচিত। ঠিক এই উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করেই আল-মৃনতাসর 
তাঁর 'পতা খাঁলফা আল-মহতাওয়াক্িলকে দেহরক্ষী ও সেনাবাহিনীর সাথে গভথর 
বড়ন্মে লিপ্ত হয়ে হত্যা ররেন। এইভাবে আব্বাসীয় খেলাফত সম্ঠ মনোনয়ন 
নত অভাবে আত্মকলহের একাঁট আখড়াখানাতে পাঁরণত হয়ে শেষের দিকে এক 
মারাত্বক পাঁরাশ্থাতির সৃচনা করে খেলাফতের পতনকে অনিবার্ধ করে তোলে । 
গত কলহ ঃ একাঁদন গোম্ঠীগত কলহ যেমন উমাইয়া রাজত্বকে 
সর্বনাশের দিকে টেনে এনোছল, তেমাঁন আহ্বাসীয় রাজদ্বেরও সর্বনাশ ডেকে 


১৬৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


আনল । আরব-মৃসলমান, অন-আরব মুসলমান ও নব-দীক্ষিত মুসলমানদের গোল্ন 
কলহ যেমন উমাইয়াদের দুবব'ল করোছল, আব্বাসীয়দের তেমন শুধু দর্বলই করল। 
না, একেবারেই দানয়ার মাটি হতে মুছে দিল। ঠিক অনুরূপভাবে হিমরায় ও 
মুদারীয় কলহ, পারস্য ও তুকাঁ কলহ, হেমোটিক ও ববরদের কলহ আব্বাসীয়কেও 
শাল্তহীন করে তোলে । ইসলামের যে মূলবাণী--বিশবন্্রাতৃত্ববোধ, মানুষ মান্রকেই 
ভাই জ্ঞান করা, আত্মার উপলাব্ধ ও উত্তরণ, এই সমগ্তকে তাঁরা অন্তরের সাথে বরণ 
করতে পারেনান। তাই উমাইয়া রাজত্বের অথই 'ছিল অন-আরবদের ওপর আরবদের 
প্রভৃত্ব ৷ হারুণের রাজত্বে আরবদের ওপর লক্ষ্য করা যায় পারস্যের গুরুত্ব, আবার 
আমনের খেলাফতে পারস্যের ওপর আরবদের প্রভুত্ব, আমনের পরাজয় ও মামুনের 
জয়ে লক্ষণীয় হয় বিপরীত জিনিস । এক কথায় আব্বাসীয় খেলাফত উমাইয়া 
খেলাফতের মতোই 'বাভন্ন গোষ্ঠী ও গোন্রকে এক সত্ত্রে বাঁধার কোন নাত বা 
প্রেরণা ঘোষণা করতে পারোন। মহানবীর ঘোষণা 'ছিল--“সকল মানুষ এক, সকল. 
মুসলমানই ভাই ভাই ।, এই মহাবাণীকে মুসলমানগণ পরবতাঁ অধ্যায়ে নিজেদের 
মধ্যে প্রয়োগ করতে না পারায় প্রকারান্তে ধংসকেই আহ্বান জানিয়েছিল। 
মুসলমানগণ ভুলে গেল মহানবীর মহাবাণীকে এবং কোরআনের পবিভ্র বাণীকেও-_ 
“আল্লাহ্‌ কোন সম্প্রদায়েরই অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নজ 
চরন্রের অবস্হা জে পারবর্তন করে ।৮--১৩ £ ১১। মুসলমানদের উত্থানের মূলে 
ছল মহানবীর মহাবাণীর প্রাত প্রবল আগ্রহ এবং তাঁদের পতনেরও মূলে ছিল এ 
মহাবাণণর প্রাতি অবহেলা । 

ধর্মী বিভেদ £ ইসলামধর্ম মানুষকে সতা ও সান্দরের পথে সমন্বত 
জীবনযাপনের নরেশ দিয়োছল, এককে একত্র করতে বলোছল। কিন্তু 
পরবতর্দকালে রাজ্যের কণণধার ও মুসলমানগণ সেই ধর্মকেই কেন্দ্রে করে 
বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে আব্বাসীয় খেলাফতে অতি নৈরাশ্া- 
জনক ধম্ণয় অরাজকতার স্ম্ট করে। উমাইয়াগণ রান্দ্ীয় প্রধান হিসাবে যেখানে 
খাঁলফার মযদা লাভ করেন, আব্বাসীয়গণ সেখানে আমশীরুল মৃমেনীন। বিশ্বাসীদের 
নেতার পদ অলঙুকৃত করেন। উমাইয়া খাঁলফাগণ 'ছলেন রাজ্যের অপ্রাঁতদ্বন্দবী 
প্রভু ও অসামান্য শান্তর আঁধকারা, িম্তু আব্বাসীয় “আমীরুল মুমেনীন'গণ সেই 
অপ্রাতহত শীল্তর প্রাতভ্‌ হতে পারেনীন। আব্বাসীয় যুগে একটি ধমকে কেন্দু 
করে 'বাভন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখা যায়--শিয়া, সুল্লী, দাইলামি, 
কারমাত, মুতাঁজলা, ঈসমাইলী, আসায়ার, 'জিন্দিক, সবে্্বরবাদ 
( 2800761819), বাতোন, ফাতৌঁম প্রস্ভীত। এতদ্বাতীত চারটি মুজহারেরও 
(পথ) উদ্ভব হয়-_হানাফী, শাফী, মালেফা, হাম্বলী । এই চারাট মুজহারের 
ঝগড়া সারা মৃসাঁলম দুনিয়া জুড়ে আজও তুঙ্গে, আব্বাসীয়গণের অভ্যুত্থানের পর 
আর কোনাঁদনই ইরান বংশ-সম্ভূত পারস্যবাসীগ্ণণ সেমোটক বংশীয় আরবদের 


ধবখাল আব্বাসণয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে 'বাবধ কারণ ১৬৫ 


প্রভৃত্বকে মেনে নেয়ান। এমনীক পারস্যবাসীগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও 
তাদের আপন আঁঞক্ন-উপাসনাকে তারা কোনাঁদনই মন হতে একেবারেই মুছে 
ফেলতে পারোন। আল-মনসূরের রাজত্বে মকুসনেতা সামবাদ ও রাওয়ান্দিয়া 
খাঁলফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। ৭৬৮ খ্ৰীঃ রাওয়াঁন্দয়াগণ 
খাঁলফার রাজপ্রাসাদের চতীর্দকে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকে-“াঁটই 
আমাদের প্রভূর ঘব--যাঁন মামাদেব উপজ্ীবকা প্রদান করে প্রাতপালন করেন।” 
এগুলি সবই ছিল ঘোর ইসলাম-ীবরোধী কথা । হারুণের খেলাফতে সমস্ত 
রাজকার্য পারসোর শিষা সম্প্রদায়ভুন্ত বামেকগণ কুক্ষিগত করে। এখানেও শিয়া- 
সুশ্লশর লড়াই চলেছে । আমিনের উাঁজর ফজল-ীবন-রাঁবর সঙ্গে মামুনের ডীঁজর 
ফজল-িন-সহলের ষে দ্বন্দব তা*্ম:লত শিয়া ও সুন্নখ দ্বন্দ নামে আভাহত। 
ইসলাম জগতের 'বাঁভন্ন যগে বড় বড পাঁণ্ডতদের আঁবিভ্াব ঘটে। বহু 
খাঁলফা এই জগদ্ববেণা মনীষীদের নমর্মভাবে ঘোড়ার মতো চাবুক সহকারে 
রাজপথে আনাব চেষ্টা তরলে জনসাধারণ খাঁলফাদের এই দুভর্শগ্যজনক বাবহারে 
রাগে ও কোধে ফেটে পড়ে । ইমাম জাফন্র-আস-সাঁদকের প্রতি নর্ধা তন, ইমাম 
আবু হানিফা ও মালিকের কারাবাস, ইমাম আহম্মদ-ইবন-হাম্বলের প্রাত বেত্রাথাত, 
ইমাম মূসা-ইবন-কাজিমেব কারাবাস এইরূপ ছোট-বড় আরো বহু ঘটনা আব্বাপীয় 
খাঁলফাদের ভাবমীর্তকে বনন্ট করে। খাঁলফা হারুণ সল্নশ-মতবাদকে প্রাধান্য 
দেন। খালফা মামুন মৃতাজিলা মতবাদকে শুধু প্রাধানাই দিলেন না, ৮৩৩ খাঃ 
একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করেন। ইমাম হাম্বল তাঁর মতের বরোধিতা করায় 
তাঁকে কারাগারে নীাক্ষপ্ত করে 'নর্যাতন করা হয়। আবার ৮৪৮ খীঃ খালফা 
মূতাওয়াকল মুতাজিলাদের নিম“মভাবে নিম: করেন । এই ধায় চিন্তানায়কদের 
প্রত খাঁলফাদের দ্বৈরাচারণ ব্যবহার জনগণকে মোটেই তুষ্ট করতে পারোন। বরং 
সকলেই রুষ্ট হয়েছিলেন, যার ফলে বাজশান্ত তার অভাম্তরীণ শান্ত ও শৃঙ্খলা 
হারয়েছিল। ইমাম গাঙ্জালি মৃতাঁজলা মতবাদের পাঁরবতে" 'আসায়ারী” মতবাদ 
সংপ্রাতাঁন্ঠিত করেন । এতদ্ব্যতীত 'জন্দিক, গুপ্ঘাতক সম্প্রদায়, কারমাত সম্প্রদায়ও 
রাজ্যের এঁক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে। কেননা তাদের ভ্রান্ত ও অনৈসলামক 
প্রচার নানা বিশৃঙ্খলার সান্ট করে। দুবল আব্বাসীয় খালফাদের অযোগাতার 
ও অকর্মণাতার সুযোগ নিয়ে শিয়া সম্প্রদায়তুত্ত দাইলাম বুয়াইয়াগণ সুন্নী 
খাঁলফাদের ধমীঁয় ও পাঁথব সকল মধ্ণাদাকেই দারুণ ভাবে আঘাত করে। 
পরবতা কালে সংন্নী সেলজ.কগণ শিয়াদের একেবারেই 'নীশ্চহ্ু করার চেষ্টা করে। 
তাই আব্বাসধয় খেলাফতে কষ্ট ও সভ্যতার যথেষ্ট উন্মেষ হলেও ধমণ'য় কলহ- 
ঝগড়া, [ববাদ-ীবসম্বাদ, বভেদ, বিরোধ, মতাঁবরোধ, দ্বন্দ, মতদ্বন্দব সকল কিছ? 
মিলে ধমাঁয়ক্ষেত্রে এক নৈরাশজনক অরাজকতার স্টি করে খেলাফতকে শুধু 
দুব্লই করেনি ররং পতনের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেই সাহাধা করেছে 


১৬৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


কোথাও গোচরে কোথাও অগোচরে । একদিন যে ধর্ম মুসলমানদেরকে শান্ত 
ধদয়েছিল, সাহস দিয়েছিল নিষ্ঠাকে তাদের নীতি করে দিয়েছিল, সততাকে 
তাদের মূলধন করে 'দিয়োছিল, এই পথে সকল সফলতাকে তাদের পদতলে হাঁজর 
করে যাদেরকে করোছল জগৎসভায় শপর্ষস্থানীয়, তারা সেই ধর্মকেই করল 
উপহাসের পান্র, নিজের ছল-চাতারির, হীন স্বার্থ-সাম্ধর ও গোপন ষড়ষল্মের 
বাহানা মান্ন। তাই যে ধর্মকে তারা পেয়েছিল কৃতকার্ষের ও উন্নতির চাবিকাঠি 
স্বরপ, তার যথাথণ প্রয়োগে অক্ষম না হওয়ায় আব্বাসীয়গণ হারাল তাদের বিশাল 
সাম্াজাকে, মুসলমানগণ হারাল তার সামাজিক মর্ধাদাকে, ব্যান্ত হারাল তার 
ব্যান্তত্বকে, মুসাঁলম সমাজ হারাল তার সামাঁজক শান্ত ও শ্রীবৃদ্ধিকে। 

পারন্য বিজয়; বিরাট পারস্য বিজয় মুসলমানদের আবামশ্র সুফল দিতে 
পারেনি। পারস্য বিজয়ের পর বিপুল ধনরত্ব মুসলমানদের হস্তগত হলে খাঁলফা 
প্রথম ওমর (রাঃ) অন্যান্য সকলের মতো আনন্দে বিভোর না হয়ে ক্ুদ্দনরতা নারীর 
মতো বলে উঠোঁছলেন-__“এই সমন্ত যুদ্ধলব্ধ ধনের মধ্যে তান তাঁর জাতির ভবিষাং 
অন্ধকারাচ্ছধে ও ধ্বংসের বাজ দেখতে পাচ্ছেন।” পরবতাঁকালে তাই-ই হল। 
সংগ্রাম ও সংযম আরব, আত্মসচেতন ও আত্মীনভ“রশীল আরব, মিতবায়শ আরব, 
অনৈসলামিক উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসতার জীবনে গা ভাসিয়ে দিল। আরবের সেই 
[নখ'ত ঈমান সত্যের প্রাত আবিচল নিষ্ঠা, কর্মের প্রাতি অফুরন্ত উদ্যম, উৎসাহ ও 
আন্তাঁরকতা সবাঁকছুই ষেন ধীরে ধীরে মরু সাহারায় বিলীন হল। 

1বশেষ করে উমাইয়া যৃগে আরব জাতীয় জীবনের অধঃপতন ও ধ্বংসের লক্ষণটা 
প্রকট ও প্রবলভাবে দেখা না দিলেও আব্বাসীয় যুগে সেটা তার অস্পম্টতা কাটিয়ে 
ধদবালোকে ভাস্বর হয়ে উঠল। উপাইয়া ধুগে আরবগণ রাজ্য হাঁরয়েছিলেন। 
িন্তু আপন আরবাঁয় চাঁরান্রক বোশিষ্ট্যকে হারানান, যেখানে আব্বাসায়গণ রাজ্য 
হারানোর পৃবেই তাঁদের আপন চাঁরা্রক বৌশ্টাকে হারয়েছিলেন। এই দুই 
বংশের অধঃপতনের যে চারিন্রিক পার্থকাটা লক্ষ্য করা গেল, তারও মূলে যথাযথ 
কারণ আছে । উমাইয়া রাক্তত্ব ছিল আরব জাতীয়তাবাদী রাজা, এবং আব্বাসীয় 
রাজত্ব ছিল পারসা-প্রভাবাদ্বিত সাম্াজয ৷ পারসা প্রভাবে প্রভাবান্বিত আব্বাসায় 
খেলাফতে পারস্যের নানা রুপ আচার-অনুষ্ঠান প্রবার্তত হয়, যেগহালির প্রভাবে 
একাঁদিন পারস্য তার প্রাণশীন্তকে হাঁরয়ে আরবদের পদানত হল। চরম দহভাগ্যবশত 
জয়ী আব্বাসীগ্রণ দেইগহীলকেই আহবান জানাতে আলিঙ্গন করতে এতটুকুও 
ধদ্বধাবোধ করলেন না। অধঃপাঁতত পারস্োর মদাপান। জুয়া খেলা, দাবা খেলা, 
নৃত্য, গান, বাজনা, হারেমের ভোগ-বিলাসিতা, প্রভূত পারমাণে পরমাসন্দরা 
ক্তদাসদের আহ্বান ও আগমন, অনাচার, অবাধ মেলামেশা, নপদংসক রক্ষা- 
বাঁহনী, অসংখ্য উপপত্বী, িদোশনশীর সঙ্গে বৈবাহক সম্পর্ক স্থাপন প্রস্থীত 


[বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বাবধ কারণ ১৬৭ 


উন্নতগামী আব্বাসীয় রাজবংশকে কলহীষত করল, কলাঙ্কত করল, দধত করল 
ও দুর্বল করল। 

আরব আঁভজাত্য একাঁদন এমনি সম্মানীয় বস্তু ছিল যে আরবগণ 'বধমর্” বা 
গবজাঁতকে বিবাহ করা দরের কথা, কোন অন-আরব ম:সলমান মাহলাকেও ববাহ 
করতেন না বা বিবাহ দিতেন না। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে খাঁলফাগণ অবাধে 
[বিধমাঁ” জাতি, সকল সান্দরীদের পান গ্রহণ করতে থাকায় খাঁলফাগণ তাঁদের 
রন্তের আভজাত্য হারাতে থাকেন, এবং ক্লমশ তাঁরা দব'ল, হীন্দ্রয়পরায়ণ এবং 
মান্রাঁধক ভোগাবলাসন হয়ে পড়েন। এই পথেই খাঁলফা মনপুরের মাতা ছিলেন 
একজন পরমাসংন্দরী বার্বার ক্রীতদাস । মামুনের মাতা একজন পারস্য ক্লীতদাসী 
মারাঁজলা, আল-ওয়াঁসক ও আল-মুহতাঁদর মাতা ছিলেন গ্রীক ক্লীতদাস?, 
আল-মুনতাঁসরের মাতা আঁবাসানয়ান, আল-মহসতাইন ও আল-মংসতাঁদর মাতা 
আমেীনয়ান কীতদাসী। সমগ্র আব্বাপীয় খেলাফতের মধ্যে একমান্ন আল- 
আমন ছিলেন 'পতা ও মাতা উভয়েরই দিক থেকে অকীত্রম আরব রন্তের 
আঁধকারী। আঁধকাংশ আব্বাসীয় খাঁলফাগণের তিনাঁট প্রধান আকর্ষণ 'ছিল-_ 
নারীনৃত্য, সঙ্গীত ও মদ্যপান । আল-মৃতাসমের রাজত্বে উবাইদা আল-তুনব্ারয়া 
গায়িকা ও সংন্দরী 'হসাবে বিশেষ খ্যাত অঙ্জরন করেন। একাঁদন যে আরব 
পারস্য-বজয় ছ্বারা গর্ববোধ করোছিল, সময়ের বাবধানে সেই পারস্য প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত গার্বত আরব বা আব্ধাসীয় রাঙ্জত্বকে প্রকারান্তে পারসা-[বিজয়ই গ্রাস 
করল। অতীতের আরব কর্তৃক পারস্য বিজয় ভীবধ্যতের আব্বাসীয়দের পতনের 
হেতু রূপে দেখা দিল। জাতীয় জীবনের যে চাঁরান্রক গুণাবলীর জন্য আরব 
পারস্যকে জয় করেছিল, এবং যে চারান্নক দুবলতার জন্য আরব কর্তৃক পারস্য 
1বাজত হয়োছল, পরবত+কালে আব্বাসীয়গণ 'বাজত পারস্যের এ দুর্বলতা হতে 
গনচ্কীত লাভ না করায় তাঁদেরও পতন আঁনবার্ধ হল । 

খলিফাদের নৈতিক অঞ্চপতন? আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিকের 
কয়েকজন খালফা আল-মনসহর, হারুণ ও মুহতাঁদ ব্যতীত প্রায় সকলেই মদ্যপান 
করতেন। মানব চারন্রের অধঃপতন বখন খুবই 'নম্নগামী হয় তখন লঙ্জা-শরম 
বলে আর কছুই থাকে না। আব্বাসীয় খাঁলফাদের অবস্থাও তাই হয়োছিল, তাঁরা 
ধদবালোকে, প্রকাশ্য সমাক্তে এই অসামাজক এবং ইসলামের ঘোর 'নাধষদ্ধ 
জাঁনসটাকে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতেন না। এমনাঁক তাঁদের পাপ 
যেন পাহাড় ছেড়ে পর্বতে আরোহণ করেছিল, তাই তাঁরা “মদ্য পান।সান্ত” উৎসবও 
প্রবতন করোছলেন। ব্যভিচার ও উপপত্বী গ্রহণ ইসঙ্লামে একেবারেই ঘণ্য কাজ 
ও 'নাঁষদ্থ ; তবুও আব্বাসীয় খালফাগণ অবাধে বত ইচ্ছে উপপত্বী গ্রহণ করতেন। 
প্রাদৌশক শাসনকত্তা ও সেনাপাতগ্রণ খাঁলফাদের মনোরঞ্জন হেতু তাঁদের সুন্দরী 
উপপত্বী উপহার 'দিতেন। এইভাবেই আব্বাসীয় খাঁলফাদের অনেকেই ক্লীতদাসা 


১৬৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


বা উপপত্বীর গর্ভে জন্ম নিয়োছলেন। এমনাঁক খাঁলফা হারুণ-আর-রাঁশদ 
বাইজান্টাইন আঁভষানকালে হেলেন নাম্নী একজন পরমাসূন্দরী খীস্টান মাহলাকে 
বাগদাদে আনয়ন করে তাঁকে ভালবাসার স্মাত স্বরূপ তাঁর উদ্দেশে একটি 
কাঁবতাও রচনা করেন। এইভাবেই পারস্-তনয়া ক্লীতদাসী মারাজলার গভে 
খাঁলফার জঙগ্গাদ্বখ্যাত পত্র (খালফা ) আব্নূল্লাহ আল-মামুন জন্মগ্রহণ করেন। 
ইসলামি রাজ্যের প্রকৃত প্রাতচ্ঠাতা দ্বিতীয় সং-খাঁলফা হজরত ওমর (রাঃ) ঘোষণা 
করোছিলেন- একাঁটি মানুষকে, একটি পাঁরবারকে ও একাঁট জাতিকে ধ্বংস করার 
জন্য দুটো 'জানসই যথেম্ট--অবৈধ নারী-আপান্ত ও মদ্যপান । শেষের দিকে 
উমাইয়া ও আব্বাস+য় খালফাগণ প্রায়ই এ দুটো বস্তুর নিভ“র হয়ে পড়োছিলেন, 
ফলে অনাচার ও অশালীন কার্যকলাপে খাঁলফাদেব রাজোচিত ও মানাবক গুণাবলী - 
গুল একের পর এক ধংস হতে থাকে । এইভাবে অগোচরে অজ্ঞাতে খালফাদের 
রাজবংশ ও রাজচারন্র তাঁদের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পৃবেই ধ্বংস হয়। সুতরাং 
আব্বাসীয় খলফাদের পতনের জনা অহেতুক কাউকে দায়শ বা দোষী করা ঠিক নয়, 
বরং খালফাদের চাঁরন্রের নোৌতক অধঃপতনই তাঁদের পতনের জন্য প্রধানত দায়ী । 
পারসোর অমর কাব সেখ সাদি বলেন--পনত্য 'বরাঁজত তুম চিরাবদামান-__ 
রাখবে আপন হাতে যানীর সম্মান--রাখলে আপন হাতে আপনার মান।” 

অর্থ নৈতিক অচলাবস্থা ঃ অথনোতক অচলাবস্থা আব্বাসীয় খেলাফতের 
পতনের প্রধান কারণও বলা যেতে পারে। ধন-এম*বষে' ভোরপুর আধ্বাসীয় 
খেলাফতের এ দুরবস্থা হল কেন, কে বা কারা দায়ণ সাম্রাজ্যের এই শোচনণয় অবস্থার 
জন্য! খাঁলফাদের নোতক চারন্রের অধঃপতনই দায় ছিল এর মূলে। তাঁদের 
অসামাঁজক অনাড়ম্বরপূণ“ ও অহেতুক কাজের জন্য অজস্র আর্ক অপচয় একাঁদন 
রাজকোষকেও শূন্য করে ফেলে। খালফাদের এই দুবল চারত্রের সুযোগ নিয়ে 
আমীর-উমারা উাঁজরগণও আপন আপন ব্যান্তগত স্বাথণসাঁম্ধর জন্য অপাঁরামত 
অর্থবায় করতে থাকেন। তাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের প্রভু খাঁলফাদের। 
আঁমতব্যয়ী সৌঁখন খাঁলফা আল-আমাীন আপন প্রমোদ ভ্রমণে নৌশাবহারের 
জন্য পাঁচাটি মূলাবান বজজরা শীনর্মাণ করেন-যেগ্ল ছিল 1সংহ, হস্ভী, ঈগল, 
সর্প ও অশ্বাকীত । প্রাতাঁট বজরার নির্মাণ খরচ পড়ে তখন প্রায় ৩০ লক্ষ 
দিরহাম । এইভাবে খাঁলফা-আমীর-উমারা-টাঁজর প্রন্থীত কতব্যান্তগণ আপন 
আপন খেয়াল-খীশর নগ্ন 'পপাসা চাঁরতার্থ করার জন্য জনসাধারণের ওপর 
মান্ত্রাতারন্ত করভার চাপিয়ে গাঁরব প্রজাবন্দেকে বিব্রত ও 'িপদপগ্রন্ত করে তুললে, 
করভারে জজারত কৃষকবূন্দ কীঁষকার্ধ ছেড়ে 'দতে বাধ্য হন। ঠিক অনুরূপ 
ভাব দেখা দিল ব্যবসা-বাণিজ্যেও । ফলে সকল ক্ষেত্রেই আর্থক অচলাবস্থার সুষ্টি 
হল, রাজকোষে অর্থ সমাগম প্রায় বন্ধ হল। 

সাম্রাজোর সকল 'দকই যখন প্রায় বন্ধ হয়ে রাজা একটি বম্ধ্যানারীর রূপ ধারণ 


বিশাল আব্বাসণয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে 'বাবধ কারণ ১৬১ 


করল, তখন আরম্ভ হল একটি 'জাঁনস আল্লাহর মার--প্রকাতির দুষোগ, কোথাও 
আতিবৃম্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও মহামারী, কোথাও দ্াভক্ষ। ফলে 
জনসাধারণের দহদ্দশার কোন সামা থাকল না। রাজকোষ শুন্য হলে খাঁলফাগণ 
সৌন্কদের নিয়মিত বেতন দিতে অসমর্থ হওয়ায় সেনাবাহনপর মনোবল ভেঙে 
পড়ল এবং দ্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা ছিল, বদ্রোহ দমনে খালফা সেনাবাহনদর 
আন্তারকতা হারালেন ৷ আরম্ভ হল ক্ষমতার লড়াই, গোম্ঠী-দ্বন্দব, তখন খাঁলফাগণ 
নাবকার অসহায় এবং প্রমাদ গুনলেন । সোনিকগণ খাঁলফার গৃহশন্রু ও বাহঃশব্রুর 
মোকা'বলা করার পাঁরবতে” রাজ্য পাঁরচালনায় অযোগ্য, অপদাথ- ও তাদের বেংন 
1দতে অক্ষম ও অসমর্থ খাঁলফাদেরকেই তাঁরা কখনও 'সিংহাচাত করে, কখনও বা 
হত্যা করেই আব্বাপীয় খেলাফতের পতনের পথকে প্রশম্থ করে নাঁজবাঁবহীন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 

মুসালম কর্তক স্পেন বিজয়ের মতো স্পেনের পতনের পৰে তাঁদের সামাজিক 
অবস্থা যের্প হয়োছিল এ'দেরও ঠিক তাই হল । তবে পার্থক্য শুধু সেখানে গিয়ে- 
ছিলেন সুসভ্য সেনাপাঁত মুসা ও তারক । ?কন্তু এখানে এলেন ববর তাতার নেতা 
নমম পাষণ্ড দুধর্য হালাকু খান। আব্বাসণয় খাঁলফাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও 
আমতব্যয়িতা এবং বিলাসব্যসন যত ব্যাপক ও িবেচনাহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহশন 
হয়েছিল তাঁদের পতনও ততই করুণ-শোচনীয়-মমণান্তিক ও হাদয়াবদারক হল । 
একেই বলে--19০০৭:89 ০1 ০০৫,--খোদার চাবুক”, খোদায়শ মার? । 

আশ্রয্রদদাতা আশ্রিত ঃ হীতহাস বিখ্যাত খালফা হারঃণ-আর-রাঁশদের 
পারস্য ক্লীতদাসশ মারাঁজলার গভণজাত সন্তান আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং 
তুকাঁ ক্লীতদাসীর গভণ্জাত সন্তান আল-মৃতাঁসম । মামুন ছিলেন পারস্য 
মাতার সন্তান, তাই তিনি অনেকটা পারসা 'নিভ'রশণল হয়ে উঠোছলেন, তাঁর 
মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মৃতাসিম সেই একই নীতির অনহসরণ করে অনেকটা তক 
নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। তান আরব ও পারসা বাঁহনীর ক্ষমতা হাস করার 
শনামত্ত বিশাল তৃক্ বাঁহনী গঠন করেন। পরে কিন্তু এই তুকর্ণ বাহনগই 
আব্বাসীয় খালফাদের একেবারেই শীন্তহীন ও ক্লীড়নকে পাঁরণত করেন ॥ ক্ষমতা- 
লোভী এই উচ্ছঞ্খল সেনাবাহন ?নজেদের ইচ্ছামতো খাঁলফাদের সংহাসনচাত 
করে রাজ-পাঁরবারের ষে কোন সদস্যকে খেলাফত প্রদান করত । শুধু তাই-ই নয়, 
সেনাবাহিনীর অত্যাচারে জনসাধারণ পর্যন্ত আঁতম্ঠ হয়ে উঠে শান্তি ও 
সৌন্দের ধারক ও বাহক বাগদাদ নগরণ অশাম্তির আকর হয়ে উঠল । হিট 
বলেন-_-“মামুনের শান্তির শহর অরাজকতা ও অশান্তর শহরে পারণত হল ।” 
খাঁলফা এই পারা্ীত ও পারবেশ হতে 'নিত্কাঁত পাওয়ার জন্যই ৮৩৬ খীঃ রাজধানী 
বাগদাদ হতে সামাররাতে চ্ছানান্তীরত করেন। সামাররা ৮৩৬-৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত 
দীর্ঘ ৫৬ বছর আব্বাসায় খেলাফতের রাজধানশ ছিল, এখানেও আটজন আব্বাসগয় 


১৭০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


থাঁলফা তুক সেনাবাহনী ও উডীঁজরদের ছায়াতলে ক্রীড়নকর্‌পে খেলাফত 
পারচালনা করেন। দ্ধ এবং বর্বর তুকা সেনাবাহনীর দোদণ্ডি প্রতাপে ও 
দৌরাত্ম্য খালফাগণ সর্বদাই ভীত ও শাঁকত থাকতেন। আব্বাসীয় খালফাদের 
দুরবন্থা আর কতখাঁন শোচনীয় ও অবর্ণনীয় হতে পারে খন আশ্রয়দাতা 
স্বয়ং খলিফা তুকা সেনাবাহনীর দৌরাত্ম্যে আশ্রত হলেন । সুতরাং আব্বাসীয় 
খেলাফতের পতনের আর কিছুই বাঁক থাকল না। যোঁদন পাঁরচালক হলেন 
পাঁরচালিত এবং আশ্রয়দাতা হলেন আশ্রত। এটাও ছিল পতনের অন্যতম প্রধান 
কারণ। 

আমীর-উল-উমারাঁদের ওঁদ্ধত্য ঃ আব্বাসীয় খাঁলফাগণ দরুধর্ষ তক 
সেনাদের দোরাত্ময হতে নিচ্কৃতি পাওয়ার জন্য সৃষ্ট করলেন একের পর এক 
আমীর-উল-উমারা । ধকষ্তু দুভভাগ্যের বিষয় আমীরদের ওধ্ধত্য সেনাবাহনীর 
দৌরাতআ্যকেও অতিক্রম করল। দুব্ল খাঁলফা আল-মুকতা'দিরের সময় ( ৯০- 
৩২ খ্রীঃ) কমপক্ষে ১৫ জন উীঁজরের উথান-পতনের ইতিহাপ 'লাপবদ্ধ হয়। 
দুর্বল খাঁলফা মৃকতাঁদর তাঁর নপংসক দেহরক্ষণ নেতা মুনীসকে রাজকণয় সমন্ত 
ক্ষমতা প্রদান করে তাঁকে আমাঁর-উল-উমারার পদে আঁভীষস্ত করেন। পরে সামান্য 
ব্যাপারে খাঁলফা আমশর-মুনীসের বিরাগভাজন হলে মুনীসের সেনাবাহনী কর্তৃক 
থালফাকে বধ করা হয়। অতঃপর খাঁলফার বৈমান্রেয় ভ্রাতা আল-কাহর সিংহাসনে 
উপাঁবষ্ট হন। তান মান্র এক বছর খেলাফত পাঁরচালনা করে আপন উাঁজর 
কতৃক অন্ধ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরবতাঁকালে আমীর ও উাঁজরদের 
কৃপায় একজন প্রান্তন খালফা অন্ধ কাহিরকে বাগদাদের রাজপথে ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করে জাঁবিকা নির্বাহ করতে হয়। পরবতাঁকালে অপর দুজন খাঁলফা 
আল-ম্‌ন্তাঁফ (৯৪০-৪৪ খ্রীঃ) এবং আল-মুসতাকীফকেও (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ ) 
নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। খাঁলফা আর-রাঁজর খেলাফতেও ( ৯৩৪-৪০ খ্রীঃ) 
এর কোনই ব্যাতিকম ছিল না। সর্বাপেক্ষা করুণ দৃশ্য ভেসে ওঠে খাঁলফা 
আত-তাইয়ের খেলাফতে (৯৭৪-৯১ খ্রীঃ )। যখন আমীর অজদুউদ-দৌলাহ 
গায়ের জোরেই সুলতান ও শাহান শাহ উপাঁধ গ্রহণ করে খালফার ও খাঁলফা 
কন্যার অসম্মীতিতেই তাঁর বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীর পান গ্রহণ করেন। আমার 
ও উমারাদের এই অসামাজিক অমানবিক কার্যকলাপ ও ওম্ধত্পনা বিশাল 
আব্বাসায় রাজত্বের পতনের জন্য কম দায়ী নয় । 

স্বাধীন খেলাফতের উৎপত্তি ঃ উমাইয়া খেলাফতে সার্বভৌমত্বে কোনাঁদন 
আঘাত পড়োনি। 1কন্তু বাগদাদ ব্যতশত কায়রো এবং মাহাঁদয়ায় দুটো প্রাতদ্বন্দবী 
খেলাফত প্রাতীষ্ঘত হলে আব্বাসীয় খেলাফতের সাবভৌমত্ব বিনষ্ট হয় । ফাতোঁম 
বংশের ওবায়দুল্লাহ আল-মাহাঁদ কর্তৃক উত্তর আঁফকায় ( ৯০৯ খ্রীঃ) এবং তৃতণয় 
আব্দুর রহমান কর্তৃক কাডেনভায় (৯২৯ খ্রীঃ ) স্বাধীন খেলাফত প্রাতান্ঠিত হলে 


বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে 'বাঁবধ কারণ ১৭১ 


মুসালম জাহানের নিকট আব্বাস+য় খাঁলফাদের মধণাদা এবং প্রাধান্য হাস পায়। 
খেলাফতের এই দুরলতার সুযোগ গ্রহণ করল অভ্যন্তরীণ গোম্ঠীসমূহ এবং 
বাহিঃশন্ুগণ। এইভাবে আব্বাসীয় খেলাফতের মধ্যেই স্বাধীন খেলাফতের উৎপাঁত্ত 
তার মান-মর্ধাদা ও শান্তকে হাস করে পতনের পথকে প্রশস্থ করে 'দিল। 

বুঝ্নাইয়্াগণের প্রভুত্ব ঃ আব্বাসীয় খাঁলফাগণ তুকীঁ সেনাদের দৌরাত্মা 
থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খাঁলফা মুসতাকাঁফ (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ ) শিয়া বুয়াইয়া 
আমীর আহম্মদকে মামীর-উল-উমারা পদে আঁধান্ঠত করে তাঁকে রাজা পাঁরচালনার 
যাবতাঁয় ভার অর্পণ করেন। 'কিচ্তু পরবত“কালে বয়াইয়া আমধরদের অত্যাচার 
সকল অত্যাচারকে অতিক্রম করে খাঁলফাদের জীবনকে কোন সময় লাঞ্থনাময় করে, 
কোন সময় দুর্বিষহ করে, কখনও বা হত্যা করেই নিজেদেরকে অসহায় খালফাদের 
দণ্ডমুণ্ডের একমান্র কর্তারূপে পাঁরণত করেন। খাঁলফাগণ সদাই ভীত-সম্মশ্থ 
ও আতঙ্কিত থাকেন, না জানি কখন 1ক ফরমান তাঁদের প্রত জারী হয়। আমণর 
মুইজ-উদ-দৌলাহ খালফাদের ধমীর়্ মধাদা হরণ করে খোতবায় খাঁলফার নামের 
সঙ্গে নিজ নাম পাঠের 'িদেশ দিলেন । পরে রাজকীয় মর্ধাদায় হন্তক্ষেপ করে, 
আমীর নিজে সুলতান উপাধি ধারণ করে ম্দ্রায় নিজ নাম আঁঞ্কিত করার ফরমান 
জারী করেন। মামীর অজদু-উদ-দৌলাহ প্রমথ সকলকে ছাঁড়য়ে নিজে শাহান 
শাহ উপাধি ধারণ করে খাঁলফার সমগ্ত শান্তকে হরণ করে তাঁকে নছক বেতনভোগী 
আশ্রত করংণার পাত্রে পারণত করে গ্রভুত্বের চরম নিদর্শন হ্ছাপন করেন। তান 
গ্রকারাম্তে জোরপুব'ক খাঁলফার 'বিবাহযোগ্যা কন্যার পান গ্রহণ করে খালফার 
ব্যান্তগত ও পাঁরবাঁরক জীবনকেও কম অপমানিত করেনান। পরে কূটনোৌতিক 
উদ্দেশা সাধনের জন্য নিজ 'ববাহযোগ্যা কন্যাকেও খাঁলফাকে 'িবাহ করতে বাধ্য 
করেন। আমীরের হুকুম অমান্য করার মতো দুঃসাহস খলিফার ছিল না, কেননা 
আমীর ছিলেন খাঁলফার দণ্ডমুণ্ডের কতণা। একই ব্যান্ত হলেন “বশর ও জামাই । 
বুয়াইনা আমীরদের প্রভূত্ব, ক্ষমতালিগ্সা, আত্মম্ভারতা, আত্মকলহঃ 'নর্যাতন- 
মূলক পদ্ধাত, গোল্ল ও ধায় ঈর্ষাপরারণতা প্রস্তীতি একবাক্যে আব্বাসীয় 
খেলাফতের পতনের পথকে ত্বরান্বিত করল। 

ংশের পতন ? ১০৫৫ খ্রীঃ আব্বাসীয় বংশের ২৬তম খাঁলফা 

কাইম বিল্লাহ বুয়াইয়া আ:ীরদের অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হযে সেলজ-ক নেতা তুঁঘ্রল 
বেগের সাহাধ্য প্রার্থনা করলে তুঘ্রল বেগ খাঁলফার আমন্ব্রণে সাড়া দিয়ে বাগদাদ 
গমন করে সর্বশেষ বুয়াইয়া আমীর মালিক আর-রহিমকে ( ১০৪৮-৫৫ খ্রীঃ ) 
যুদ্ধে পরাঁজত করে বন্দী করে আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর বংয়াইয়া প্রভুত্বকে 
চিরতরে ধালসাৎ করেন। 

সেলজনক তৃকাঁগণ ব;য়াইয়া আমীরদের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচাঁরতা হাতে 
আব্বাসীয় খেলাফতকে মৃত্ত দান করেন। এই যুগেই আব্বাসীয় খাঁলফাগণ 


১৭২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


সন্াসমন্ত হলেন। বুয়াইয়া আমশরগণ সকল দক থেকেই আব্বাসীয় খেলাফতের 
ওপর যে অবমাননাকর ব্যবহার করে আব্বাসীয় খেলাফতের মান ও মর্ধাদাকে 
একেবারেই ধাালসাৎ কবোঁছলেন, সেল্জুক তুকাঁগণ তাকে পনরহদ্ধার করে 
আব্বাসীয় খাঁলফাদের যথার্থ সম্মান দিতে কোনাদন ভুল করেনান। সেলজ.ক 
নেতা তৃঘল বেগ খাঁলফার অনমাত ও অনুরোধ সত্বেও কোনাঁদনই প্রকাশ্যে 
থাঁলফার গসংহাসনে উপাঁবষ্ট করা তো দরের কথা, তাঁর পার্বেও আসন গ্রহণ না 
করে আব্বাসীয় খেলাফতের মান ও স্থানকে চূড়ান্ত মর্যাদা দান করতে কোনাঁদনই 
প্বধাবোধ না করে নিজ আত্মসংষমের ও আত্মমষণদার পাঁরচয় দয়ে ধান। 
আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর হতে যেন কোন অদৃশ্য আভশাপ দ্‌রীভ্‌ত হয়ে 
আশীবশাদ ঝরে পড়ল । খাঁলফাগণ ফিরে পেলেন তাঁদের ব্যান্তস্বাধানতা, মান ও 
মর্যাদা । পাদ্ববারিক শাণিত ও শংঙ্খলা, রাজকীয় পরিবেশ ও রাজসম্মান, আর 
কেউ কোনাঁদন সোন দুরাচার আমীর পরমাসুন্দরী 'ববাহষোগ্যা খালফার 
রাজদ?ীহতাকে ক্ষমতার জেরে জীবনসাঙ্গনশী করতেও সাহস পায়ান। খাঁলফাদের 
জীবনে পুনরায় এই পাওয়া ছিল একান্ত পরম পাওয়া, চাতকের জলদ দর্শন 
পাওয়া, চারের সুধাকর পাওয়া, বিধাতা পুরুষের পরম আশীবশদ পাওয়া । 
তাই সেলজ;ক বংশের উৎপাত্ত আব্বাসীয় খেলাফতের জন্য আল্লাহর আশীবশদ 
স্বরূপ ছিল। 

সেলজুক বংশের আঁবিভশবে শুধু যে আব্বাসীর় খাঁলফাগণই তাঁদের হৃত 
গৌরব, মান ও মর্ধাদাকে ফিরে পেয়েছিলেন তা নয়, সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফ৩ও 
ফিরে গেল তার প্‌ব রীত-নীত । আচার-ব্যবহার, শাসন সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা, 
শিল্প-পাহত্য-স্হাপত্য এবং জ্ঞানশবজ্ঞানের নানা শাখার নানা প্রসারতা। কেবল 
মাত্র বাগদাদই যে তার পৌন্দঘ" ?ফরে পেল তা নয়, সৃষ্ট হল আরো বহু বাগদাদ 
_-পারস্যের রায়ঃ হামদান, ইস্পাহান প্রন্তীত । এই সমস্ত শহরগ্্যীল স:ষ্টি ও 
সভ্যতার কেন্দ্রস্ছলে পারণত হয়। ছিন্ন-বাচ্ছন্ন শতধা 'বিভন্ত, দলীয় কোন্দলে 
জজশীরত, গোম্ঠীদ্বন্দের চরমভাবে 'দ্বিধাবভন্ত, অভন্তারীণ ও আত্মধাতণ 
আঘাতে অবল-প্প্রায় বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে আবার ফিরে এল-__এক্য ও 
সংহাত। এই এঁক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতান্ঠত হলো চ্হিতিশীল 
সমাজব্যবস্হা, সুশাসন, জনাহতকর নানা পাঁরকঙ্গপনা প্রযোজন, আব্বাসীয় 
বিশাল সাম্রাজাকে এনে ।দল এক নব প্রাণ, নতুন প্রেরণা ও নব উদ্দীপনা । এই 
সমন্তের ফলে আব্বাসীয় খেলাফতে যে প্রাণসণ্ার হয়েছিল তা সেলজ:?ক বংশের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ীতরোহত হল, পতনও ত্বরাম্বিত হল। সূতরাং 
সেলজক বংশের পতন ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাণদণ্ড স্বরূপ । 

জনগণের অসন্তোষ £ আব্বাসীয় খেলাফতে খন মুসলমানদের মধোই 
নানা দলাদাল, মতাঁবরোধ, ধমাঁ় ঝগড়া, সামাঁজক কলহ খেলাফতের শাম্তিকে 
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করেছে বদ, সমাদ্ধকে করেছে বন্ধ, শ্রীবাদ্ধকে করেছে ভষ্ধ, তখন অমৃসলমানগণও 
মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে খেলাফতের প্রাঁত বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। বাঁদও 
নবম শতাব্দীর শেষার্ধে খ্বস্টানগণ উীঁজরের পদমধণদাও লাভ করেন। আল- 
মৃতাঁদরের উাঁজর ছিলেন খ্রীস্টান । খ্রীস্টানগণ 'চাকংসাশাস্বেও বৃৎপাত্ত লাভ 
করে রাজদরবারে বহু খ্যাতনামা পদ অলঙ্কৃত করেন। বহু ইহহীদ টাকশালের 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে নষৃত্ত ছিলেন। কছু অমৃসলমান খাঁলফাদের 'বরোধিতাও 
করোছলেন, যেমন মাঁনর সম্প্রদায় অন্যান্য মুসলমানদের সাথে খালফার বরো ধতা 
করার জন্য খালফা তাদের শুলাবদ্ধ করেন। এই ঘটনার বিশেষ কোন তাৎপর্যও 
ছিল না। খাঁলফা হারুণের সময় সীমান্ত সগ্লের খ্রখস্টানগণ গ[প্ত ষড়ষন্তে 
শমালত হয়ে খাঁলফার 1াবরোধতা করলে খাঁলফা তাঁদের ষড়যন্ত্রের দূর্গ বলে 
পারাচিত 'গর্জাগঁলকে ধ্বংসের আদেশ দেন। কিম্তু পরবতণকালে আব্বাসীয় 
খাঁলফাগ্রণ বলাসব্াসনে গা ভাঁসয়ে দিলে নানা কারণে জনসাধারণের কষ্টের 
সীমা থাকে না। তখন আপামর জনসাধারণ কি মুসলমান, কি অমৃসলমান জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নাবশেষে সকল প্রজাবৃন্দই খাঁলফাদের প্রাত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। 
গ্রজাবন্দের এই অসন্তোষ খালফাদের জন্য আশাবণাদ না হয়ে আভশাপই 
হয়োছল। পাঁথবীর যে কোন শান্তধর রাজা-বাদশাহ'আপামর জনগণের 'বরাগ- 
ভাজন হয়ে তাদের অসন্তোষ ও আহাজার মাথায় ?ীনয়ে গৌরবের রাজমুকুট বোঁশ- 
দিন মাথায় রাখতে পারেনান । বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শাস্তধর খাঁলফাগণও 
গরিব জনগণের রোষদ্্টির সম্মাখে বৌশাঁদন টিকে থাকতে সক্ষম না হওয়ায় 
সাম্রাজ্যের পতন ঘাঁনয়ে এল । 

বছিঃশত্রর আক্রমণ £ ব*ব-ইতিহাসের এক চাণ্লাকর অধ্যায় মুসাঁলম 
অধ্যায়--মুসাঁলম সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা । উমাইয়া থেলাফতে এই মুসালম সাম্রাজা 
সব্নাধক বিস্তার লাভ করে। এইজন্য উমাইয়া খেলাফতের প্রথম আল-ওয়ালিদের 
রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরবতাঁকালে আব্বাসীয় 
খেলাফতে খাঁলফা হারুণ ও তাঁর পত্র খাঁলফা মামুনের সময় কীঁষ্ট ও সভ্যতার 
চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। খালফা হারুণের অদরদ্ার্শতা ও মহানৃভবতার জন্য 
বাইজাণ্টাইগ্ণ বহবার আধ্বাপীয় রাজ্যকে আরমণ করেও ক্ষমা পান। সময়ের 
দূর ব্যবধানে আব্বাসীয় শীল্ত হীন ও ক্ষীণ হতে থাকলে শন্রুপক্ষ প্রবল হতে 
থাকেন। একাঁদন এমন অবশ্থা দেখা গেল যখন আব্বাসীয় খেলাফত শত্র:র 
মোকাবিলা করার মতো শান্ত ও সাহস দুই-ই হারাল। এইভাবে দিনের পর দন 
আঁতবাহত হওয়ার পর ইসলামের হীতিহাসের এমন একাঁট স্মরণীয় ও শোচনপয় 
দন এল, যোদন (১০-২-১২৫৮ ) বাহিঃশন্লুর আক্রমণে হালাকু খান কর্তৃক বিশাল 
আব্বাসইয় সামাজোর স্বাধীনতা রাঁব চির অন্তামিত হল। 

হালাকু থানের আমন্ত্রণ ও আক্রমণ 8 বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের 


১৭৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


পতনের সর্বশেষ কারণ ছিল-_বাহঃশন্রুর আক্রমণ । ১২৫৮ ধাঁঃ চোঙ্গস খানের 
পৌর তাতারের মঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ আব্বাসীয় খেলাফতের 
স্বাধানতার শেষ রশ্মিটংকু নির্বাপত করে। দুটি কারণে হালাকু খান এই আক্রমণ 
করোছলেন। প্রথমাঁট ১২৫৩ খ্রীঃ হালাকু খান একটি বিশাল বাহনা নিয়ে পারস্য 
গপ্তধাতকদের সুরাঁক্ষত আলামত দূর্গ আরুমণ করলে তৎকালণন শেষ আব্বাসীয় 
খালফা আল-ম:সতাসিমের (১২৪২-৫৮ খ্রীঃ) নিকট সাহাষ্য ও সহযোগিতা কামনা 
করে একাঁট পত্র লখলে উদ্ধন প্রকাতর খালকা হালাকুর দুতগণের অপমান করে 
তাঁর আমন্ত্রণ ও অনুরোধ প্রত্যাখান করায় হালাকু নিজেকে অপমানিত বোধ করে 
খালফার প্রাত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। দ়প্রতিজ্ঞ হালাকৃ একাকাঁই এই গুপ্তধাতক 
সম্প্রদায়কে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। পরবতাঁকালে তাঁর আক্রোশ, 
কোধ, ঘৃণা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, রোষ সবাঁকছৃই পড়ল খাঁলফা আল-ম্‌সত।সমের 
ওপর। সুযোগের সম্ধানে ছিলেন হালাকু। আব্লমণের দ্বিতখয় কারণাঁট সুযোগ 
রুপে দেখা দিল। অনেকের মতে, খাঁলফার "য়া মন্্ মহম্মদ-বিন-কামি এবং শিয়া 
উপদেষ্টা নাঁসর-উদ-দীন-তৃঁসি শিয়াদের প্রাত সুক্নখালফার ব্যবহারকে পক্ষপাত- 
মুলক মনে করে তা বরদান্ত করতে না পারায় গোপনে ও গভীর ষড়ষন্তে তাতারের 
মঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আব্বাসীয় 
খেলাফতের পতনের শেষ কাজটুকুও আত জনাভাবে ক গব্রতার সাথে পরিসমাপ্ত 
করলেন। হালাকু খান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুও দোঁর না করে 
১২৫৮ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বাগদাদের উপকণ্ঠে উপাস্থিত হয়ে এই দুই ধিশ্বাস- 
ঘাতকের সাথে হাতে হাত মায়ে খালফা আল-মুসতাপিনকে নিঃশত' আত্মসমর্পণ 
করতে নদেশ দেন। ৪০ দিন অবরোধ ও শীস্ত পরীক্ষার পর ১২৫৮ খ্রঃ ১০ 
ফেব্রুয়ার হালাকু খানের সেনাবাহিনী বৃহৎ প্রগ্তরখণ্ড (08:21) এবং জলম্ত 
আঁ্নর (31122088 ) সাহায্যে সমগ্র প্রাগের সুরমা নগরাঁ বাগদাদের প্রাচীর 
বিধ্বস্ত করলে ভীত ও সম্পন্ত খালফা মূসতাঁসম তখন নিষ্ঠযর হালাকু খানের নিকট 
প্রাণ ভিক্ষা চান। 

বর্বর হালাকু খানের 'নম'ম হ্ৃদয়ও একবার খাঁলফাকে হত্যা করতে প্রকম্পিত 
হয়। আরনজ্ড বলেন:_ানষ্ঠুর ও রন্তলোল্‌প বর্বর হালাকু রসূলের উত্তর- 
অধিকারাঁকে হত্যা করতে ইতঃভত করেন। কারণ তাঁর সেনাবাহিনধর যে সমন 
মুসলমান সৈনারা বাগদাদ অভিযানে যোগদান করেন তাঁরা তাঁকে সাবধান করে 
দেন যে যাঁদ থালফাকে হত্যা করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে, 
সূর্য তার ম্খ লকাবে, বৃষ্টিপাত বন্ধ হবে, গাছপালা আর জন্মাবে না এবং 
মঙ্গল বাহিনী ভর্মকম্পে ধৰংসপ্রাপ্ত হবে।” কিন্তু ধরংসযজ্ঞের নায়ক হালাকু খান 
এতে ভাঁত হওয়ার পান্ ছিলেন না। শিরহপায় অসহায় খালফার প্রাণাভক্ষা বাথ- 
হল। তাঁর পাঁরবার-পাঁরজনের জন্য প্রাণাঁভক্ষা বাথ" হল, তাঁর রাজপারবারের শিশ: 


[বাধ আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ ১৭৫ 


ও নারাঁদের জনা প্রাণাভিক্ষা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেরও প্রাণাভক্ষা ব্যর্থ হল। খালফার 
চোখের সম্মুখেই আরম্ভ হল সারা পাঁথবীর এক তুলনাহণন মর্মান্তিক, করুণ, 
শোচনীয়, হদয়াবদারক ও মর্মভেদী বধ-যন্ঞ । পাঁরবারের পারবার-পারিজন-সহ 
1তনশ" রাজকরমণ্চারীকে বালদান দেওয়া হল। পাঁরশেষে খাঁলফার রন্ত যাতে 
মাটিতে না পড়ে তার জন্য খাঁলফাকে একাঁট কাপেন্ট জাঁড়য়ে *বাসরংদ্ধ অবস্থায় 
হত্যা করে আব্বাসীয় খেলাফতের সবশেষ দীপঁটিকে 'নাভয়ে দেওয়া হয়। 
অনেকে বলেন, হালাকুর খ্রীস্টান পত্বী ডকুঞ্জ এবং শিয়া বি*বাসঘাতক মন্ত্রী মহম্মদ- 
ণবন-কাম এবং শিয়া সম্প্রদায়তুত্ত উপদেষ্টা নাপর-উদ-দীন-তুীসর পরামর্শানুষায়ণ 
খীস্টান এবং শিয়া সম্প্রদায়ের লোককে 'নঙ্কাঁত দেওয়া হয়। এতঘ্বতণত প্রায় 
১৬ লক্ষ মানুষকে মান্র ৬ সপ্তাহে হত্যা করে বর্বর হালাকু মানব ইতিহাসের 
গনষ্চ্রতার ও বর্বরতার অধ্যয়ে চির কুখ্যাতি অঞ্জন করে অমর ও আভশপ্ত 
হয়েছেন। অবোধ িশনু, অসহায় বৃদ্ধ ও নারী-সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্বর হালাকুর 
রন্তলোল:পতার কাব হলে তিনাঁদন অবাধ নগরীর রাজপথগাাীলতে রন্তত্রোত 
প্রবাহত হয় এবং ইউফ্রোটসের স্রোত রক্তমাখা রূপ ধারণ করলে নদরখীট রন্তনদীতে 
পারণত হয়। এই ধবংসলীলার হাত হতে মনষ্যজগৎ, প্রাঁণজগং, উদ্ভ্দজগৎ, 
ল্থাপতাজগৎ কেউই িনক্কীতি পায়ান। বর্বর হালাকুর আক্রমণে আব্বাসীয় 
খেলাফত ধ্ীলসাৎ হল এবং পাঁথবীর সুরম্য নগরণী ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্ু স্ব্নপুরণ 
বাগদাদ "মশান পুরীতে পারণত হল। বহু এীতহাসকের মতে, দই বি"বাস- 
ঘাতকের হীনতম যড়ষন্তের শিকার হল ১৬ লক্ষ নিরপরাধ নরনারণ, যাদের মধ্যে 
ছিল--কত 1ীশশহ, কত মহলা, কত ঘা, কত বৃদ্ধ, কত বৃদ্ধা, কত জ্ঞানতাপস, কত 
জ্ঞানী ও গুণী; কত পশহ, কত প্রাণী, কত প্রাণ ; যুগ যুগান্তর সাধনা-লব্ধ 
কত ?িজপ, কত সৌধ, কত শিক্পায়তন, কত শিক্ষায়তন, কত শিক্ষাগার ; যেন এক 
1নমেষে ভয়ে গেল বহু শতাব্দীর জ্ঞান-সাঁওত সভ্যতা ও সংস্কাতির এ দপা- 
লোকাঁটি। সৌন্দর্যের লীলাভাম সংরম্য নগরী, জ্ঞানসাধনার স্বপ্নপুরী, বর্বর 
হালাকু খানের *মশানপ্রী বাগদাদে আর কোনাঁদনই এ দীপাঁট এভাবে জলে 
উঠল না। দশপাধার বাগদাদ আজও সোদানর ধবংসলশলার সকরণ সাক্ষী । 

ফলাফল? আব্বাসীয় খেলাফতের পতনে স:ল্লী-ইসলামের ষে ক্ষয়-ক্ষাত 
হয়, তা পুনরুদ্ধার করা আর কোনাঁদনই সম্ভব হয়ান। সুন্নী ধমীঁয় আধিপত্য 
বাতীতও যে রাম্ট্রীপ্ন ক্ষমতা মুসলমানদের হন্তচাত হল, তাও আর কোনাঁদনই 
হচ্তগত হয়ীন । এাঁশয়া-ইউরোপ-আফুকা এই বিরাট 'তিনাট মহাদেশ জুড়ে সমগ্র 
পৃথবীর প্রায় অর্ধেকটা বোপে ইসলামধম্মকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাম্রাজ্য 
গড়ে উঠোঁছল, পাঁথবীর ইণতহাসে আর কোন ধর্মকেই কেন্দ্র করে এর্‌পাঁট হয়নি, 
সেই অতুলনীয়, অভাবনীয় ও আজও ঘা অচিন্তযনীয় সেই সুবিশাল সাম্রাজ্য 
চিরতরে বিল-প্ত হল। 


১৭৬ আব্বাসায়া খেলাফত 


িলমান বলেন--“এইরপে শত সহম্্র নিহতদের করহণ গগনভেদধী আর্তনাদ 
এবং বর্বর 'বিজয়োন্মত্তা মঙ্গলের প্রকট উন্মাদনায় যে বাগদাদ পাঁচশ" বছর ধরে 
শিল্প, বজ্ঞান এবং সাহত্যের গৌরবোজ্জবল কেন্দ্রে পাঁরণত হয়োছিল তা চিরতরে 
বিলুপ্ত হল।” এীতহাঁসক আব্দুল লাঁতফ বলেন-_“মঙ্গলদের প্রলয়গ্করণ ও রন্ত- 
পিপাসু আভমান এরূপ দুর্যোগ যা সারা পৃথবীর অপরাপর দুষেণগকে ম্লান 
করে 'দয়েছে।” ইবনে আসার বলেন--“তাতারদের আকুমণ সাধারণভাবে সমগ্র 
গবম্বের ওপর, এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপর অপাঁতত ভয়াবহ দৈব 
দহার্বপাকগুলির অন্যতম |” বানণাড" লুইস বলেন--“কয়েকাঁট 'দিক হতে এটিকে 
যতট:কু আঘাত বলে মনে করা হয় ঠিক ততটা ছিল না। খাঁলফাগণ বহাদিন 
পুবে প্রকৃত ক্ষমতা হারান। সুলতানগণ রাজধানীতে ও প্রদেশসমূহে প্রকৃত 
ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন। সহলতানগণ খাঁলফাদের রাজকীয় ও সুযোগ-সবিধা- 
গীলও অন্যায় ভাবে ভোগ করতে থাকেন- মবূদ্রায় নামাঞ্কন, খোতবায় নাম পাঠ 
্রস্থীত। মঙ্গলগণ এইরূপ একটি মৃত প্রাতষ্ঠানের (খেলাফতের ) ভূতকে 
(প্রাদোশক শাসনকর্তাকে ) ধংস করে।” যাই হোক প্রাদেশিক শাসনকতণগণ 
আর য।ই করুন, কোন ধ্ংসলীলার বধবজ্ঞের সূচনাও করেনাঁন। ক্ষমতার লড়াই 
এবং কোন জীনসের সামীগ্রক ধবংস মোটেই এক কথা নয়। তাই বানণড লুইসের 
কথা আধাঁশক সত্য মান্র। এই প্রসঙ্গে এতিহাঁসক আমার আল বলেন--“জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের পাদপাঁঠ, শিক্ষার আসর, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সভ্যতার ক্ষেত্র এবং 
স্যারাঁসন জগতের চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরণ চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল 1৮ 

কেউ কেউ বলেন, শিয়া সম্প্রদায়ের অনুরোধে এই ভয়াবহ ধৰংসষজ্ঞ হতে দুটি 
1জানস রক্ষা পায়--নিজাঁময়া ও মহসতানসারিয়া মাদ্রাসা । ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 
তৈমুর লঙের বাগদাদ আক্রমণের দুবছর পর এই দুটো মাদ্রাসা একত্রিত হয়ে যায়। 
বাগদাদ আরুমণের শেষ ফলস্বরূপ মৃসাঁলম জগতের ইতিহাসে এই সবপ্রথম এমন 
অবস্থার সৃষ্ট হল যে, জুম্মার খোতবায় নাম উচ্চারণের নিমিত্ত কোন খাঁলফাই 
আর রইল না। সেখানে এবার শিয়া ও সান্নী মুসলমানের পাঁরবর্তে তাতারের ইলখ 
খানদের প্রতৃত্ব প্রাতীষ্ঠত হল। বহাঁদনের রাজশীস্তর আঁধকারণ মুসলমানগণ, 
সভ্য সাশাক্ষত মুসলমানগণ নিশ্চয়ই নিজেদের চাঁরন্রিক অধঃপতনের জন্য বর 
তাতারদের পদানত হল। কোরআন বলে--“আল্লাহ কোন জাতির অবস্হার 
পাঁরবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্হা চার নিজ পাঁরবর্তন করে ।” 


চতুর্থ পর্ব 
আব্বাসীয়৷ খেলাফতের 
শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থ! 


সাব্বাসায়া--১২ 


প্রথম অধ্যায় 
শাসনব্যবস্থা 


বৈশিষ্ট্য ঃ আব্বামীয় খাঁলফাগণ যে শাসন পদ্ধাত প্রবর্তন করেন, তা 
পরবতর্ণকালের 'বাভন্ন মুসাঁলম রাম্ট্রে আদশ' হিসাবে গাঁহত হয়। এই 
এঁতিহাসক শাসনবাবস্থার বিবতনে যে কয়েকাট জানিস বিশেষভাবে কাকির 
হয়োছল তা ইপলামের অনুশাসনর্জীনত কোথাও পাঁবন্ত কোরআন, কোথাও পাঁবন্র 
হাদিস, 'বাভিন্ন খাঁলকার ব্যান্তগত চন, ব্যৎপত্তি ও মেধা ; শাসনকাে নিষনন্ত 
প্রাতভাবান ব্যপ্তিগণের পরামশ: ইত্যাঁদ । এতদ্বাতীত আব্বাসীয় যুগে অন-আরব 
মুগলমানদের মধ্য হতে বহু রাজনৌতিক প্রতিভার আবিভাব ঘটে, যাদের রাষ্ট্রের 
বহ্‌ গুরত্বপূর্ণ কাজে নিষ্ান্তর ফলে বহু অন-আরব প্রথাও আব্বাসীয় শাসন 
পদ্ধাতর অন্তভূ্ত হয়। এক কথায় সবাঁকছুর সুসমচ্বয়ে একাঁদন যে শাসন- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠোছল, তা আব্বাসীয় খেলাফতের পতন হলেও বহ্‌কালবাপী 
[বাভন দেশে মৃসাঁলম এমনাঁক অমুপাঁলম শাসনকেও যথেষ্ট পাঁরমাণে প্রভাবান্বিত 
করে। 

এক কথায়, উমাইয়া খেলাফতকে ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত আরব অধ্যায় বলে 
আঁভাঁহত করা হয়, যেখানে আব্বাসণয়কে অন-আরব যুগ বলা হয় । হাটু বলেন__ 
“উমাইয়া আমলে ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত আরব অধ্যায়ের পারসমাণ্ত ঘটে। 
আব্বাসীয় নরকার দোউন্সা নামে একাঁট নতুন যুগের সূচনা করে।” উমাইয়া 
খেলাফতের পতনে যেমন আরবাঁবাদের পতন ঘটে, আব্বানীরন খেলাফতের উথথানে 
তেমাঁন ইসলাম সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। উমাইয়া যুগে ষেমন আরবদের রাজ্য 
সম্প্রসারণ আশ্চজনকভাবে আত দ্রুততার স'হত অগ্রসর হয়োছিল, আব্বাসীয় 
যুগে তেমনি ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কাতির [বকাশও আচ্চজনকভাবেই আত 
দ্রুততার সাঁহত অগ্রসর হয়েছিল । আমীর আল বলেন--“আব্বাসীয় আমলে 
আরবদের বৃদ্ধিবাত্ির বিকাশ আত আম্চর্যজনকভাবেই দ্রঃততার সাঁহত ধাবমান 
হয়োছল ।” 

উমাইয়াদের পতনে আরব প্রশাসনের পাঁরসমাপ্ত ঘটে এবং আব্বাসীয় উথানে 
নতুন শাসনবাবস্থার প্রবর্তন ঘটে। উমাইয়া খেলাফতে সকল খাঁলফাই যে সাধ 
ব্যান্ত বা সাধু চারন্রের ছিলেন এমন নয়, তবে দরবারে কোন অনৈসলামিক বাজে 
কারবার চলত না। কিন্তু আঁত দুভাগ্যের বিষয় আব্বাসীয় খেলাফতে দরবারেই 
আরম্ভ হল ইরান মদা, পত্বী, উপপত্ধী, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদ। এমনাঁক 
রাজধানণও ছ্থানাম্তরিত হল 'সারয়া ভৃখণ্ড হতে মেনোপটোময়া-পারস্য অথলে। 


১৮০ আব্বাপীয়া খেলাফত 


ফলে রাজকীয় প্রভাবের ধারা পশ্চিমের চ্ছলে পৃবশীদক হতে প্রবাহত হতে থাকে । 
যাই হোক উমাইয়া ও আব্বাপীয় খেলাফতের সব্ময় প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে-_ 
উমাইয়া খেলাফত বা যুগ ইসলামের রাজ্য-সম্প্রসারণের যুগ, এবং আব্বাসীয় 
খেলাফত ইসলামের বাঁদ্ধবৃত্তি বিকাশের ঘৃগ বা সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগ । 

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থ। ঃ 

খলিফার কর্তৃত্বঃ আব্বাপীয় খেলাফতে সর্বময় কতর্ণব্ান্ত ছিলেন খাঁলফা 
স্বয়ং নিজে । তাঁরা শুধু সাম্রাজের সর্বময় কতাব্যন্তি ছিলেন না, মুসলমান 
সমাজের ধমীঁয় নেতাও ছিলেন । যাঁদও আঁধকাংশ খালফাই ধমের মাচার-আচরণ 
ধবাঁধানষেধ ঠিকমতো মেনে চলতেন না। তবুও সং-খালফা যুগের ( ৬৩২-৬৬১ 
খ্রীঃ ) ধারাকে গতানুগাঁতক ধারাতে পাঁরণত করেছিলেন মান্ত। এতদ্যতীত 
খাঁলফা রান্ট্রের তিনজন প্রধান ব্যান্তকে নিয়োগ করে তাঁদের নিজ প্রাতীনীধত্ব 
দান করতেন, যেমন বে-সমারক, সামারক ও বিচার [বিভাগ । বে-সমারিক 
1বভাগের প্রধান ছিলেন উীজর, সামারক বিভাগের প্রধান 1ছলেন সেনাধ্যক্ষ এবং 
গবচার বিভাগের ছিলেন কাজী-উল-কুজ্ঞাত প্রধান বিচারপাঁত। এছাড়াও খাঁলফার 
দুজন ব্যান্তগত প্রধান কর্মচারী ছিলেন, একজনের নাম 'হাঁজব' ও অপরজনের নাম 
জল্লাদ | 

আহ্বাসধয় খেলাফতের শাসনবাবচ্ছার মূল নীতি ছিল-_সাম্য ও যোগ্যতা । 
থাঁলফা সর্বময় ক্ষমতার আধকারী হরেও স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 
যাঁদও অতীতের সং-খাঁলফাগণের ন্যায় তাঁদের কোন শুরা” বা পরামর্শ পাঁরষদ 
ছিল না, যাঁদও তাঁরা হজরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ঘোষণা করতে পারেনান-- 
“পরামর্শ বাতীত কোন খেলাফত গঠন হতে পারে না ।” যাঁদও তাঁরা বংশ পরম্পরায় 
উত্তরাধকার মনোনয়ন করে গেছেন। তবুও একথা বলা যেতে পারে তাঁরা রাজ্য 
পরিচালনায় স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। পরামশ করতেন প্রধানমন্ত্রীর 
সাথে, সেনাধ্ক্ষের সাথে, ীকন্তু কোনাদনই প্রধান 1বচারপাতকে প্রভাবান্বিত 
করতেন না । কোন অযোগ্যকেও অন্যায় করাবার আভিপ্রায়ে পদোনাত ঘটিয়ে 
প্রধান ?বচারপাঁতর আসনও অলঙ্কুত করতেন না। এমনাক অনেক থালফা ধমগর় 
প্রভাবকে প্রাধান্য দেওয়। ও প্রাতঘ্ঠা করার জন্য নিজ নামের শেষে আল্লাহ: পদবাঁ 
ব্যবহার করতে ও দ্বিধা করতেন না। এই সমন্ত নানা কারণে আব্বাপায় খেলাফত 
স্বেচ্ছাচার বা স্বরতল্ত্ের ৬ধের্ব ছিল । যার ফলে আব্বাসীয়গণ অগ্রা তদ্বন্দবীভাবে 
পাঁচ শ" বছর 1বশাল সাগ্রাজ্য পাঁরচালনা করতে সক্ষম হন, যার বিস্তৃত সধমানা 
এঁশয়া হতে আঁক্রকা এবং আব্রক্কা হতে ইউরোপ পবন্ত ছিল। 

মন্ত্রণ৷ পরিষদ ঃ হজরত ওমরের গণতান্মিক শাসনব্যবচ্থার মূল বস্তু ছিল 
'মজালস-উস-শুরা'-উপদেন্টা পাঁরষদ। এর দুটো ভাগ ছিল--.একটি খাস ও 
অপরাট আম। খাসাট মন্ত্রী-পাঁরষদ গে।ছের মতো ছিল, আমাট সংসদ বা বিধান 


শাসনব্যবস্থা ১৮১ 


ভা গোছের ছিল। উমাইয়া খাঁলফাগণের মধ্যে একমান্ত গ্বিতীয় ওমর এই প্রথার 
অনুসারশ হতে চেষ্টা করোছলেন। এতদ্বাতত অন্য কোন খাঁলফাই গণতন্বের 
ধাবে-কাছে যানান। আব্বাসীয় খালফাগণ পুরোপার হজরত ওমর (রাঃ)-এর 
অনুসারী হতে না পারলেও একটা মনল্বণা-পারষদ গঠন করেন। এই প্রথা 
আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম পাঁচজন খাঁলফা অর্থাং আবুল আব্বাস সাফফাহ 
( ৭৫০-৭৫৪ খ্রীঃ) হতে খাঁলফা হারুণ-আর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত 
বলবৎ ছিল । এই মন্ত্রণা-পারষদ গঠিত হত বিভাগীয় মন্ত্রী, রাজ-পাঁরবারের 
বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যন্তি ও বাগদাদের আভিজাত শ্রেণীর মানুষ দ্বারা । যে কোন বড় 
ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে খালফা এই মল্ব্রণা পারিষদের পরামর্শ বাতগত 
কোন মতামত পাস করতেন না । খাঁলফা মামুনের সময় এই মন্ব্রণা পারষদ আরো 
ব্যাপক আকাব লাভ কবে আপামর জনসাধারণেব প্রশংসাভাজন হয় । খাঁলফা 
জাতি-বর্ণ-ধর্ম নাবশেষে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যান্তকে এই মন্ত্রণা-পারিষদের সদস্য 
করাষ পারধদের গুরুত্ব আরো অনেক গুণে বেড়ে বায এবং জনগণও বহহলাংশে 
উপকৃত হয়। কিন্তু অতান্ত দুভণগ্যের কথা পরবতাঁকালেব খাঁলফাগণ সকলের 
মধ্যে ভারসামা বক্ষা করতে না পারায় কেউ বা পারসোর প্রাতি, কেউ বা তুকরণদের 
প্রীত ঢলে পড়েন, এতে সাগ্রাজ্যের অসাধারণ ক্ষাতসাধন হয়, এমনাঁক পতনেরও 
বাঁজ অজ্ঞাতে রোপত হয়। ধমীঁয় জগতেও তাঁরা একই দংবলতার পারচয় দিয়ে 
কেউ হলেন আর্তীবন্ত শিয়াপন্হণী, কেউ বা হলেন মান্রাতারন্ত সংম্নশপন্হী, ফলে 
শেষের দকে আব্বাসীয় খেলাফতে মন্ত্রণা-পারষদ বলে আর কিছুই থাকল না। 

হাঁজিব, জল্লাদ ও জ্যোতিষী? খাঁলফার দেহরক্ষীদের প্রধানকে 'হাঁজব, 
বলা হত। তিনি খাঁলফার ত্য সহচর ছিলেন এবং এক সাথে রাজপারবার 
গৃহাধ্যক্ষও ছিলেন । হাজিবের প্রধান কতব্য 'ছিল বিদেশ দৃতগণকে খাঁলফার 
দরবারে আনা ও পাঁরচয় কারয়ে দেওয়া ॥ হাঁজব বাতীত অপর দুই ব্যন্তিকেও 
দরবারে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়--একজন জল্লাদ, অন্যজন রাজ-জ্যোতষা। 
জল্লাদের কাজ ছিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যান্তকে রাজপ্রাসাদের গঃুপ্চকক্ষে মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া । জ্যোতিষী সৌরজগং ও নক্ষত্ররাঁজ সম্পকে খালফাকে পরামর্শ দিতেন। 
উমাইযা খেলাফতে আমরা রাজদব্রবারে কোন জল্লাদ ও জ্যোতিষণর চ্থান দেখতে 
পাইনি । আব্বাপীম খেলাফতে পারস্যনশীতির অনুকরণে প্রথম জল্লাদ ও জ্যোতিষ 
নষুন্ত হন রাজ-দরবারের বিশেষ ভূমিকায় । এইভাবে একের পর এক আব্বাসীয় 
খেলাফতে নানা সংস্কাীতির সমন্বষ হতে থাকে । 

উজির £ আব্বাসীয় খেলাফতে খাঁলফার পরই রাল্টের সর্বাপেক্ষা 
শান্তশালণ ব্যান্ত ছিলেন উী্জর বা প্রধানমন্ত্রী । উমাইয়া রাজত্বে উজরেব কোন 
পদ ছিল না। আবহ্বাপীয় খেলাফতে পারস্যনীতির অনুকরণে সর্বপ্রথম খালফা 
হারুণ-আর-রাঁশদের সময় পারসোর বামেণিক বংশের ইয়াহিয়াকে সর্বপ্রথম 


১৮২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


উাঁজর বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিষুত্ত করা হয়। তিনি রানের শাসন পাঁরিচালনার 
ব্যাপারে খাঁলফাকে সাহাধা করতেন । আল-মাওয়ারদির মতে, দরবারে দু; শ্রেণীর 
উাঁজর 'ছিলেন--বাঁরা অপীম বা সর্বময় ক্ষমতার আঁধকারী ছিলেন, তাঁদের 
“উজির-তাফবীজ' এবং যাঁরা সসগম বা সীমত ক্ষমতার আঁধকার ছিলেন তাঁদের 
উঁজির-তানাফদ' বলা হত। 

অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজর খাঁলফার পূর্ব অনুগোদন ব্যাতরেকেই কর্মচারী 
খনয়োগ ও বরথান্ত করতে পারতেন । তবে খাঁলফা কর্তৃক নিষস্ত কর্মচারীদের 
[তান বরখান্ত করতে পারতেন না। এই প্রথানুষায়ী আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের 
দিকে খলিফাদের দৃবর্লতার সুযোগ নয়ে অপীম ক্ষমতাসম্পন্ন াঁজরদের প্রভাব 
ও প্রাতিপাত্ত অস্বাভাঁবক ভাসে বাঁদ্ধ পায়, যেমন পারসোর বামেক ডীঁজর 
পারবার। কিন্তু উাঁজরদের এই দই শ্রেণসীবভাগ বান্তবধমণ ছল না। কেননা খলিফা 
এবং উাঁজরের মধ্যে ি সম্পক" থাকবে, শান্তর প্রয়োগ উঁজর কতখাঁন করবেন, তা 
কোন নিয্ন্ত পন্লে নিধ্ণারিত করে বলে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। সেক্ষেত্রে খলিফা 
শান্তধর হলে উাঁজরের শান্ত বা ক্ষমতা সীমত থাকতে বাধ্য ছিল। আবাব খাঁলফা 
দুব্ল বা অমনোযোগী হলে উাঁজরগণ অপাঁরসীম ক্ষমতার আঁধকারা হতেন। 
এটা সম্পৃণণভাবে নিভ'র করত খাঁলফ্া এবং উাঁজরের আপন আপন ব্ন্তত্বের 
ওপর । সসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উীজ্র কেবলমান্ন খাঁলফার [নদেশগ্ীল জার 
করতেন, তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। উাজরের প্রধান কাঞ্জ ছিল 'বভাগীয় 
প্রধানদের কাজের ওপর নজর রাখা, কোথাও উপদেশ দেওয়া, কখনও নির্দেশ 
দেওয়া, কখনও মঞ্জুর করা বা বাতিল করা । খলিফার সাথে পরামশ" করে প্রধান" 
মন্ত্রী বিভাগণয় প্রধানদেরও নিযুক্ত করতেন, অনেক সময় বাস্তিত্বম্পন্ন বিভাগীয় 
প্রধানঝেও উজির বলা হত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা উাঁজর ছিলেন না। এই 
বিভ্রাশ্তি ঘটনার মূলে ছিল সাঁমিত শান্তর উাঁজরগণ। সাঁমিত ক্ষমতার উজির ও 
বিভাগীয় প্রধানদের মধ মূলত খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কেননা সাঁমত 
উাঁজরগণ স্বয়ং খাঁলফার নদেশে এবং বভাগ্ীয় প্রধানগণ প্রধানগল্তীর নদে শে 
কা" পারচালনা করতেন। ষষ্ঠদশ খালফা মৃতাঁজদের (৮৯২-৯০২ খ্রাঃ) সময় 
প্রধানমন্ত্রীর বেতন ছিল ১০০০ দিনার । 

আব্বাসীয় অগ্টাদশ খাঁলফ। আল-মুকতাঁদর / ৯০৮-৯৩২ খ্রীঃ) খেলাফতে 
উজিরের পদ লোপ পেয়ে 'আমীর-উল-উমারা' উীজরের স্থলাভীষন্ত হন। 
আব্বাসাঁয় খেলাফতের আমলে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের অভুযদয় হওয়ার ফলে 
রাজদরবারে অনেক কিছ: পাঁরবার্তত হয়। বুয়াইহিদের আবভাবের পর 
'আমার-উল-উমারা' নিষন্ত হতে থাকেন। বায়াইহিদ ও সেলজংক প্রন্তাীত আমলে 
দুব্ল খাঁলফা আমপর-উল-উমারাগণের ক্লাড়নকে পারণত হয়ে কখনও ইচ্ছায়, 
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কখনও অনিচ্ছায় আমীরগণকে, কখনও 'সুলতান', কখনও 'শাহানশাহ', কখনও বা 
'মালিক' প্রস্তুত উপাধিতে ভাঁষত করতে বাধ্য হন। 

প্রশাসনে গরকারী বিভাগঃ আব্বাসীয় শাসন বিভাগকে দেওয়ান বলা 
হত। এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পারচালিত করার জন্য 'বাভন্ন দেওয়ান 
বা দফতর বা বিভাগের সৃষ্ট করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সভাপাতত্বে দেওয়ান আল- 
আজিজ বা মন্ত্রী পারষদ গঠিত হয় । এই মন্তশবর্গের অধখনে এক একটি দেওয়ান 
থাকত, যেমন--(১) 'দিওষান-গাল-খারাজ--রাজগ্ব বিভাগ, (২) দিওয়ান-আল- 
জুনদ-_সৈন্য বিভাগ, (৩) দিওয়ান-আল-রাসায়েল, (8) দিওয়ান-আল-বারদ 
--ডাক বিভাগ, (৫) দিওয়ান-আল-খাতাম--সিলমোহর বিভাগ, (৬) দিওয়ান- 
আল-শুরতা- পুলিশ বিভাগ, (৭) 1দওযান-আল-নজর-1ফল মাজালম--নালশ 
বিভাগ, (৮) দিওয়ান-আল-আ'জমাহ--হিসাব পরীক্ষা বিভাগ, (৯) দিওয়ান- 
আল-কা'জ-বচার বিভাগ, (১০) দিওয়ান আল-সাওয়াফ, (১২) দিওয়ান 
আল-নাফাফাত, (১৩) 'দিওয়ান আল-আতা, (১3) দওয়ান-আল-ীসর, 
(১৫) 'দওয়ান আল-আকারহা । 


দিওয়ান আল-খারাজ ? 


রাজস্ব বিভাগঃ উমাইয়া যুগের মতো আব্বাসীর যুগেও প্লাজস্ব 
গবভাগ প্রীতাঁন্ঠত হয়। এই বিভাগগ্গর শুধানকে 'দিওয়ানূল খারাজ বা সাহবুল 
খারাজ বলা হত। ডীজরের পধুই« তান রাষ্রের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বান্ত ছিলেন। এই িভাগকে অথ" বিভাগের সঙ্গে একান্ত করা হয়। এই 
ঠিবভাগের প্রধান কর্তব্য 'ছিল-_রাঞস্ত আদায় ও 1হসাবরক্ষা করা । রাজস্ব 
আদায়ের প্রধান উৎস 'ছিল--জাকাত, 'জিবজয়া, খারাজ, উফাজ, আলফে, আমদানী 
কর,।বজিভ অঞ্ুলের প্রদত্ত অথ", গোচারণ কর ইত্যাদি । জাকাত মুসলমানদের 
জন্য অবশাই দেয়- (যাঁরা ধনী বান্ত)। এই কর আবাদ জাম, গৃহশালও৩ পশহ, 
স্বর্ণ“, রৌপ্য এবং পণ্য দ্রব্ের ওপর ধার্য হত। আবার এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থ 
মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র, ইয়াত, 'নিরাশ্রয় ও ধম'বুদ্ধে ষোগদানকারা স্বেচ্ছা- 
সেবকদের জন্য ব্যয় করা হত) মুসলণান দাস-দাসী ও ধর্মঘদ্ধে যোগদানকারা 
স্বেচ্ছা পেবকদের জন্য ব্যায়ত হত। অমহসলমানাদের 'নকট হতে 'জাঁজয়া ও ভাম 
রাজস্ব আদায় করা হত। এট ব্যতাঁত যুদ্ধশীবরাঁতর শত হিসাবেও এককালীন 
অর্থ আদায় করা হত । তবে ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ৷ 

ভূম রাজস্ব প্রধানত 1তনাঁট পদ্ধাততে সংগৃহীত হত-যেমন মংকাতামা, 
গিসাহা ও মুকাসামা। জামদার বা তৎ-সমতুল্য জোতদারগ্রণের নিকট হতে 
সংগৃহীত রাজস্বের নাম ছিল -ম:কাতামা। চাষকৃত জীমর ওপর রাজস্বের নাম 
গছল--মসাহা এবং চাষকৃত জাঁমর ফসলের যে অংশ ঠাবশেষকে (২,$, &) কর 
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হিসাবে ধার্য করা হত, তার নাম মুকাসামা। এটি--ফসল তোলার সময় ফসলের 
অংশাবশেষ হতে কিংবা ফগলের মূল্য দ্বারা পারশোধ্য ছল । 

এতদ্ব্যতীত আব্বাসীয় ধুগের প্রথমাঁদকে শিঙ্প ও বাঁণজ্যের প্রসারের ফলে 
রাজস্ব আদায়ের ওপর কতকগুলি নতুন কর ধার হয়। এই করগুলি প্রথম 
দকে ধার্ষের অনুমোদন পায়ান বলে এদেরকে ধমণয় ভাষায় মুকুস বা বেআইনী 
কর বলা হত। যাই হোক এই সকল করকে বেআইনী ঘোষণা করলেও রাশ্ট্রীয় 
করের তাঁলকায় এগাল একি শেষ স্থান আঁধকার করে। এমনাঁক ভ্াম 
রাজস্বের পর যত কর আদায় হত তাদের মধ্যে এইটাই ছিল রাজকোষে অর্থ 
সমাগমের সর্বাপেক্ষা বড় উপায় । এই করগৃলির মধ্যে যে দুটে। প্রধান ছিল, তা 
_ অভ্যন্তরীণ ও বাঁহ্বাঁণজোর ওপর ধার্য কর। যে করের নাম 'ছিল-- 
মায়াসর, মায়াসর শব্দের অর্থ শিকল বা রঙ্জু। জলপথে বা নদীতে যাতে 
কোন জলধান কর ফাঁক 'দয়ে পালাতে না পারে, সেঙ্গন্য ওগালকে স্থানে স্থানে 
যে সকল শিকল বা রঙ্জু দ্বারা আটকিয়ে রাখা হত তাদের নাম--মাসার। এই 
মাসার শব্দাট হতে পরবতরকালে এই করের নামাটও হয় মায়াঁসর। এতদ্ব্যতাঁত 
যাঁরা ন্যাধা উপায়ে জল-কর দিতেন, সেটার নাম 'ছিল- শুধু জল-কর । নদীকে 
যে কোন প্রকারে ব্যবহারের জন্য এই কর 'দিতে হত । আব্বাসীয় খেলাফতে আরো 
কয়েকটি কর আমরা লক্ষ্য কার, যেমন-_ মহুচ্মগললাত, আবগারী, খাঁন-কর ইত্যাঁদ । 
দোকানপাট বা বড় ঘরবাঁড়র ওপর যে করপ্ার্ধ 'হত তার নাম মূন্তাগাল্লাত, 'বাভিন্ন 
শিজ্পজাত দ্রব্যের ওপর আবগারী কর দত হত । খাঁনর ওপর খাঁন-কর প্রচাঁলত 
ছিল। যাঁরা বন-জঙ্গল ব্যবহার করতেন তর্দেরও কর দিতে হত। 

এতদ্বাতত আব্বাসীয় খেলাফতের নখ্জকোষে অর্থ সমাগ্রমের আরো কয়েকাঁট 
পথ ছিল। মৃত ব্যান্তর কোন উত্তরাধকারণ না থাকলে এ পাঁরত্যন্ত ধন-সম্পাতকে 
সরকারা সম্পার্ত বলে ঘোষণা করা হত। কোন উীঁজর বা এ শ্রেণীর কোন উচ্চ- 
পদস্থ রাজকর্মচারীকে কোন অন্যায় কাজের শাষ্তিস্বর্প পদচ্যুত করা হলে তাঁর 
বাজেয়াপ্তকৃত সম্পাত্ত সরকারী সম্পার্ততে পারণত হত। 'বিশেষ বিশেষ ধনশ 
ব্যান্তদের ধনেরও বিশেষ কর দিতে হত । যাকে এ ধৃগে ধন-কর বা 1681 পার 
বলা হয়ে থাকে। শান্তিভঙ্গের জন্য কোন 1বশেব এলাকায় পাইকারী জারমানা 
ধার্য হলে তাও সরকারাঁ কোষাগারে আসত । আব্বাসীয় খেলাফতের 'বাভন্ন 
সময়ের সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্মোট আদায়কৃত রাজস্বের একটা 'চন্ততও আমরা 
হাতে পাই। 


খলিফা সময় রাজস্ব এঁতিহাঁসিক 
হারুণ রশিদ--( ৭৮৬--৮০১ )--৫৩০,৩১২১০০০ দিরহাম ক্রেমার। 
মামৃন-- (৮১৩--৮৩৩ )--৩৩১,৯২৯,০০৮ দিরহাম ইবন খালদুন। 


মৃতাঁস-  (৬৩ত--৮৪২)--৩৮৮,২৯১,৩৫০ দিরহাম মুদাসা। 
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মুকতাদির-- (৯০৮--৯৩২ )--১৪,৫০১,১০৪ দনার রমার 

কাহির, রাজণ, মুত্তাকী (১৩২--৯৪৪ )--২৯০,০৩৮,০৮০ দিরহাম 

মুস্ভাকফাঁ, মৃতী (৯৪৫--৯৭৪)--২৯৯,২৬৫,৩৪০ '্দরহাম ইবন খুরদাজবিহ 

আজুদদ্দৌলাহ ( বুয়াইয়া ) (৯৬৭--৯৮৩ ) ৩৬০,০০০,০০০ দিরহাম 

ইবন-জওজা 

এতদ্ব্যতীত খেলাফায়ে রাশেদশন-এর যুগ হতে উমাইয়া যুগ পর্যন্ত রাজস্ব 
আদায়ের ধারাগীলর কিছু গছ? আবকল অবস্থায় আবার 1কছু িছ€ সামান্য 
পারবাঁতত অবস্থায় প্রচালত ছিল । 

রাষ্ট্রে এই বিরাট আয় 'বাভন্ন খাতে খরচ হত। বিশেষ বিশেষ রাজবণয় 
উৎসব অনহজ্ঠান, রাজকীয়-বিবাহ-শাদণ প্রীত কাজে আয়ের একাটি অংশ বায় হত। 
সেনাবাহনীর ভরণ-পোষণে ও যহদ্ধাবগ্রহে বিরাট একটি অংশও বায় হত। 
রাষ্ট্রের শক্ষা, স্বাদ, জপ, স্হাপত্য প্রভৃতি খাতে ব্যয়ের একি অন্যাদকও 
ছিল। কীষ নিভ'রশীল অণ্চলগুলিতে কাষকাজের উন্নতির জন্য িরাট অঞগ্ক 
খরচ করাও হত। অনাথ-এতম, নিরাশ্রয় পঙ্গ?, অন্ধ, বিধবা, উপায়হশন অসহায় 
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা প্রভৃতি মানুষের জনাও সরকার খাতে প্রচুর খরচ হত। পাঁথকদের 
সুবিধার জন্য রাল্তাঘাট িমণণ, পুঙ্করিণী খনন, পাঁথপাম্বে" পান্ুশালা, 
সরাইখানা, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদ কাজগুলিও আব্বাসীয় যৃগে প্রাধান্য লাভ করে। 
আব্বাসীয় খেলাফত মানব স্ভ্যতার ও সংস্কীতর ষে দপাঁট জৰালিয়ে ধরোছিল, 
যে আনব্ধাণ শিক্ষা তখন সারা বিশ্বকে জ্ঞানের আলে দান করেছিল, আব্বাসায় 
খাঁলফাগ্গণ সেই দীপাঁটকে সমহজ্জঙল রাখার জন্য সর্বদাই অকৃপণভাবে অকাতরে 
মস্ত হস্তে দান করোছিলেন । মানব সভ্যতার এই পিলসজাঁটকে খেলাফতের মাথায় 
জালিয়ে রাখতে আব্বাসীর খলিফাগণের অথ“ যথ।যথভাবেই ব্যয় হয়েছিল। 

এতদসত্তেও প্রারথামক যূগের খলিফাগণের জীবনাবসানের সময় রাজকোষে প্রচুর 
অর্থ জমা থাকতে দেখা যায়-_খাঁলফা মনসংরের মত্যুর সময়__রাজকোষে ৬০২০০, 
090,009 দিরহাম, ও ১১৪০১০০১০০০ দীনান, হারুণ রাঁশদের তহবিলে--৯০,০০, 
০০,০০০, 'দরহাম এবং মুকতা'ফির মততযুর সময় তাঁর রাজকোষে ১০১০০০০১০০০ 
দীনার জমা ছিল। তবে খেলাফতের শেষের 'দিকে সব দিই দুবল হয়ে পড়ায় 
কোন কিছুরই শৃঙ্খলা ছিল না। 

দিওয়ান আল-জুনদ--সামরিক বিভাগ ঃ 

সৈম্বিভাগ ঃ আরব খেলাফতে খাঁলফার দেহরক্ষণ বাহনগ ব্যতধত কোন 
প্রীশক্ষণপ্রাপ্ত গ্ছায়শ সৈনাবাহনী ছিল না। আব্বাসীয় ধুগে খলফাদের দেহরক্ষী 
বাহনী খুবই শাল্তশালশ ছিল। এই বাহনশতে প্রথম খোরাসানি, পরে তুর 
এবং দায়লাস দল নিষৃত্ত হয়। দেহরক্ষণর প্রধান খুবই শান্তশালী ব্যান্ত 'ছিলেন। 
তখন সেনাবাহিনী ছিল দ:'প্রকারের, যারা নিয়মিত চাকার করত এবং সরকারি 


১৮৬ আব্বাসরা খেলাফত 


তহবিল হতে নিয়ামত বেতন পেত, তাদের বলা হত “মুরতাজকা” । এবং যারা 
শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় সেনাবাহনীতে যোগদান করত এবং রেশন ও ভাতা পেত, 
তাদের বলা হত “মতাতাওইয়া” অর্থাৎ স্বেচ্ছাবাহনী । রাজকীয় সেনাবাহিনী ও 
দেহরক্ষী দল বাতীত আরো একপ্রকার সেনাদপ্পের কথা জানা যায়। এরা 'ছিল 
ভুতের পর্যায়ভুন্ত। ক্রীতদাসগণের মধ্য হতে অন্প বয়স্ক বালকদের স্াঁশক্ষাদান 
করে প্রাসাদে রাখা হত। এদের শসবয়ানুদ্দার' বা গলমানহদ্দার বলা হত। 
উমাইয়া ষূগে কেবলমান্র আরবগণই পেনাবাহনশতে যোগদান করত । কিন্তু 
আব্বানীয় যুগে 'বাভন্ব জাতির লোন্ত সেনাবাহিনগতে যোগদান করতে পারত । 
পরবতাঁকালে 'সারয়া, মিশর, মাফ্রিন্তা, ইরাক পারসা এবং ট্রান্সাঝানয়ার বহ নব 
দীক্ষিত মুসলমান এবং অসুপলমানও আব্বাপণয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। 
দেহরক্ষী বাহিনীর বেতন ও সাজসজ্জা প্রথম শ্রেণীর ছিল। 

বেতন £ আব্বাপীয় ষৃগের প্রথম দিকের একজন পদাঁতক সোনক্কের বেতন 
ছিল বাৎসাঁরক ১৬০ দিরহাম । এছাড়াও তাঁরা রেশন ও অন্যানা ভাতা পেতেন । 
অধ্বারোহীগণ পদাতকের দ্বিগুণ বেতন পেতেন । টোঁনিকদের বেতন অন্যান্য 
কমচারীদের তুলনায় বোঁশই ছিল । কেননা খালফা মাল-মনসুরের সময় একজন 
ভাল রাজাঁমাস্তর বেতন ছিল এক দিরহাম এবং একজন শ্রা্ের দেতন ছিল মান্ন ই 
গদরহাম । 

সৈহ্যসংখ্য। 8 উশাইয়া যুগের শেব খালফা 'দ্বতাঁয় মারওঘ'নের খেলাফতের 
আন্তম মুহৃতে জাব নদশর তীরে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে যে রন্তক্ষয়ণ সংগ্রাম লংঘাঁট $ 
হয়, যে যদ্ধক্ষেত্রে উমাইন্সা স্বাধীন তা-রাঁব চিরতরে মগ্তাষত হয়, সেই যৃদ্ধক্ষোত 
উমাইয়া পক্ষের সৈনাসংখা ছিল ১,২০,০০০ মতো। এই তুলনায় মাব্বাসীয় 
খেলাফতের সৈন্যপংখ্য। ছিল আধক। এই সৈনাসংখ্যা খালফা হারুণ আর- 
রাঁখদের সময় ১,৫০,০০০ দেখা যায়। খাঁলফা মুকতাঁদরের খেলাফতে হাই- 
জাণ্টাইন দূতের সম্মানার্থে আয়োজিত এক কুচকাওয়াজে বাগদাদে ১,৬০,০০০ 
অশ্বারোহী ও পদাতিক অংশগ্রহণ করেন । খাঁলফাগণ পৌনকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে 
পেয়োছলেন ঠিকই, কন্তু সেই তুল'?য় মনোবল বদ্ধ করতে পারেনীন মোটেই, 
যার ফলে একাঁদন আত সামানা সংখ্যক আরব সেনা যে বশাল সাম্রাজ্য স্থাপন 
করোছলেন, পরবতকালে বহ: সংখাক সেনাবাহিনীও তাকে রক্ষা করতে সমর্থ না 
হওয়া ?বশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । যহুদ্ধক্ষেত্রে সৌনকদের সংখ্যা বাঁদ্ধ যতটা 
প্রয়োজন, তা অপেক্ষা আধিক প্রয়োজন সৈনিকদের মনোবল, উৎসাহ ও আত্ম- 
গবধ্বাস। শেষের দিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় খালফাগণই সৌনকদের 
মনোবল ও আত্মীব*বাসকে গড়তে একেবারেই বফল ও বাথ হয়োছলেন, তাই বহু 
সংখাক সেনাবাহনীও পরবতর্ঁকালে তাঁদের আর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়ান। 
অক্ষমতা ও দৈন্যের জন্য মৃলত দায়ী খালফাগণই, কেননা তাঁরাই অক্ষম ও অসমথ 


শাপনবাবচ্ছা ১৮৭" 


হয়েছিলেন সক্ষম ও সমর্থ সেনাবাহনণ গড়তে । সকল সময়েই সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা 
সুদক্ষ সেনার বোশ প্রয়োজন । 

জাতীক্স বাহিনী গঠন? আব্বাসণয় খেলাফতের প্রকৃত প্রাতত্ঠাতা আল- 
মনসুর জাতীয় সেনাবাহনী গঠন করেন, এবং এটি তিন শ্রেণীতে 'বিভন্ত ছিল-- 
(১) হিমারয়। (২) মুদারয়। (৩) থোরাসানিয়। পরবতর্ণকালে খাঁলফ। 
মৃতাঁসম এশিয়া মাইনরের মামলহকদের সম্বন্বয়ে একাঁট তুকঁ” বাঁহনীও গঠ" 
করেন। কিন্তু গোষ্ঠীভিত্তিক সৈন্যদের এই শ্রেণীবন্যাস পরে বহ্‌ জটিলতার 
সান্ট করে, যা সমগ্র সেনাবাহিনীর মনোবলকেও দুর্বল করে। 

দসৈনিকর্দের শরণীবিভাগ ? আব্বাসীয় খেলাফতে বেতনভূ্ক নিয়ামত 
বাহনণ প্রধানত 1?তনাট ভাগে ধিভন্ত ছিল-যথা অ*বাবোহী (ফৃরসান ), পদাতিক 
(হারাঁবয়া ) এবং তগরন্দাজ (রামিয়া ।। এঁট ব্তীও অশ্নাশখা নিক্ষেপকারা 
খাদক এবং শ্রামক শ্রেণ'ও সেনাবা?হনীর অন্ততুন্ত ছল । শ্রামক শ্রেণীর মধ্যেও 
কয়েকাঁট ভাগ ছিল, যারা সেই বিভাজন মতো 'বাঁজন্ শ্রেণীর সাথে নিযান্ত থাকত । 

অক্ত্রশঙ্্র ঃ অন্বাবোহী সোৌনকগণ বর্শা, তাব-ধাহক, লম্বা-চওড়া ও সোক্তা 
তরবারি, ঢাল, শিরস্বাণ, উরম্ত্রান ও সমর-কুঠার প্রসীত ব্াবহার করত, পদ।1৩কগণ 
কেবলমান্র বর্শা, তার-ধনূক ও তরবাঁর এবং ঢাল ইত্যাঁদ, তীরন্দাজ বা আগ্ন- 
নক্ষেপকারণীগণ আঁঞ্নানর্বাপক ('নাফাতুন? ) নাল পোশাক পরত ও শন্রদশক্গের 
দকে 'নাফতা" অথাৎ আঁঙ্নশর অদ্নিগোলা নিক্ষেন করত । সেনাবাহনীব সঙ্গে 
থাকত অবরোধ যন্ত্রের প্রকোশলণ । এই অবরোধ-সহ এবদল হীর্জানয়ারও সেনা- 
বাহনীর সাথে গমন করতেন। তাঁরা মানজানক” অথণাৎ পাথর 'নিক্ষেশ যন্ত্র 
সাহায্যে দর্গেব ফটকে পাথর দ্বারা অঘাত করত এবং কখনও বা এর দ্বাবা 
অবরোধও সাঙ্ট করতেন। তদানীন্তন যুগে এই কাজে 1নযবু্ত ছিলেন একজন 
শবখ্যাত হইধঞজীনয়ার, যাঁর নাম ইবন-পাঁরর আল-মানজানিকী। "চীন খালফ। আল- 
নাঁসরের (১১৮০-১২২৬ খ্রীঃ ) সময় জীবিত 'ছলেন। বেতনভুক সেনাদলে 
কর্মজীবন আরম্ভ করে তীন পৰে আপন শ্রাতভাবলে পরবতীকাশে ইঞ্জিনিয়ার” 
দেরও প্রধান হয়ৌছলেন। তিন আরব যদ্ধাবদ্যা সম্পকেও একট প্রামাণ্য 
(যাঁদও অসমাপ্ত) গ্রন্ও প্রণয়ন করেন। যহদ্ধ-কৌশল সম্পাঁকত গ্রন্থটির নাম 
“উমদাতুল ম।সালিক'। পন্তকখান তাঁকে আজও অমর করেছে! এই পঃলক্ষটিতে 
যুদ্ধের শ্রেণধ-ীবন্যাস, দুর্গ দখল, দহগগণনম্শাণ, অধ্বারোহ কৌশল, কারগার- 
বিদ্যা, দুগ" অবরোধ, অন্বের কুচকাওয়াজ, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবস্থ।, সামারব কলকব্জা 
প্রস্তুত, সম্মুখ বুদ্ধ । 1বভন্ন অব ও অধ্বারোহীর এবং বাভল্ল শেণাব সোনিক- 
দের প্রকীতগত গুণাবলী প্রস্ততি বিষয় গ্রন্হ।টতে সাঁবস্তারে আলোচিত হয়েছে । 
গ্রন্ছাট সোদনের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য যেন একট প্রামাণা ও প্রয়োজনীয় যৃদ্ধকোষ। 

সেনাবাহিনীর স্তর বিষ্যাস £ আব্বাসী ধুগে সেনাবাহিনীর স্তর সব 


১৮৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


সময় একই রকম ছল না। এীতিহাঁসক মাসউদির মতে--প্রাত দশজন সেনার 
ওপর একজন “আরফ' থাকতেন, প্রাত পণাশ জনের ওপর 'াঁলফা, থাকতেন, প্রাত 
একশ' জনের ওপর একজন “নকাঁব”, প্রতি এক হাজারের ওপর একজন 'কাঁয়দ', 
প্রতি দশ হাজারের ওপর একজন “আমীর থাকতেন। এতদ্ব্যতশত কয়েকাঁট 
সৈনাদল নিয়ে গাঠত হত একাঁট “কোম্পাঁন' এবং কয়েকাঁট 'কোম্পানি' নিয়ে গাঠিত 
হত একাট 'কোরদুস'। আমীরকে পেনাপাঁতর দায়িত্ব পালন করতে হত এবং 
কয়েকাঁট সেনাবাহনীকে নিয়ে গঠিত হত সমগ্র বাহন । এবং কয়েকজন আমীরের 
ওপর থাকতেন একজন সেনাধ্যক্ষ, যাঁকে বলা হত রঈপুল-জায়শ বা সাঁহবৃল- 
জায়শ ?িংবা ইস্পাহসালার বা ?িসপাহসালার বলা হত। 

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবিষ্যাস উমাইয়া খেলাফত হতে আব্বাসগয় খেলাফত 
পরত যৃদ্ধক্ষেত্রে বা আভিধানে সৈন্যাবন্যা মোটামুটি পাঁচ প্রকার ছিল-- 
অগ্র, পণ্চাৎ, কেন্দ্র, ডান ও বাম। আরব সৈন্যদের যুদ্ধযান্রার দৃশ্য দর্শককে 
যেমন বিস্ময়ে আঁভনূুত করত, শন্্ুকে তেমান ভয়ে িমহঢ় করে তুলত। সম্মথ 
ভাগে অ*বারোহ? দল দ্রুত গ্রমন করত এবং দঃ পাম্বে তঁরম্দাজ দল তাদের রক্ষা 
করত। এই তীরন্দাজ দলও ঘোড়াব সাথে তাল রেখেই চলত । পশ্চাতে থাকত 
অপূর্ব নয়ম-শ-্খলার সাথে অগাঁণত পদাঁতক বাহনী। এদের মধান্থছলে থাকত 
খাদ্য, তাঁবু ও অন্-শস্ত্রবাহণী উটের দল, খচ্চরঃ অশ্ব, আযম্বুলেন্স, ক্ষেপণাস্র, 
প্রস্তর নিক্ষেপ অন্ত প্রস্ভীত নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ও মালমাত্তা। এই জাঁকজমক 
আরো বহু গুণে বাঁদ্ধ পেত যখন স্বয়ং খাঁলফা ধংবা কোন শাহজাদা আভধানে 
অংশগ্রহণ করতেন। এইর্‌প ক্ষেত্রে দেহরক্ষী্দের ইউনিফম“ হত অত্যন্ত জাঁক- 
জমক পূর্ণ রাজকীয় পতাকা হত স্বর্ণখচত, সেনাপাঁতি ও সৈন্যাধ্ক্ষগণের পোশাক 
পারচ্ছদ হত অত্যন্ত চিত্তাকক ও নয়নাভিরাম । 

অতকিতি আক্রমণের বিরুদ্ধে সতক্তা অবলম্বনের জন্য অগ্রগামী সেনাদল 
1নাদন্ট স্থানে পেশছানো মান্র পাঁরথা খননের কাজ আরম্ভ করত । অতঃপর মূল 
সৈন্য দল পৌীছালে তাঁব্গত্লকে এমন সুন্দরভাবে সীবন্যস্ত করে স্থাপন করা 
হত, যা রাস্তাঘাট, হাট-বাজার প্রস্থাত দিক থেকে একটি সুন্দর শহরকেও যেন হার 
মানিয়ে দত। সমস্ত কাজ অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে সমাধার পর রসদ 
বিতরণ আরম্ভ করা হত, অতঃপর পৈনা শাবরে আঁঞ্ন প্রজাীলত, রান্নার কাজ 
আরম্ভ, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মগরেবের নামাজ, অতঃপর সাম্ধা নাস্তা এবং কিছ? 
রানি হওয়।র পর এশার নামাজ পাঠান্তে সৈনাগণ চক্তাকারে সুস্জত বেশে যুচ্ধ 
ও দঃসাহাপক আভধষানের কাঁহনী শুনত। কোন কোন সময় বীণা ও বাঁশর 
সাহায্যে গান ও কাঁবতা পাঠ শ্রবণ করত। 

সমরে দৈনিকগণ ? পদাতিক সেনাবাহিনী শত্রুর মোকাঁবলা করার সময় 
সর্বপ্রথম বর্গক্ষেত্র গঠন করত এবং তারা তাদের বর্শাফলককে সম্মুখে বাঁকরে 


শাপনব্যবন্ছা ১৮৯ 


মাটিতে প্রোথিত করত। অতঃপর হাঁটু গেড়ে মাঁটতে টাল নাময়ে শত্রুর মোকা- 
[বলার জন্য প্রস্তৃত থাকত। পদাতকগণের পেছনে ধনুধ'র ও তাঁরম্দাজগণ থাকত । 
আবার এদের উভয় পাশে থাকত প্রহরী স্বর্প অধ্বারোহী । শন্তুর আগমনের সঙ্গে 
সঙ্গে পদাঁতকগণ তারা আপন আপন স্বন্থানে থেকেই বশরি ব্যবহার করত, সঙ্গে সঙ্গে 
তীরন্দাজগণও ঝাঁকে বাঁকে অজন্্র ধারায় ওর নিক্ষেপ আরম্ভ করত । তংক্ষণাং 
অধ্বারোহীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালাত, শন্লুগণ পশ্চাঙ্পসারণ করার 
সঙ্গে আঁতীরন্ত সংরাক্ষিত বাহন” প্রচণ্ডভাবে আব্লমণ করে শত্রু; সৈন্যকে একেবারেই 
ছন্নভঙ্গ করে 'দিত। পরে শব্রুবাহনীকে বহুদ:র পষ'ন্ত তাড়া করতে হলে অন্য 
সংরক্ষিত অ*বারোহা ও তারম্দাজগণ তাদের অনুসরণ করত। 

উন্নতমানের পরিবহন ও যন্ত্রঃ£ আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যে কেবলমান্ত 
তাঁদের শান্ত ও সাহসের ওপর নিভ'র করত তা নয়। তাঁদের উন্নত কলা-কৌশল 
ছাড়াও উন্নতমানের পাঁরবহন বা বন্বও তাঁদের কৃতকার্ধতার জন্য অনেকথান 
দায়ী। গ্রাঁকগণ খচ্চর, গাধা ও ঘোড়ার সাহাযো মালপন্ত্র টানত। নকন্তু আরবগণ 
এই উদ্দেশ্যে উটের ব্যবহার করতেন। যাতে তাঁরা আত অঙ্গ সময়েই এক দ্থান 
হতে অন্য স্থানে গমন করতে পারতেন । পাবত্য বহদ্ধক্ষেত্রেও আরবগণ সমান 
পারদাশ“তার পারচয় দিয়েছেন। পার্বত্য এলাকায় বাবাকের 'বরুদ্ধে পারচালিত 
যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহনী যে দক্ষতা ও নপৃণতার পরিচয় দেন, তা ইতিহাসে 
ঠবরল। দশম শতাব্দীতে স্যারাসনগণ বাইজানণ্টাইনদের চরম শুতে পারণত 
হওয়ার দুটো কারণ ছিল--(১) ল্যারাসনগণের অগাঁণত সংখ্যা । (২) তাঁদের 
অসাধারণ গাঁতশীলতা বা 'ক্ষপ্রতা । 

নৌ-বাহিনী ঃ প্রথম মুসালম নৌবহরের কথা বলতে গেলে ইসলামের 
ছ্বতীয় সং-খাঁলফা হজরত ওমর (রাঃ) ( ৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) প্রাতকূল অবস্থার 
কথা চিন্তা করে ভূমধ্যসাগরে নৌ-আভধানের অনুমাত দেনান। তৃতাঁয় খাঁলফা। 
হজরত ওসমান (রাঃ) ( ৬১৪-৬৫৬ খ্রীঃ ) খালফা হওয়ার পর 'সারয়ার শাসন- 
কত মুয়াবিয়াকে সাইপ্রাস গাঁভষানে অনুমতি দিলে 'তাঁনই প্রথম ম:সলিম 
নৌ-বহরকে আব্দুল্লাহ বিন কায়েসের নেতৃত্বে সাইপ্রাস আভমহথে প্রেরণ করেন। 
মুসালম নৌ-বহরের ইতিহাসের এইটাই হল আঁদ কথা । 

উমাইয়া ষুণের মতো আব্বাসীয় খেলাফতেও নৌ-বহর খুবই শীস্তশালণ ছিল। 
কৃষ্সাগর, পারসা সাগর, লোহত সাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাপাগরেও 
মুসাঁলম নৌ-বাহিনী মোগতায়েন থাকত। মুসালম নৌ-বাহনী চরম সাফলোর 
পাঁরচয় দেয় ক্রাট, 'সাঁসাল ও ভূমধ্যসাগরের কাঁতিপয় দ্বীপাণ্ল আধকারে। 
পরবতকালে ভ্মধ্যমাগরের তীরবতা স্বাধীন মুসালম রাজ্াগ?ুলির নৌ-বাহনগ 
একচেটিয়া হয়ে পড়ে। স্পেনের উমাইয়াগণ এবং মিশরের ফাতোমগণ আত 
উন্নতমানের নৌ-বহরের আঁধকারী ছিলেন। এই সময়ের আমরা পাঁচটি বাভন্ন 


১৯০ আহ্বসীয়া খেলাফত 


প্রকারের নৌ-বহর বা বৃম্ধ-জাহাজের নাম পাই, বথা--(৯) আশশুউনা-বড় বম্ধ 
জাহাজ, এই জাহাঙ্গে অন্ব্শস্ত বহন করা হত, (২) হাররাকা--এই জাহাজে 
ন্যাপথা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা হত, (৩) তাবরাদা-_ক্ষিপ্রগাঁত 
ছোট নৌকা, (৪) ইশারয়াংৎ ও (৫) সালান্দাং_যুদ্ধ জাহাজ । নৌবহরের 
প্রধানকে আমীরুল বহর, সমুদ্রের প্রধান, এই আরবী আমীরুল শব্দাট থেকে 
ইংরাজী ( £৫171191 ) এ্াডামরাল শষ্দের উৎপাত হয়েছে। 

সেনাধ্যক্ষগণের জায়গীর 8 খাঁলফা মুকতাদবের (১০৮-৩২ খ্রীঃ) 
সময় হতে আব্বাসীয়গণের সামারক শীন্ত হাস পেতে থাকে । এই সময়ই খাঁলফা 
সোনকদের সরাসার বেওন দিতে সমর্থ না হওয়ায় প্রাদোশক শাসনকততণগণকে 
সেনাবাঁহনীর বেতন দিতে আদেশ বা অনুমতি দেন। যার ফলে সৈৌ'নকগণ 
রাজকীয় কোষাগার হতে সরাসাঁর বেতন পেতেন না। এর প্রাতীক্রিয়া হল সুদুর- 
প্রসারী, সোনিকগ্রণ খাঁলফার প্রাত আনুগত্য হাঁরয়ে ফেলল ধারে ধীরে, তারা 
জানল--তাদের প্রভু বা মাঁলক খাঁলফা নন, প্রাদেশিক শাসনকত'াগণ। প্রাদোশিক 
শাসনকতাগণকেও তাঁদের আপন আপন বায় ধনর্বাহের জন্য জায়গীর প্রদান করা 
হল। এই অবস্থা সৃষ্টির মূলে ছিল কেন্দ্রীয় শাসনে খাঁলফার দৃব'লতা, খাঁলফার 
দুর্বলতার সৃষোগ গ্রহণ করে অনেক প্রাদোশক শাসনকতণ কর পাঠান বন্ধ করে 
দেন, তখন নিরুপায় খলিফা বাধ্য হয়েই 'বাঁভন্ন প্রাদোশিক শাসনকতণকে এই শতে 
শাসনভার দান করলেন, তাঁরা 'নজ নিজ দাঁয়ত্বে রাজস্ব আদায় করে আপন 
দাঁয়ত্বে যাবতণয় ব্যয় বহন করে এবং সৌনকদের বেতনও দান করে পারশেষে একটি 
নাদণ্ট অংক বাগদাদে প্রেরণ করবেন। এই প্রথার নাম ছিল ইকতা বা জায়গণর 
প্রথা। 

এই প্রথা প্রচলনের পর হতেই খাঁলফা দুটো জিনিস একেবারেই হারালেন-_ 
(১) প্রাদোশক শাসনকরতাগণের ওপর আপন কর্তৃত্ব বা প্রভৃত্ব, (২) খাঁলফার 
প্রীত সেনাবাহিনীর অটুট আনুগত্য । ফলে দেখা দিল--শাসনে বিশৃঙ্খলা ও 
সমরে দুর্বলতা ; যে দুটো জান একট সাম্াজোর স্থায়ত্বের জন্য অপাঁরহার্য 
ছিল। একাঁদন যে খাঁলফাদের সামান্য হীঙ্গতের ওপর 'িভ'র করত প্রাদোশক 
শাসনকর্তাদের মান-সম্মান ও পদ, যাঁর অনুগ্রহ ও অনুদান ছিল শাসনকতণদের 
মান-সম্মানের মানদণ্ড, আজ সেই খাঁলফাই হলেন এ সমন্ত শাসনকতাদের নিকট 
অনগ্রহের পান্ন। এইভাবেই বিশাল আব্বাপীয় সাম্রাজা তার অপাঁরামত সামারক 
শান্তকে হারাল । 

উপসংহার ? বুয্লাইয়া আমীরগণ সৈনিকদের বেতন দেওয়ার পারবতৈৎ 
জায়গীর দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চাল? করেন। এই প্রথা সেলজ্‌কদের সময়েও 
ধনয়ামত প্রথা হিসাবেই প্রবার্তিত হয়। এই সময় প্রাদোণক গভন'র সেনাপতিণ 
শহর, অণ্ুল ও প্রদেশ পর্যন্ত জায়গীর হিসাবে পেয়ে থাকতেন। অতঃপর এখ্রা 
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্বাধীনভাবেই আপন আপন এলাকা শাসন করতে থাকেন। খাঁলফার প্রতি এদের 
দায়সারা গোছের দুটো মান কর্তব্য ছিল--।১) বছরাম্তে একট বাংসাঁরক কর 
পাঠান খাঁলফার দরবারে, (২) যুদ্ধকালীন সময় গকছু সোৌনক নিয়ে খালফার 
পতাকার 'নচে হা'জর হয়ে যুষ্ধযান্া করা । এই সকল সোনকদের সাজ-সরঞ্জাম ও 
যাব*ণয় বায় প্রাদোশক শাসনকর্তাদেরই বহন করতে হত। যার ফলে যে যত 
পারতেন কম সংখ্যায় সৈন্য আনার চেষ্টা করতেন। এযেন নেহাৎ চাঁদা করা 
সৈন্য দ্বারা বুদ্ধ পাঁরচালনা মান্ত। যার ফলে বিশাল আব্বাসীয় পাম্রাজ্য শাসনে 
হারাল--শৃঞঙ্খলা, এবং সমরে হারাল- শান্ত । অর্থাৎ পাঁরশেষে আব্বাসীয় 
কেন্দ্রীয় শাসন সামারক বিভাগ বুলতে যেন আর 'কিছুই ছিল না। 

বিচার ও অন্যান্য বিভাগ £ মুসালম সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার করা ও তার 
প্রাতত্ঠা একটি ধম্নীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কেননা ইসলামের প্রবত“ক 
মহানব্গ হজরত মহম্মদ ( সাঃ) বলেন--“৩৬৫ বছরের ( অথ৭ৎ একটি মানুষের সমগ্র 
জশবনের ) নফল এবাদাং (আঁতারন্ত আরাধনা ) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট একি 
ন্যায়াবচার শ্রেষ্ঠ ।” এই কারণেও খাঁলফাগণ ন্যায়বিচার সম্পর্কে সতক" ছিলেন । 
খাঁলফা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ধাঁর্মক ব্যান্তকে বিচারক নিষুন্ত করতেন। এই 
ণবভাগের প্রধানকে “কাজী-উল-কুজাত” বলা হত। প্রদেশের 'বচারককে কাজী বলা 
হত। ইমাম আজম আবু হানিফার শিষ্য বিখ্যাত আইনজ্ঞ ইমাম আবহ ইউসহফ 
স্ব প্রথম কাজণ-উল-কুজাত উপাধি লাভ করেন ॥। তান মাহদি ও তাঁর দুই পুর 
মূসা ও হারুণের সময় উত্ত পদ অলওকৃত করেন। 

এই পদ অলঙ্কত করার জন্য যে কয়েকাঁট গুণের একান্ত প্রয়োজন হত, তা-_.. 
কোরআন ও হাদিস সম্পকে অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত, ইজমা অথাৎ জনসাধারণের 
মতামত সম্পকে আঁভন্ঞর, ইজতেহাদ ব্যন্তিগতভাবে ব্যাখ্যার যোগ্যতা, এতদ্বাতখত 
পুরুব, প্রাপ্তবয়স্ক, সমম্থ মাস্তন্ক, সবল শরীর, স্বাধীন, মহসলমান, চরিন্রবান, 
জনসাধারণের শ্র্ধাভাজন হওয়ী প্রভীতি গুণ থাকা আবশ্যক ছল । অমহুসলমানদের 
বচারকার্ঘ সম্পন্ন করতেন তাঁদের আপন গোলের জ্ঞানী বান্তি। 

এই যুগে দ? শ্রেণগর কাজী লক্ষ্য করা যায়, যথা-বেতনভুক ও অবৈতাঁনক। 
প্রথম শ্রেণধর কাজণগণের কত'ব্য ছিল--বিরোধ 'নিষ্পাত্ত, ধমাঁয় বিধিবিধান লঙ্ঘনের 
জন্য শাস্ত বিধান, দাতব্য প্রাতজ্ঠানসমূহের তত্বাবধান এবং আরো বহু কিছ? 
ছিল। কাজগণ তাঁদের কারানবণহের জন্য নায়েব (লহকারাঁ ), কাতিব 
(লেখক ), হাঁজব (প্রহরী) ও খাজিন (কোষাধ্যক্ষ ) নিষুন্ত করতে পারতেন। 
1্বতণর় শ্রেণীর কাজীগণ 'ছিলেন অবৈতাঁনক। এই যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে 
সরকারী কাজীর পদ গ্রহণে প্রায় অনীহা ও আঁনচ্ছা দেখা যায় । যাঁদও বা কেউ 
গ্রহণ করতেন, কিন্তু বেতন নিতেন না। এমনাঁক বেতনের পারবতে বা নামে 
বেনামে কোন ছুই গ্রহণ করতেন না। এই নকল কাজণীদের ওপর খাঁলফা কোন 


১১২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


কিছু জোর করে চাঁপয়ে দেবো মনে করলেও তা পারতেন না। এ'দের ব্যন্িত্ব ছিল 
বড়ই প্রথর। এমনকি অনেককে কাজীর পদে আমন্ত্রণ দিয়েও স্বয়ং খলিফাও 
তাঁদেরকে পদে 'নিষ্যন্ত করতে পারেনান। যেমন থাঁলফা হারুণশ্রশিদ ইমাম 
আবু হানিফাকে প্রধান বচারপাঁতির আসন অলঙ্কৃত করতে অনুরোধ করলে তিনি 
তাঁর অনুবোধ রক্ষা করতে পারেননি। তখন স্বয়ং খালফা ইমামকে দরবারে ডেকে 
বচারপাঁতির পদ গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইমাম উত্তরে বলেন--তিনি 
অনৃপযুন্ত এই কাজে । তখন খাঁলফা বলেন-_-“আপাঁন উপয্যন্ত ব্ান্ত।” উত্তরে 
ইমাম বলেন--আমার কথা সত্য হলে আম অনুপয্ত্ত, আর আপনার কথা সতা 
হলে-আঁম মিথ্যাবাদী । সুতরাং কোন অন:পযস্ত ব্যান্ত বাকোন মিথ্যাবাদশ 
প্রধান ব্চরপাঁতর আসন অলগকত করতে পারে না।” তখন খালফা একেবারেই 
নরুত্তর হয়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। ইমাম রাজদরবার হতে বিদায় নিলেন। 

দিওয়ানুল-রাসায়েল-পত্র-বিনিময় বিভাগ £ 

দিওয়ানুল-বারিদ -ডাক বিভাগ £ আধ্বাসীষ যুগে রাজকীয় আদেশ, 
দণ্ডাদেশ, উপাঁধ পত্র প্রস্াত কাজ সম্পাদন করত 'দওয়ানুল রাসায়েল। উমাইয়া 
যুগে খাঁলফা মুয়াবয়া প্রাতষ্ঠা করেছিলেন -দিওয়ানুল বাঁরদ বা ডাক বিভাগ । 
খাঁলফা হারুণ-আর-রশিদের পৃস্পোষকতায় এই বিভাগের বিশেষ উন্নতি ও 
পাঁরবত'ন লক্ষ্য করা যায়। বার্নোক মন্ত্রী ইয়াহিয়া এই বিভাগকে নতুনভাবে গঠন 
করে এর আমূল গাঁববত'ন করে। প্রতি প্রদেশে ডাক বিভাগ খোলা হয়, কেন্দ্রের 
সাথে এবং এক প্রদেশের সাথে অন্য প্রদেশেব যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার 
জন্য ঘোড়ার সাহাযো 'রিলে প্রথার প্রবর্তন করে চিঠিপত্রের দ্রুত আদান-প্রদান করা 
হুত। এই কাজে অধ্ব ব্যতীত উট ও খচ্চরও ব্যবহৃত হত। সমগ্র সাগ্রাজো 
সাড়ে বশ শত 'রলে কেন্দ্র ছল। পায়রার সাহায্যে চাঠপন্ন লেনদেন সম্পকে 
আমরা যে গন্প শুনে থাকি, তা শুধু গঞ্পই নয়। খাঁলফা মৃতাসিমের (৮৩৩- 
/৪২ খ্রীঃ ) সমষ পায়রাকে চিঠি বহনের জন্য প্রাশক্ষণ দেওয়া হত। এবং পায়রা- 
গুলকে প্রাশক্ষণ সমাঞ্তে খুবই বি*বাস করা হত, কেননা তাদের দ্বারা খ্‌ব 
গোপনীয় পন্ন প্রেরণ করা হত। এবং পায়রাগহীলও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে 
সক্ষম হত। দ:্টান্তগ্বরূপ দেখা যায় রাষ্ট্র্রোহীদের গ্রেফতারের খবর পায়রার 
সাহায্যে খাঁলফার 'নিকট প্রোরত হত । সেই দিনের পায়রাদের গুণাগণকে স্বশকৃতি 
দিয়ে আজও বাংলা সাহত্যে দেখা যায়--“ষাও পাঁখ বলো তারে সে ষেন ভুলে না 
মোরে ।” ডাক বিভাগের প্রধানকে সাহিবূল বারদ বলা হত। এই [ভাগে 
গোয়েন্দা বিভাগেরও কাজ চলত । সে যুগেও বহ; মহিলাও গোয়েন্দা বিভাগে 
কাজ করতেন। খাঁলফা আল-মাম:নের (৮১৩-৮৩৩ প্রাঃ ) সময় গোয়েন্দা বিভাগে 
১৭০০ মাহলা কর্তব্য রত ছিলেন। এমনাক এই কাজে মাঁহলাগণই অনেকক্ষেত্রে 
পুরুষ অপেক্ষা বোশ কৃতকার্য হয়েছিলেন। 
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মামুনের খেলাফতকালে গোয়েন্দা বিভাগের কোন একজন উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারী কোন একটি গোপন ঘটনার সূত্র বের করতে না পারায় 'বানিদ্ু রজনণ 
কাটিয়েছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে কথা দেন আগ্ামশীকালই তান (স্ব্রী) এই 
ঘটনার সূত্র বের করে দেবেন, সৃতরাং তান (স্বামী ) যেন নাশিম্ত মনে ঘুমান। 
কার্ধত তাই হল । এই কথা খাঁলফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তান এ মাঁহলাকে 
রাজদরবারে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানান এবং এ বিভাগের একটি উচ্চপদে নিষ্ত 
করেন। এইভাবে আঙ্জ হতে হাজার বছরেরও পূর্বে খাঁলফা মামুনের রাজদরবারে 
হাজার হাজার মাহলা কাজ করে সে যুগের মাহলা-চেতনার একাঁট জলন্ত দক্টান্ত 
রেখে গেছেন। ইসলামের পদণা প্রথা তাঁদের নিকট যেমন অবরোধ প্রথা রূপেও 
দেখা দেয়নি, তেমন আবার প্বী-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃত্খলতাতেও পাঁরণত হয়ান। 
বরং সেখানে ইসলামের পর্দা প্রথা দেখা 'দিয়োছিল--শালীনতার সাথে জীবনকে 
সমূম্নীতির পথে পাঁরচালনা করতে । ইসলামের পর্দা ষেমন শালাঁনতার নামে 
অবরোধও নয়, তেমাঁন স্মী-স্বাধীনতা উচ্ছ্খলতাও নয় । বরং শালীনতা ও 
স্বাধানতার সংমশ্রণই ইসলাগের পর্দা প্রথা, যা শিক্ষার পথে, সত্য ও সুন্দরের 
পথে, সমূন্নাতির পথে যে কোন জীবনের জন্য কোন বাধার সন্ট করে না। 

দিওয়ানুল খাতাম-সিলমোহুর বিভাগঃ খাঁলফাদের ?সলমোহরকৃত 
আদেশাবলশ অথবা ফরমান সংরাক্ষত থাকত এই বিভাগে । রাজকীয় ফরমান 
যাতে জাল না হতে পারে, সেজন্য যা কিছ করণীয় ছিল তা এই 'বিভাগই করত : 
এবং খালফার ফরমানগহলকে এই ?বভাগ বথাস্থানে পাঠাবার বাবস্থাও করত। 

দিওয়ানুল ম্থুরত। -পুলিশ বিভাগ £ তখন পালশ বিভাগ দিওয়ানল 
ম:রতা নামে পাঁরচিত ছিল। এই বিভাগের প্রধানকে 'সাহবহল-সুরতা” বলা হত। 
এই [ভাগের অন্তর্গত 'ছিল দুটো প্রধান 'বিভাগ--একটি খাঁলফার দেহরক্ষ? 
বাহিনী ও অন/টি সাধারণ প্দালশ। খাঁলফার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান কাজ 
গছল-_সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এবং সাধারণ প্দালশ মুহতাঁসব 
নামে পাঁরাচিত ছিল। এদের কাজ ছল-_হাট-বাজার পর্যবেক্ষণ করা, ওজন ও 
খাদাদ্রবোর 'ীবশহ্ধতা পরীক্ষা করা এবং সমাজে অসামাঁজক অনৈসলামিক কাজ- 
গুলিকে কঠোর হস্তে দমন করা ইত্যাদি । এই প্রথা সর্বপ্রথম প্রবত'ন করেন খাঁলফা 
আল-মাহাদ (৭৭৫-৮৫ খ্রীঃ )। 

দিওয়ানুল-নজর বিল নীজালিম--জুলুম নিবারিত বিভাগ £ 

এই ধিবভাগ্নের প্রধান কাজ ছিল অসহায়, দব'ল, দহম্থ-পাঁড়িত, নিপীড়িত, 
অনাথ-এীতম প্রন্ভীতদেরকে রক্ষা করা। এমনাক অনেক সময় অন্যায় ও পক্ষপাতিতব- 
মূলক রায়ের বিরদ্ধে আপাঁলও এই বিভাগে করা হত। খাঁলফা আল-মাহাঁদ 
সব্বপ্রথম এই বিভাগ প্রবর্তন করেন। থাঁলফা হারুণের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ; 
সময় জাফর এই বিভাগ্নের প্রধান ছিলেন । মামুন ( ৮১৩-৩৩ খ্রাঃ) এই বিভাগকে 

আব্বাসীয়া--১৩ 


১১৪ আব্বাসীয়া খেলাফত 


অতন্ত গুরুত্ব সহকারে মর্যাদা দান করে স্বয়ং নিজে গ্রাত রাবার মজলহমদের 
অর্থাৎ নপশীড়তদের আভষোগ শ্রবণ করে অত্যাচারীদের দ-জ্টাম্তমূলক শান্তি- 
দানের [ধান দিতেন। রোমান রাজা "দ্বিতীয় রজার ( ১১৩০-৫৪ ঘ্বঃ ) এই প্রথার 
গুণাগুণ মুগ্ধ হয়ে আপন রাজা সাঁসাঁলতে সর্বপ্রথম এর প্রবর্তন করেন । পরবত*ঃ 
কালে এর সুফলে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই সমগ্র ইউরোপে এই প্রথার সম্প্রসারণ 
করেন। খাঁলফা মামুন এই ব্যাপারে কোরআনের একটি কথা প্রায়ই উচ্চারণ 
করতেন--“তোমরা অত্যাচার কর না এবং অত্যাচারিত হয়ো না।” ২ ২৭৯ 

অন্যান্য বিভাগ £ 

দিওয়ানুল-জিমাম 2 এই বভাগ কেন্দ্রে ও প্রদেশ সমৃহের-আয়-ব্যয়, হিসাব- 
পন্ন পাঁরচালনা করত । হিসাব পরণক্ষা বা আঁডট করাও এই 'িভাগের দাঁয়ত্থ 
গছল। থাঁলফা আল-মাহদ এই বিভাগ প্রতিজ্ঞা করেন। দিওয়ানূল নাফফাত 
এই ভাগ রাজশ্রাসাদের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, রেশন, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, 
আন্তাবলের ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীদের হসাব ও রক্ষণের দায়ত্বে ছিল। 
শদওয়ানূল আতা দান-খয়রাত বিষয়ক 'িভাগ--এই' বিভাগ খাঁলফাদের দান 
খয়রাতের হসাব রক্ষা করত। 'দিওয়ানল-সর-এই বভাগ গোয়েন্দা দপ্তরের 
কাজ করত। দিওয়ানুল-আকারহা কাঁষ 'িভাগ--এখানে কষ কাজের যাবতীয় 
বাবস্থা গ্রহণ করা হত। 'দিওয়ানূল সাওয়াঁফ এই 1বভাগ--খাঁলফাদের রাজ- 
সম্পাত্ত রক্ষণাবেক্ষণ করত । 'দিওয়ানূল-দিয়া-খাঁলফাদের ব্যান্তগত ধন-সম্পাত 
পারচালনার দা'য়ত্বে ছিল এই বিভাগ । 

প্রাদেশিক শাপনব্যবস্থা ঃ বিখ্যাত এতিহাঁসক ইসতাখাঁর, হাওকাল 
এবং ইবন-আল-ফাঁকরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমাইয়া খেলাফতের সময় 
প্রাদোশক িবভাগগখীল যেমন ছিল আব্বাসীয় খেলাফতে তার বিশেষ কোন 
পারবর্তন হয়ান। আব্বাসীরগণের সময় প্রদেশের সীমানার মাঝে মাঝে কিছু 
রদব্দল হত, যার ফলে ভৌগোলিকগণের বার্ণত নামের সাথে রাজনোতিক এলাকা- 
গুীলর সবসময় হুবহ শ্লল পাওয়া ষেত না। শাসনকার্ষের সাবধার জন্য 
তাঁরা বিশাল সাগ্রাজাকে কয়েকাঁট প্রদেশে বিভন্ত করেছিলেন। কম বোশ মতান্তরে 
২৪ হতে ৩৫টা প্রদেশ ছিল_(১) পশ্চিম আফিকার উপকূল ও পসাঁসাঁল, 
(২) শর, (৩) দারয়া ও প্যালেস্টাইন, (8) আল-হেজাম ও ইয়ামামা, 
(৫) আল-ইয়েমেন অথবা দক্ষিণ আরবভাম। (৬) আল-বাহরাইন ও ওমান, 
(৭) আল-সাওয়াদ বা ইরাক, (6) আল-জাজিরা রাজধানী মসুল, (৯) আজার- 
বাইজান, (১০) আলজবাল অথবা পারস্য-ইরাক, (১১) খাজন্তান, 
(১২) ফারস-ীশরাজ, (১৩) 'কিরমান, (১৪) মাকরান, (১৫) পসাজন্তান 
বা ধ্সাস্তন, (১৬) কুহস্তান,। (১৭) কুমিস, (১৮) তাবারিস্তান, (১৯) 
জরজাম বা গুরগান, (২০) আরমেনিয়া, (২১) ধোরাসান-উত্তর পাশ্ম 


ক 


শাসনব্যবদ্থা ১৯ 


আফগানিম্তান-সহ, (২২) খাওয়ারিজম, (২৩) আল-সংগদ-বুখারা ও সমরকন্দ 
শহর সহ (২৪) ফারগানা। 

এই প্রদেশগলির নিচে ছিল জেলা শুর, জেলা ভ্তরের নিচে ছিল মহকুমা, থানা, 
অঞ্চল গ্রাম। শাসনবাবন্থাকে সুষ্ঠুভাবে পারচালনা করার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় 
সং খালফা হজরত ওমর (রাঃ) সমগ্র রাজত্বটাকে এইভাবে ওপর হতে নচু পষন্ত 
হাবর মতো সাঁজয়ে বান। শুধু ইসলামের রাজত্বেই নয়, সমগ্র প:থবীর ইতিহাসে 
শাসন পদ্ধতি রচনায় ও পরিচালনায় হজরত ওমরের স্থান আত উচ্চে। ইসলামের 
পরবতা“ খালফাগণ প্রকারান্তে শাসনে-প্রশাসনে তাঁকেই অনুসরণ করেন। 

প্রদেশের শাসনকতাঁকে আল-ওয়ালী বা আমীর বলা হত, জেলার শাসনকতকে 
আমার বা আমন বলা হত। উজিরের সাথে পরামর্শ করে স্বয়ং খাঁলফা প্রাদোশক 
শাসনকতাগণকে নিষ্ত্ত করতেন। প্রাদেশিক শাসনকতর্ণ তাঁর অধশ্তন 
কর্মচারাঁদের নিষুন্ত করতেন, কিন্তু জেলাশাসককে নিযুত্ত করার পর খাঁলফার 
নিকট তাঁর নাম পাঠাতেন অনুমোদনের জন্য । প্রাদেশিক শাসনকর্তণাকে কয়েক 
দায়ত্ব পালন করতে হত--(১) শাসন বিভাগ পাঁরচালগন করা, (২) সামারক 
বভাগের তদারকি করা, (৩) ধাঁ অনুষ্ঠান বা শুক্রবারে জহম্মার নামাজে 
খোতবা পাঠ করা, (৪) রাজস্ব আদায় (৫, পহলিশবাহিন" গঠন, 
৬) প্রদেশের আয় ও বায়ের হিসাব রাখা, (৭) ডাক বিভাগ প্রনীতর দাত 
পাঁরচালনা করা। বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছিল সম্পূণ" খালফার হাতে । খাঁলফা 
নিজে বচারক নিষুত্ত করতেন, এবং বিচারক এক খাঁলফা ব্যতীত অন্য কোন 
রাজকর্মচারীর নিকট দায়ী থাকতেন না আপন কাজের জন্য। ন্যায়াবচার 
প্রাতষ্ঠা করার জন্াই হজরত ওমর রাঃ) বিচার বিভাগকে প্রশাসন হতে পৃথক 
করে 'দিয়োছিলেন এবং নিভাঁক ও নিষ্ঠার সাথে বিচারকাষ" সংসম্পন্ন করার জনা 
বিচারকে কোন রাজকম“চারীর অধানগ্ছ করেনান। হজরত ওমর (রাঃ)-এর 
প্রবাতত এই নীতিকে উভয় যুগের কোন খালফাই লঙ্ঘন করতে সাহস পানান, 
বরং প্রচুর সম্মান প্রদর্শনই করেছিলেন। উমাইয়া যৃগের খাঁলফা দ্বিতীয় ওমর 
(যাঁর সাধূতার জনা তাঁকে পণ?ম সং খাঁলফা বলা হত, হজরত ওমরের যাবতীয় 
নশীতকেই পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করোছলেন। 

গ্রাদোশক শাসনকর্তাকে সাহাধ্য করার জন্য কেন্দ্রে ন্যায় প্রদেশেও কয়েকটি 
ভাগ ছিল, যেগলকে সাধারণত সাঁচবালয় বলা হত--কািব প্রধান উপদেষ্টা, 
কাঁতব-উদ-দিওয়ান, প্রধান সামীরক উপদেষ্টা, সাহবুল-আহদাত-পুলিশ উপদেষ্টা, 
সাহিবৃল-বাইতুলমাল-কোবাধ্যক্ষ প্রভীত। 

আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের দিকে অনেক প্রাদোৌশক শাসনকতণ খাঁলফাদের 
দূবলতার সুযোগ দিয়ে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে বংশান:ক্রামক শাসনব্যবস্থা 
পাঁরচালনা ও প্রবর্তনের চেঙ্টা করেন। খেলাফতের শেষের দিকে এই অবাঞ্চিত 
জানসটাই বা শ্ুরে রূপ 'নয়োৌছল যখন খাঁলফা ছিলেন আমণরদের ব্লীড়নক মান 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মার্ববাসীয় মুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস 


দামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য £ আব্বাসীয় হুগে আরবের প্রাচীন গোক্র- 
ভীত্বক রক্ষণশীল সমাজ বাবস্থার কৌলনা ও আঁভজাত্য বহুলাংশে পারবাঁতত 
ও চর্ণ-বিচূণ হয়ে ষায়। এই সামাজিক ব্যবচ্থার ববতণনের মূলে ছিল 
রাজনোতক কারণ। একথা সর্বজনাবাদত যে আব্বাসণয়গণ পারাগক ও অনারব 
মুসলমানদের সাহায্যে রাজশন্তি ও রাজ তখত লাভ কবেন। পরবতর্ণকালে কৃতজ্ঞ 
তায় হোক আর ভালবাসায় হোক খাঁলফাগণ অন-আবর মুসলমানদের প্রাধান্য দিতে 
ভালবাগতে আরম্ভ করেন। রাজদরবারে অন-আরব মুসলমানগণ সংপ্রাতক্ঠিত হতে 
থাকলেন । কালক্রমে তারাই ষেন রাজদরবারকে অলগকৃত করলেন । এইভাবেই খাঁলফা- 
দের রাজমহলও একাদন আঁধকৃত হল অন-আরব মঃসলিম-রমণীগণ দ্বারা । অন-আরব 
মুসাঁলম আমীর উমারাদের সাথে খালফাগণের মেশামিশি যতই ঘানষ্ঠ হতে থাকল 
খালফাগণও ততই অন-আরব মুসাঁলম বিদুষাঁবালাদের প্রাত আকৃষ্ট হতে থাকলেন ॥ 
ফলে একাঁদন আঁধকাংশ খাঁলফাই অন-আরব মুসলিম রমণীদের পানিগ্রহণ করতে 
আরম্ভ করেন। এই সমস্ত রমণাীগণের অনেকেই ছিলেন পারাঁসক, তুকাঁ ও 
আমেনীয় মাহলা। পহতরাং খালফাগণের রাজদরবারে ছিল--অন-আরব পারাঁসক 
ও তুকণ* দেহরক্ষী, পারাঁশক উজির ও কমণচারবৃন্দ এবং ভেতর মহলে ছিল অন- 
আরব রাজমাতা, রাজরানী, প্রমথ মাহলাগণ । ফলে ভেঙে পড়ল উমাইয়া যুগের 
পুরাতন আরব আঁভিজাত শ্রেণী, বিনঙ্ট হল আরব কৌলিনা, নিমূল হল আরব 
জাতীয়তাবাদশ আভিজাত্য । 

আধুনিক আরবে মিশ্র জাতির স্ৃষ্টিঃ আব্বাসীয় খালফাদের মধ্যে 
আবুল আব্বাস আস-সাফধাহ, আল-মাহাদ এবং আল-আমাঁন বাতীত অন্য কোন 
আব্বাসণয় খাঁলফা খাঁটি আরব রন্তের কৌিলন্যের দাঁব করতে পারেনাঁন। কেননা 
অপরাপর খাঁলফাগণ ছিলেন অন-আরব মাতৃগর্ভজাত সন্তান। থাঁলফা আল- 
মামুনের মাতা ছিলেন পারসা-্দ্ীহতা। আল-ওয়াঁসক ও আল-ম.হতাঁদর মাতা 
ধছলেন গ্রকবালা। কেবলমান্র খালফাগণই নহেন আরব মুসালমগণও সাম্লাজোর 
সব স্বাধীন বৈবাহক সম্পর্ক স্থাপন করে আপন স্বাতল্ম্য ও বংশ কৌন্য 
হারান। ধার ফলে মিশ্র জাতির সাঁন্ট হল। 

ইসলামের দ্বিতীয় সং-খালফা আমীরুল মৃমোনন হজরত ওমর (রাঃ)-এর 
প্রশাসনের একটি প্রধান বৌশল্ট্য ছিল “আরব জাতীয়তাবাদ” । তান এই জাতীয়তা 
বাদকে সকল মালন্য হতে দুরে রেখোছলেন। পৃথিবীর অনন্যসাধারণ প্রশাসক 


আব্বাসীয় যুগের সামাঁজক ও সাংস্কাতিক ইতিহাস ১৯৭ 


ও দুরদশণ” খাঁলফা বুঝতে পেরোছলেন আরব জাতর বিশেষ বৌঁশিম্টা জাতিগত 
বশুদ্ধতা, সামারক কলাকৌশল, বখরত্ব, একানষ্ঠতা, একাগ্রতা, আন্তাঁরকতা, সত্য 
বলার দ্বার দুঃসাহাসিকতা, দহজরয়কে জয় করার সহজাত প্রবণতা ইত্যাদিকে 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদেরকে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। তাই তান আজ 
হতে ১৪০০ বছর পূর্বেই সমগ্র মুসাঁলম-অধ্যাঁষত আরব ভ্গমকে একাট দৃগে 
পাঁরণত করে সমগ্র জাঁতকেই করেন একাঁট শ্রেছ্ঠ সমরবাহন৭ । যে সমরবাহন 
বারা একাঁদন তাঁদের হয়োছল বিরাট অভূতপূর্ব সামারক ৷ যে জয়ের ব্যাপকতা 
ছিন 'বম্বজোড়া। পরবতার্ঁ অধ্যাযে আব্বাসীয় যুগের এই মিশ্র জাতির সৃষ্ট 
আনল বিশ্বজুড়ে সংস্কীতর জয়, কিম্তু এই সংস্কীতর জয় এ সামারক বিজয়কে 
1টাকিষে বাখতে পারল না। এটাই 'ছিল 'মশ্র জাতির করুণ পারণাঁত। 

প্রাচীন আরবে মিশ্র জাতি ঃ তবে কয়েক হাজার বছর পৃবের হীতহাদ 
পরালোচনা করলে দেখা ষায়--বতমান আরবে প্রবাহিত তিনাঁট পৃথক রন্তধারার 
ত্রবেণী। যেমন-ইরান, মিশর ও আরব । এই তনাঁটর মিলিত ধারা বত“মানের 
আভজাত আরব ॥ কেননা বতর্গান ইরানের মেসোপটোময়ার অমর সন্তান আল্লাহর 
দূত হজরত ইব্াহম (আঃ ), তাঁর স্ত্রী ছিলেন হাজেরা বাব মিশর-তনয়া। এই 
দাম্পত্যজীবনের সংসন্তান ছিলেন হজরত ইসমাইল (আঃ), 'যাঁন পারণত বয়সে 
1ববাহ করেন খাঁট আরব গোত্রের কন্যা সাইদাকে। বত'মান আরবের কোরাইশ 
বংশের অথাৎ হজরত মহম্মদ (দঃ )-এর পূর্বপ্রুষ এ যুগল দম্পাত হজরত 
ইসমাইল ও বাব সাইদা। সৃতরাং বর্তমান আরব ধমণীতে তিনাঁট রন্তের 
মিশ্রধারা ফজ্গুর মতো প্রবাহিত হচ্ছে। 

আরবের আ'দবাসণ আরব বাইদাগণ। তাঁদের ধ্বংস বা জয় করে প্রাতাম্ঠিত 
হন বাহরাগত আরব আঁরবাগণ, এদের সাথে যোগ দেন আরব মুসতারবা । আরব 
আরিবাগণ পরে 'কুহতান, সম্প্রদায় নামে পারচিত, এই সম্প্রদায় হতে আবিভূ্তত 
হন হজরত মহম্মদ? (দঃ)। আরব মুসতারবা হজরত ইব্রাহম । আঃ )-এর ধারা। 
' এই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে লেখকের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম 
খণ্ডের 'দ্বিতনয় অধ্যায়ে ।) 

সমাজে নারীর মর্ষাদী ঃ আধ্বাসীয় যুগে সাধারণ-অসাধারণ, ধনী-দরিদু, 
শাক্ষতা-আঁশাক্ষতা 'নাবশেষে সকল মাহলাই পূণ" স্বাধীনতা ভোগ করতেন । 
দাস প্রথা প্রচালত থাকলেও তাদের প্রাত সদয় উদার মনোভাব পোষণ করা হত । 
দাসীদের মধ্য হতেও যাঁরা জ্ঞানী-গুণট ও সুন্দরী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত 
মর্যাদা পেতেন । খাঁলফা মামুনের মাতা ছিলেন পারস্য তনয়া সুন্দরী কীতদাসী 
মারাঁজলা। খাঁলফা হারণ-আর-রাশিদ ইসলাম 'বাঁধমতে ক্রীতদাস মারাঁজলাকে 
স্তর মর্ধাদা না দিয়েও স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারতেন । কিন্তু তিনি তাকে 
জীবন সাঙ্গনীর মর্ধাদা দান করে সমগ্র স্বী-জাতির প্রাত সম্মান প্রদর্শন করে- 


১১৯৮ আব্বাসণয়া খেলাফত 


ছিলেন। এতদ্ব্যতীত খালফাগণ তাঁদের বেগমদের গুণানুযায়শী রাজ্রকার্ষেও 
পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। খাঁলফা মাহাদির 
মীহষী খাইজ্‌রান মাহাদর কন্যা বিদৃষী উলাইয়া। হারুণ-রাশিদের স্ত্রী জুবাইদা, 
মামুনের বিদৃষী মালা বুরান বহু সঙ্কটে স্বামীদের ও পিতাকে সুযোগ্য পরামর্শ 
দয়ে আপন আপন প্রাতভার পাঁরচয় রেখে গেছেন । বি"ব-সংস্কাতির লীলাক্ষেন্রে 
আব্বাসীয় দরবার সঙ্গীত ও কাবতাকে বিশেষ স্হান দান করায় বহ: মাহলা এক্ষেত্রে 
নজেদের অসামান্য কাঁতত্থের পারচয় দেন। আল-মৃতাসমের খেলাফতে বিদ্‌ঝা 
উবাইদা আল-তুনবারয়া সৌন্দর্য ও সঙ্গীত চচগার জন্য বিশেষ খ্যাঁতলাভ 
করেন। তবলাবিশারদ উবাইদা নিপূণ তবলাবাধদকা হিসাবে খাঁলফার নিকট 
হতে তাম্বরিয়া বা তানবৃরিয়া উপাধি লাভ করেন । খাঁলফা মহতাওয়াকিলের 
সময়ে ফাঁজলা নাম্নশ এক মাহলা কাঁব তার অদাধারণ কাব প্রাতভার জন্য বিশেষ 
খ্যাতি অন করেন । দ্বাদশ শতাব্দীতে শায়থা শুহদা নাম্নী এক মাহলা বাগদাদে 
ইতিহাস ও সাহত্যের জন্য অপূর্ব বন্ততা দান করে জনগণকে মোহিত করে 
তুলতেন। অনুরূপভাবে জয়নব উম্মহল যুয়াহীয়দ আইনাবশারদ রূপে খ্যাতি 
অজর্ন করেন। গরীয়সী মাহলা তাঁকিয়াহ হাঁদস শ্াস্্ে অসামান্য ব্যুৎপাত্ত অর্জন 
করেন। 

বিবাহ £ সব" ষৃগের সব দেশের মুসলমান সমাজে নর-নারীর বিবাহ একাঁট 
ধমক কতব্য ও পারবারক জীবনাদর্শ বলে 'ববোঁচিত। কেননা ইসলামধমের 
প্রবর্তক ও প্রচারক মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন--“াববাহ আমার 
জাঁবনধারা, ষে তাকে পারত্যাগ্গ করল, সে আমার নয়।” এই ঘোষণাট হতেই 
মুসলিম সমাজ অতাঁব সচেতন বিবাহ সম্পকে । স্বীর ভরণ-পোষণ, সম্তানদের 
লালন-পালন ও তাদের শিক্ষান্দীক্ষা এবং যথাসময়ে বাহ দেওয়া ইসলামের 
দছ্টতে আত বড় পুণের কাজ। তাই ইসলাম নিছক একাট ধর্মমান্রই নয়, ইহা 
জীবনব্যবন্থা, সতা ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনযাপন । আব্বাসীয় যুগে এই 
বিবাহ সমাজের একটি গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। সে ষৃগে আধুনিক যুগের মতো 
কোন পণ প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না। অথচ ইসলাম মেয়েদের পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিয়েছে তাদের ভাবী স্বামীকে পছন্দ করার জন্য । ঘুবক-যুবতীর 
দা্পত্যজীবনে এটা ইসলামের নীতিগত 'বধান। 'ববাহের পর গৃহকর্ম এবং 
স্বামী ও সন্তানদের পাঁরচষা করা স্তরী-জাতর প্রথম ও প্রধান কর্তবা ছিল। 
সন্তানের প্রাথীমক শিক্ষার দায়ত্ব মাতার ওপরই ন্যন্ত থাকত। অনেক সময় 
অনেক মেয়ে সৃতা কেটে বা তাঁত বুনে অবসর সময় াবনোদন করত। 

ভদ্রপসমাজ ? উমাইয়া ষৃগকে যেমন সাধারণত রাজ্যাবন্তারের যুগ বলা হয়ে 
থাকে, আব্বাসীয় বৃগকে তেমন সংস্কীত ও সভাতার যুগ বলা হয়ে থাকে। এই 
সাংস্কৃতিক ও সভা যুগের মানুষ কেমন আচরণের জন্য কিরূপ ভাবে সভ্য বলে 


আধ্বাপীয় যৃগের সাম্াঁজক ও সাংস্কাঁতক ইতিহাস ১১৯ 


বিবোচত হতেন, তার একটা নমুনা পাওয়া ধায় আব্বাসীয় ষুগে। আরব 
এীতহাঁসকদের মতে, যাঁদের শরীফ বা ভদ্র বলা হত তাঁর ব্যবহার হত আঁত 
নম্র। 'তাঁন হতেন নিভক ও সাহস+, তাঁর আচরণ হত মাজত, তান সাধারণত 
ঠাট্রা-পাঁরহাস থেকে বরত থাকতেন, সং-জনের সঙ্গ ভালবাসতেন । তান সত্যবাদণ 
ও স্পম্ট বস্তা হতেন, প্রাতিজ্ঞা পালনে দ় ও গোপন কথা রক্ষায় থাকতেন যত্ববান। 
[তান পারচ্কার-পারচ্ছন্ন পোশাক যেমন পছন্দ করতেন, তেমন জীণ" ময়লা কাপড়, 
পাঁরহার করতেন। 'তাঁন খাওয়ার টোবলে অঙ্গ অঞ্প আহার মুখে তোলেন, 
অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হলেও গোগ্রাদে গেলেন না; অঙ্গ কথা বলেন, অঙ্ হাসেন, 
খাবার ধীরে ধীরে চিবান, রসুন বা পেয়াজ পরিহার করেন, সবসাধারণ্যে 
দন্তকীলক ব্যবহার পাঁরহার করেন । এই লমন্ত গ্‌ণাবলন যাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত 
আব্বাসীয় আমলে তাঁকে ভদ্রলোক বলা হত। 

আসবাবপত্র ঃ আব্বাপীয় ধুগে প্রথম 'দওয়ান বা সোফার প্রচলন দেখা 
ষায়। এই সোফা ঘরের তিনাঁদকে ম্থাপত থাকত । উমাইয়া যুগে বসার জন্য 
চেয়ারের প্রচলন ছিল । কন্তু চতুহ্কোণ গাঁদ মেঝের ওপর রেখে তার ওপর বসাটাই 
বেশি জনীপ্রয় ছিল । ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকত। ওয়ান বা গাঁদর 
সম্মুখে ছোট টেবিল রেখে তার ওপর পিতলের তোর বড় বড় গোল দ্রেতে খাবার 
দেওয়া হত। ধনীর গৃহে কোথাও কোথাও রূপার ট্রে তোর থাকত, টোবলগনাল 
সাধারণত আবলুস কাঠে তোর হত। এবং ঝিনুক বা কচ্ছপের খোল খচিত করে 
এগুিকে সংসাঁঞ্জত করা হত। 

পোশাক £ আব্বানীয় যৃগে পুরুষদের পোশাক ছল পাজামা, আলখাল্লা 
ধরনের বাহরাবরণ, জামা, ফতুয়া, জ্যাকেট, কালো ট্যাপ প্রস্বাত। খাঁলফা হারুণ 
রাঁশদের আমলে 'বচারপাঁতি আবু ইউসুফের নিদে"শক্রমে ধর্মবেতাগণকে কালো 
রঙের পাগাঁড় ও ঢিলা জামা পরতে হত। আজও মহসালম সমাজের আলেমগণ 
সাধারণত িলা লম্বা জামা পরে থাকেন। রাজপাঁরবার ব্যতীতও সাধারণ 
মানুষও জাঁকজমক পোশাক বাবহার করতে ভালবাসতেন ॥ নগরবাসঈীরা ঢিলা 
পাজামা, লাল জৃতা, 'বরাট পাগাঁড় ইত্যাদ পরতেন । বেদুইনগণ িলা লম্বা 
জামা ও মাথায় রুমাল বাঁধতে ভালবাসত। আঁভজাত শ্রেণী রেশমী আচ্ছাদন 
পাঁরধান করে তরবারি ও বর্শা নিয়ে অ*্বপৃন্ঠে যাতায়াত করত । পর্দানসান 
মাহলাগণ সাধারণত রান্তায়্ বের হতেন না। তাঁরা লা পাজামা, কামিজ ও 
ওড়না ব্যবহার করতেন । আল-নয়াইরী বলেন--“্খালফা আল-মাহদির কন্যা 
আল-উলাইয়া মাহলাদের জন্য একটি রত্বখাঁচত মৃখাবরণ ও শিরাবরণের প্রচলন 
করেন। তৎকালীন মসালম বশ্বে নারী সমাজে তা খুবই সমাদৃত হয়। 

ভোগ-বিলাস £ খেলাফায়ে রাশেদণনের সময় খাঁলফাগণ মহানবীর ও ইসলামের 
কঠোর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু উমাইয়া খেলাফতে অনৈসলামিক কার্যকলাপের 


২০০ আব্বাপায়া খেলাফত 


সূচনা হয়ে প্রথম ইয়েজিদের সময় তা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। উমাইয়া 
খেলাফতের 'দ্বিতাঁয় খালফা মুয়াবয়ার পুর ইয়ৌজদ এত বৌশ মদ্যপান করতেন 
যে তাঁকে আল-খুমার উপাধি দেওয়া হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় বৃগেরই 
কতিপয় খাঁলফা ব্যতশত সকলেই কমবোঁশ মদ্যপানে অভ্য্ত ছিলেন। তাউচ্চ 
স্তরের সমাজেও প্রচালত ছিল। খাঁলফা, টাঁজর, নাঁজর, উচ্চপদস্থ কমণচারণ 
সকলেই মদ্যপান করতেন। সঙ্গীতের জলসায়, নাচ-গানের আসরে মদ্যপান বহৃল 
গ্রচালত 'ছিল। এই সকল জলসায় খাঁলফাগণের বিশেষ সহচর থাকত, যাদের 
নাদম বলা হত। কাঁবরা এই আমলে মদ্যপান সম্পাকত খামরীয়াং রচনা 
করতেন। আঁধকাংশ খাঁলফাই ভোগ-বলাস চাঁরতার্থ করার জন্য আঁধক সময় 
আতবাহত করতেন । এই ভোগ-বলাসকে চারতাথ- করার জন্য তাঁরা গীত, বাদা, 
নৃত্য প্রভাত হীন্দিয়পরায়ণতায় নিমগ্ন থাকতেন। আবার শিকার, ঘোড়-দৌড়, 
পাশা প্রন্থীত খেলাতেও মগ্ন থাকতেন । 

রুীচসম্মত ভোগ্র-বিলাস, আমোদ-গ্রমোদ, বিলাসব্যসনেও আব্বাসীয়গণ প্রাসাদ্ধ 
অজন,.করেন। এীতহাঁসক তাবারশ হতে জানা যায় খাঁলফা মামুনের সাঁহত মন্দ্ী 
তনয়া বুরানের 'ববাহ উৎসব একটা অনন্যসাধারণ অনাষ্ঠানের মর্ধাদা লাভ 
করোছল। আরব্য-উপন্যা খ্যাত বাগদাদ নগরী তৎকালীন বম্বে ছিল 
অতুলনীয়া। খাঁলফা হারুণ রশিদের বেগম জুবাইদা স্বর্ণ রৌপ্য নীরত তৈজস- 
পল্প এবং রত্ুখাঁচিত জ্‌তা ব্যবহার করতেন। খাঁলফা আমিন ইব্রাহমের সঙ্গীতে 
মো'হত হয়ে তাঁকে এককালীন ৩,০০,০০০ 'দিনার উপহার দেন। 'তাঁন সমব্দ্ 
ভ্রমণের জন্য কতিপয় বজরাও তৈরি করেন, প্রাতটির নির্মাণ খরচ পড়ে_. 
৩,০০০,০০০ দরহাম । 

দুভণগ্যের বিষয় উমাইয়া খেলাফতের পতনে খেলাফতের পট পাঁরবার্তিত 
হয়োছল, কিন্তু খালফাদের চারের তেমন কোন পাঁরবর্তন হয়াঁন। যে কারণে 
উগাইয়া খেলাফত লোপ পেয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে আব্বাসীয় খেলাফতও 
ণিল-প্ত হল। আব্বাসীয় খেলাফতে উমাইয়া বুগের মদ্যপান অব্যাহত ছিল। 
খাঁলফাগণ দরবারে বা হেরেমে ষে মদ্যপান করতেন, তা খামীর অর্থাৎ খেজ,রের 
রস হতে প্রস্তুত হত। ইবন খালদহন বলেন--“খাঁলফা হারুণ ও মামুন আঙুর 
হতে প্রস্তুত নাবিদ পান করতেন। মদ্য পাঁরবেশন করত মাহলা পারচারকাবৃন্দ, 
তৎসঙ্গে মদের সহচর নৃত্য পাঁরবেশন করত নর্কাঁগণ। কিতাবুল আগাঁন হতে 
জানা যায় যে, খাঁলফা আল-আমিনের দরবারে সনন্ত রািব্যাপী একাঁট ব্যালে নৃত্য 
পারবোশত হত। খাঁলফা স্বয়ং এই নৃত্য পাঁরচালনা করতেন। উমাইয়া খেলাফতের 
প্রথম "দ্বিতীয় ইয়োজদের মতো আব্বাসীর খালফা আল-আমন সবদা মাহলা 
গাঁয়কা ও পাঁরচারিকাবূন্দ দ্বারা পাঁরবোষ্টত থাকতেন। আল-মামুনের দরবারেও 
গ্রথক নতকর্ণগণ নৃত্য পাঁরবেশন করত। আব্বাসীয়দের দরবারেও গ্রীক, বার্বার, 
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আর্মেনীয়, নিগ্লো ও তুকাঁ দাস নিয়োজত থাকত। এরা সকলেই ছিল নপংসক, 
এদের 'গিলমান বলা হত। দরবারে দাস বলতে থাকত--নতক+, গাঁয়কা, অথবা 
উপপত্বী। হারুণের দরবারে তাউয়াদুদ নামে একজন 'বদহষী দাসধ ?ছলেন। 
তাঁকে ১০০,০০০ 'দনারে ক্রয় করা হয়োছল। গতাঁন আইনশাস্ব, জ্যোতিষশাগ্ন, 
দর্শন, সঙ্গীত, অগুক, চাকংসাশাস্ত্, ইতিহাস, কাবা প্রভীত ক্ষেত্রে বিশেষ বাংপাঁত 
অর্জন করে একজন মহণয়সী মাঁহলার পাঁরচয় দিয়ে যান। কন্তু অতশব দুভরগ্য- 
বশত আব্বাসীয় দরবাবে দাস-দাসী ও উপপত্বীর সংখ্যা বাম্ধ পেতে থাকে। 
খাঁলফা আল-মুকতাঁদরের (৯০৮-৩২ খ্রীঃ ) দরবারে ১১,০০০ গ্রীক ও সুদানশ 
দাস ছিল। তেমান আল-মৃতাওয়াকিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) দরবারে ৪০০০ দাসী 
বা উপপত্বীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । এই উপপত্বী প্রথা আব্বাসীয়' খালফাদের 
নোতিক চাঁরন্রকে শধু কলহীবতই করল না, বরং তাঁদের নৌতিকশান্তকে একেবারেই 
শেষ করে দিল, যে নোতিক বলে বাঁলয়ান হয়ে একদিন নিঃস্ব আরব বিশ্বকে জষ 
করেছিল। এই বিলাসব্যসনই আহ্বাসীয়দের পতনের ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। 

হাল্মামখাঁন। ব। আনাগার 2 ইসলামের প্রবতক মহানবী হজরত মহম্মদ 
( সাঃ) পাঁরজ্কার-পাঁরচ্ছন্ন তাকে অত্যাধক পছন্দ করতেন । তাই মানবদেহের এই 
পারচ্ছন্নতাকে ইসলামধর্ের অঙ্গ হসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । মধা ইউরোপে 
স্নানকে যখন ঘৃণার চোখে দেখা হত, তখন ইসলাম পারতকার-পারিচ্ছন্নতাকে ধমের 
অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করায় মৃসাঁলম সমাজে হাম্মামের প্রচলন খুব বোশ দেখা 'দল। 
সমগ্র আরব দেশে সর্বসাধারণের বাবহারযোগ্য স্নানাগারও বহু দেখা দিল। 
কেবলমাত্র পৃরুষদের জন্যই নয়, মাহলাদের জন্যও পৃথক পৃথক স্নানাগারের 
বাবস্থা ছিল। প্রখ্যাত এীতহাসিক খতাঁবের মতে, খালফা আল-মুকতা'দিরের 
খেলাফতে (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) বাগদাদে ২৭০০ সাধারণের ব্যবহারোপষোগাী স্নানাগার 
ছিল, এ একই এাঁতহাসিক অন্য সময়ের সংখ্যা বলেন-_-৬০,০০০ পষণ্ত। এই 
সংখ্যা হতে সে যুগের হাম্মামের জনীপ্রয়তা সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা পোষণ 
করা যায়। এই সমগ্ত হাম্মামখানাগ্যীলর মেঝে মোজাইক করা এবং অভম্তরাণ 
দেওয়াল মাবেল পাথরে মোড়া ছিল। অভ)ন্তরাঁণ প্রকোষ্তাট সাধারণত গম্বৃজে 
ঢাকা থাকত এবং এঁ গম্বুজের রাঁঙন কাঁটা বা পাথরের মধ্য 'দয়ে ঘরে আলে। 
প্রবেশ করতে পারত। শীতকালে এ ঘরটিকে উত্তপ্ত পানর বাষ্পের পাহায্যে 
গরম করাও যে৩। কোন কোন হাম্মামখানায় গরম ও ঠাণ্ডা উভয় রকম পানিরই 
ব্যবস্থা থাকত। 

শিকার ও খেলাধুল। ঃ শিকার ও খেলাধূলা উমাইয়া যুগে যেমন 
জনীপ্রয়তা অন করোছল, আব্বাপায় যুগেও তেমাঁন ছিল। খাঁলফা ও শাহাজাদা- 
গণের নিকট মৃগয়া অত্যান্ত 'প্রয় ছিল। খাঁলফা আমীন সংহ শিকার করতে খুব 
ভালবাসতেন ॥ খাঁলফা গুতাসিমের নিকট চিতার সাহাযো শিকার করা প্রিয় 
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ছিল। পারস্যের প্রাচীন প্রথা ছিল বাজপাখি বা অনা কোন পোষা পাখর 
সাহায্যে শিকার করা । এই পুরাতন পারাঁসক প্রথা আধ্বাসধয়দের মধ্যেও বহ্‌ল 
প্রচলিত হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাজপাঁথর সাহায্যে হরিণ, খরগোস, বুনোহাঁস প্রভাতি 
[শিকার করা হত। বড় শিকারের জন্য বাজপাঁখর সাহায্যে ও পোষা কুকুরের 
ব্যবহারও প্রচাঁলত 'ছিল। শিকারধান্লীরা সময় সময় কোন বিশেষ স্থানে বৃত্তাকার 
বাহ রচনা করে কার করত। একে “হালকা? বলা হত। খাঁলফা মৃতাসম 
দজলা নদীর তরে ঘোড়ার নালের আকারে দেওয়াল তোর করে শিকার ধরার জন্য 
ফাঁদ রচনা করতেন। অন্যান্য ক্লীড়ার মধ্যে ছিল--তাঁর-ধনহ, পোলো, বশশা ও 
ঘোড়দৌড় ইত্যাদি । এই বহির-্বার ক্রীড়া ব্তশতও কিছ গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাও 
জনীপ্রয়তা অর্জন করোছল, যেমন--দাবা ও পাশা খেলা । খাঁলফা হার্ণ দবপ্রথম 
দাবা খেলার প্রবর্তন করেন । দাবা (শতরঞ্জ ) মূলত একটা ভারতীয় খেলা । 
আভিজাত মহলে পাশার পাঁরবর্তে দাবা খেলা বশেষ জনাপ্রয়তা অ্জন করে। 
খলিফা হারণ রোম সম্রাট শালেমেনের নিকট ষে উপঢৌকন পাঠিয়োছিলেন তন্মধ্যে 
একটি দাবার বোরও ছিল । 

আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা £ 

সূচনা £ ইসলামধর্ম মূলত সমাজাঁভাত্তক, আবার উন্নত সামাঁজক জীবন- 
যাপনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানাভাঁত্তক। কেননা ইসলাম নিছক একটা ধর্মই শুধু 
নয়, তা জীবনব্যবন্থা। সত্য ও স্ন্দরের পথে সমুন্নত জীবনবাবন্থা। এই 
জীবনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও পর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে ইসলামধ্মের প্রবর্তক ও 
প্রচারক স্বয়ং মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ) শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত ধর্মকে 'বশেষ 
কোন নধাদাই দেননি । তাই 'তাঁন তাঁর উম্মতদের (শিষ্য ) মধ্যে ঘোষণা 
করেছিলেন- “আঁশাক্ষত ব্যান্তর এবাদত বা উপাসনা অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যান্তর নিদ্রা 
উত্তম।” জ্ঞানাজনের পথে এইভাবে তান শিক্ষা ও 1শাক্ষিত ব্যান্তকে অপাঁরমিত 
ভাবেই ভালবাসতেন। তিনি আরো বলেন-“শহীদের রন্তু অপেক্ষা জ্ঞানীর 
কলমের কাঁলর মূল্য অনেক বোঁশ ।” মসাঁজদ আল্লাহর ঘর এবং 'শিক্ষালয় আমার 
ঘর। তান দ্বিধাহণন চিত্তে তার অনুগামী মুসলমানদের জন্য ঘোষণা করো ছলেন 
--পপ্রীতাটি মুসলিম নর-নারীর জনা শিক্ষা ফরজ”, অর্থাং জ্ঞানাজন আত 
অবশ্যই কর্তব্য । শিক্ষা সম্পকে এখানে আমরা পেলাম ইসলামের দ্‌তের বাণী ও 
আভমত। 

অতঃপর আমরা লক্ষ করতে পার ইসলামের আল্লাহ শিক্ষা সম্পকে ?ক বলেন 
বা মানবমণ্ডলশকে কি বোঝাতে চান। আল্লাহর বাণী পাঁবন্নর কোরআন বলে-_ 
“আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো ।” ২৪৪৩৫। মহানবীর বাণী 
হাঁদস বলে_-“জ্ঞানই আলো ।” সুতরাং মহানবীর দৃন্টতে যে জ্ঞান, লাভ 
করেছে, সে "আলো? লাভ করেছে । এবং ষে ব্যান্ত আলো লাভ করেছে, সে যেন 
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আল্লাহকে লাভ করেছে । অতএব সর্বসম্মীতক্রমে ইসলামধর্ম 'িক্ষা ও জ্যান- 
[ভাত্তক। 
পাবন্ন কোরআন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে 'বশ্ব-প্রতিপালকের নিকট জ্ঞানলাভের 
জন্য শিক্ষা দচ্ছে-- 
“হে আমার গ্রাতপালক আমার জ্ঞান বাদ্ধ কর।” 
মাঁগাছ কাতর প্রাণে করুণা তোমার 
বৃদ্ধ কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার। ২০ £ ১১৪ 
মহানবী (দঃ ) নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা করতেন জ্ঞানেরা'জন্য ঃ 
তোমার কামন। যোঁট বলেছে কোরআন--. 
ধন নয়, জন নয় দাও মোরে জ্ঞান। 
বুকেতে বাসনা আর ধমনীতে ধ্যান-- 
“হে বি*বপালক মম বদ্ধ কর জ্ঞান” 
করেছ ধৈর্যের সাথে অন্তহণন ধ্যান 
পেয়েছো 'নাঁখল জড় আঁদ-অন্ত জ্ঞান । 
ইদলামধর্মের মূল লক্ষ্য ; মহানবীর ইসলামধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে প্রধানত 
আমরা দুটো প্রধান জানিস লক্ষ্য কার-_একটি মানবাত্মার পূ্ণ বকাশ ও অন্যটি 
এ মানুষের মানবতার সাবলীল চূড়ান্ত প্রকাশ । এবং এই দুটোতেই ?শক্ষার 
প্রয়োজন অতণব। তাই শিক্ষাকে অতীব গুরুত্থ দিয়ে গেছেন। তাঁকে অতাব 
নিষ্ঠার সাথে অনৃসরণ করোছিলেন তাঁর পরব” যুগের খোলাফায়ে রাশেদীন-_- 
সংপথে পারচাঁলিত খালফাগণ। শিক্ষাক্ষেত্রে এ একই পথ অনুসরণ করেছিলেন 
উমাইয়া যৃগের খালফাগণ এবং আব্বাসণয় যুগের খালফাগ্রণও শিক্ষাকে অতাঁব উচ্চ 
মর্যাদা দান করেছিলেন। 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ উমাইয়া খেলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষতা লাভ 
করে। মরুবাপী আরবগণ 'বাঁজত অণ্লসমহে গমন করে গ্রীক, পারদ ও 
ভারতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পশ* লাভ কবে। ফলে আরবীয় খেল।ফতের সময় 
পারাঁসিয়ান, সরিয়ান, মিশরায়, আরবাঁয়, খ্রীষ্টান, ইহাদ ও মুসাঁলম পাণ্ডতগণ 
জ্ঞানচর্চায় অপাঁরামত উন্নতি সাধন করেন। স্বয়ং মহানবী হতে আব্বাসীয় 
খেলাফত পক্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল--ম্‌লত জ্ঞানার্জন ও জশীবকাজন। এই 
জ্ঞানান ও জশীবকাজণনের দুটো প্রধান শাখায় ফুটে উঠোছল অজস্র ফুল 
সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তাঁরকতা, অকীন্পমতা, কত“ব্যবোধ, উদারতা, সাহষণুতা, 
সহনশীলতা, আঁতাথপরায়ণতা, পৌরুষ, সাহস, নারার প্রাত শ্রদ্ধা, প্রতিশ্রণাত 
রক্ষা ও ধাঁণকতা ইত্যাদ। 
শিক্ষকের মান ও শিক্ষার স্থান £ প্রার্থীমক শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের 
বলা হত 'মু্লালিম। নির্ধারত বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরীক্ষা হত এবং 


২০৪ আব্বাসণয়া খেলাফত 


পরাক্ষাথীদের সনদ বা সাটশিফকেট দেওয়া হত। সে যুগে শিক্ষকদের মান ও 
মধাদা অত্যন্ত বোশ 'ছিল। সমাজে শিক্ষকগণ ছিলেন অতখব সম্মানের পান্র। 
এমনাঁক রাজা-বাদশারাও শিক্ষককে যথাযথ নর্ষাদা দিতে ভুল করতেন না। পিতা 
মাতার উধের্যও জ্ঞানের ন্ছান [নত হয়োছলি। এইভাবে শিক্ষা, শিক্ষাথী”, 
শিক্ষক ও শিক্ষায়তনকে আব্বাপীয় ষুগ মানবসমাজে আঁত উচ্চাসন দান করেছিল। 
এটা 'ছিল ইসলামেরই শিক্ষা কেন ও 'িভাবে দিতে হবে--ভাবী মানবসমাজের 
নিমণতা--শিক্ষকের মন ও শিক্ষার শ্থান। এই অপর মানসিকতার জন্যই 1শক্ষার 
প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছিল আব্বাসীয় যুগে, যার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অপূব 
1শলান্যাস এবং অনন্যসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ দেখা দিল এই যৃগে। 

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ কোরআনের বাণী পাঠ করা ও শিক্ষা করা মৃসল- 
মানদের ধময় কাজ। এই ধমীয় কত“বাকে পালন করতে গগয়েই মুসলমানদের 
প্রথম শিক্ষার প্রয়োজন হয় । তাই ইসলামধর্ম মুসলমানদের প্রথম শিক্ষার আলো 
দান করেছে। এই প্রাথীমক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ছিল মসাঁজদ। প্রারথথামক শিক্ষা 
ছিল মূলত ধরম্ীয় শক্ষা। 'কন্তু পেখাপড়া আরম্ভ হত কোরআনের বাণী 
দ্বারা নয়, সরস কাঁবতা দ্বারা । তবে কাবতাগ্ীল ছল ধমাীঁয় ও নোতিক। 
আজ হতে প্রায় শত বছর পৃকে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্ম নিয়েছিলেন মহাকাঁব 
সেথ সাদী। দূর অতশতের সেইদিন হতে পাঁথবীর এমন কোন মুসলিম অধহাষিত 
দেশ নেই। যার মন্তব ও মাদ্রাসাতে আজও মহাকাঁব লাদীর গোলেন্তা ও বোল্তা 
হতে িছ্‌ পাঠ না করে দৈনান্দন পাঠ্যস্‌চী আরম্ভ হয় । শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে একটি কাঁবব কাব্যচচশা জগৎ কাঁবর ইতিহাসে বড়ই দুলভ। প্রারথামক ভরে 
পাঠ্য ছিল- _আরবাঁ ব্যাকরণ, মহানবীর জীবনী, অওক ও ধরায় কাবতা এবং 
কোরআন পাঠ শিক্ষা ইত্যাঁদ। 

উচ্চশিক্ষ। বায্মতুল-হিকমা £ 

নিজামিয়। বিশ্ববিষ্ভালয় ? আব্বাসঈয় খাঁলফা হারূণ রাঁশদ শিক্ষার খুবই 
গ্ুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুর খলিফা মামুন জ্ঞান-িস্তারে ও জ্ঞানা- 
জনের জন্য বাগদাদে ইসলামের সবশশ্রেষ্ঠ পাদপাঁঠ বায়তুল ছিকমা ৮৩০ খ্রীঃ 
জ্বান-মন্দির প্রাতঘ্ঠা করে শিক্ষাকে অসামান্য মর্ধাদা দান করেন। খাঁলফা 
গনজেই ছিলেন একজন সুপাঁণ্ডত ও প্রাতভাধব ব্যান্ত। ইসলামশী আমলে প্রথম 
ধব্বাবদ্যালয় রূপে দেখতে পাই বাগদাদের নিজামিয়। বিশ্ববিষ্ঠালযকে । 
১০৬৫ খ্রাস্টাব্দে সেলজ্‌কদের শাসনামলে মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ 
জ্ঞানীপপাস্‌ নিজামুল-মূলক এই বিশাল শিক্ষাপ্রাতঙ্ঠানাট স্থাঁপত করেন । 
এইদিক থেকে ইসলাম? জগতের প্রথম ধবশবাবদ্যালয় চ্হাপনের গৌরব 'নিজাম-উল- 
মুলকেরই প্রাপ্য । এই বিরাট 'শক্ষায়তনাটিতে “সাফ, ও “আশয়ারী” মতবাদ 
সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হত। পাঠ্য তালিকার প্রধান বষয় ছিল- কোরআন ও 


আব্বাসীয় যুগের সামাজিক ও সাংক্কাতিক ইতিহাস ২০৫ 


প্রাচীন কাবিতাচচশা। কোরআনকে কেন্দ্রে করে বহুমুখী পাঠারুম তৈরি হত। 
ছাত্র ও শিক্ষকগণ বশ্বাবদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসবাস করার সৃযোগ পেতেন । মেধাবী 
ছাত্রগণ আপন আপন মেধানুষায়শ বাত্ত পেত। 'নজাময়া িশ্বাবদযালয়ের দুজন 
অধ্যাপক ও একজন ছাত্র চির অমরত্ব লাভ করেছেন । বশ্বাবখ্যাত পাঁণ্ডিত ওমর 
খৈয়াম ও ইমাম আল-গাঙ্জাল এই 'বশ্বাবদ্যালয়ে ৪ বছর অধ্যাপনা করেন, 
মহাকাঁব সাদি এই 'বশ্বাবদ্যালয়ের ছান্ত্র ছিলেন। বিশ্বাঁবদ্যালয়ের যশ খ্যাতি 
এত দূর ছাঁড়য়ে পড়ে ষে পরবত“কালে এই বিদ্যালয়কে অনুসরণ করে ইউরোপের 
শবাভন্ন অগ্চলে বহু বিদ্বাবদ্যালয় প্রাঁতাঁত্ঠিত হয় । তাই গনজামিয়া 1বম্বাবদ্যালয় 
ইউরোপের বহ িম্বাঁবদ্যালয়ের জনক ও জননধর স্হান লাভ করেছে । 

মুস্তানসারিয়। বিশ্ববিষ্ঠালয় £ আব্বাসীয় যুগের অপর এক খাঁলফা আল- 
মুন্তানীসর (১২২৬-১২৪২) ১২৩৪ খাস্টাব্দে তার নামানহসারে বাগদাদে 
মুন্তানসারয়া নামক অনা একাঁট দ্বতীয় 'ব*্বাবদ্যালয় স্হাপন করেন । সে যুগে 
সমগ্র একাঁট দেশেও দুটো বম্বাঁবদ্যালয় ছিল ক না গভণর সন্দেহের কথা, অথচ 
সেই সময়ে একি শহরেই দুটো বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আব্বাসীয় 
যুগের শিক্ষাব্যবগ্হা ও শিক্ষার অনুরাগ সম্পর্কে একাঁট 'স্হির ও স্বানাদ্ট 
আঁভমত ব্যন্ত করে। যায়ে কোন প্রকারের উচ্ছ্বাসত প্রশংসার দাবদার। এই 
সুপ্রাচীন বিশাল 'শক্ষাপ্রীতছ্ঠানাট সম্পকে ঘা জানা যায়, সে বৃগেও এই 'ব*ব- 
ধবদ্যালয়াটতে আধাঁনক যুগের উপকরণগন্ঠীলর উপাঁস্হতি দেখা যায়, যেমন 
পাঠাগার, আবাপগূৃহ, স্নানাগার, পাক-ঘরঃ এমনাক হাসপাতাল পরন্তও। এর 
প্রবেশপথে একাঁট 'বশালাকার ঘাঁড় ছিল । সবহাবখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩২৭ 
খখসপ্টাব্দে এই প্রাতষ্ঠানাটর বিশদ বর্ণনা 1দয়েছেন। বাগদাদে ধ্বংসাবশেষ আজও 
সে ধুগের শিক্ষানুরাগীদের দুর স্মত দর্শকের মনকে শ্রদ্ধাভরে আলোঁড়ত করে 
আন্দোলিত করে। 

মাদ্রাস। ব৷ শিক্ষানততন ? সমস্ত বশ্বাঁবদ্যালয় ছাড়াও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের 
ধবাভন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে । প্রাতাঁটি খাঁলফা মাদ্রাসা স্থাপন সম্পকে 
সজাগ 'ছিলেন। গবশেষ করে 'নজাম-উল-মলক শিক্ষাব্যবস্থার একজন প্রধান 
প্ঠপোষক, প্রবর্তক ও প্রচারক 'ছলেন। তান খোরাসান, সায়া ও ইরাকে 
বহ্‌্‌ মান্রাসা প্রাতষ্ঠা করেন । ইবনে জ:বাইর তাঁর গ্রচ্হে বাগদাদে ৩০টি, দামেস্কে 
২০টি, মসুলে ৬াঁট এবং গ্হমসে ১ বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন। এই সমন্ত 
1বদ্যালয়গ:লিতে ধনীশ্দারদ্র, বালক-বালিকা 'নার্বশেষে সকলেই পড়াশুনা করার 
সুযোগ পেত। ইসলামে নারী-শক্ষার জনা যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, 
সেকালে ইসলামের খাঁলফাগণ তার মর্ধাদা রক্ষা করেন। শিক্ষকগণ অতান্ত 
স্বাধীনভাবে শিক্ষাকে পাঁরচালনা করতে পারতেন, সেখানে রাজা-বাদশাদের 
কোন রূপ হস্তক্ষেপ ছিল না। 


২০৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


মুক্ত বিষ্ভালম্ব 8 তদানীন্তনকালে িছ মুত্ত বিদ্যালয়ও ছিল, যেখানে 
ছান্ন-ছান্রী ব্যতীত ও বাঁহরাগতরাও শিক্ষকের বন্তুতা শোনার জনা অবাধে যোগদান 
করতে পারতেন। শিক্ষকদের অমূল্য বন্তুতাগল যাতে ভাঁবষাতেও কাজে লাগে 
তার জন্য নিশাপহর মাদ্রাসায় ৫০০1ট দোয়াতদানর ব্যবস্থাও ছিল। এই সমস্ত 
অগাঁণত শিক্ষালয়গহীল জনসাধারণের পঞ্ঠপোযকতায় পাঁরচালিত হত। একাদশ 
শতাব্দীতে শনজাময়া বিধ্বাবদ্যালয়* স্থাপিত হওয়ার পর হতে 'শিক্ষাব্যবচ্থা সরকার 
কর্তৃক পাঁরচালত হতে থাকে । এতদসত্বেও জনসাধারণ মসাঁজদ সংলগ্ন মন্তুব- 
গুলিকে পাঁরচালনা করতেই থাকেন, 'বগত শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথা ভারতে 
পারলাক্ষত হয়। 

গ্রন্থাগার ঃ প্রাঁতট শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের সাথেই গ্রন্হাগারের সম্পক" দ্বিল খুবই 
[নাবড়। প্রায় সকল মাদ্রাসাতেই বেশ কিছ: গ্রন্ছ সংরাক্ষিত থাকত । সমাজের 
বত্তশালণ ব্যান্তদের অননপ্রেরণায় ও পৃজ্পোষকতায় এই ছোট বড় গ্রন্হাগারগুলি 
প্রাতীষ্ঠত হত। দশম শতাব্দীতে বুয়াইয়া সলতান অজ.দ-উদ-দৌলাহ সিরাজ 
নগরীতে যে বিরাট গ্রন্হাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে সমস্ত গ্রন্হের একাঁট সুসংবধ্ধ 
তালিকার ইতিহাস পাওয়া যায়। বসরায় প্রাতজ্ঠিত গ্রন্হাগারে বহ্‌ বৃত্বিধারণ 
বা বেতনভুক কর্মচারী গবেষণার কাজ পাঁরচলনা করতেন। প্রখ্যাত ভৌগাঁলক 
ইয়াকুব মার্ভ ও খাওয়ারজমের গ্রন্হাগার হতে তাঁর গ্রন্ছের বহু উপাদান সংগ্রহ 
করেন। ভোৌগাঁলক ইয়াকুব বলেন, বাগদাদের রাস্তার উভয় পাশ্বে পুস্তকের 
দোকান 'ছিল। এ সময় মুসলমান সম্প্রদায় চর্ম নির্মিত কাগজ ও প্যাঁপরাসের 
পাঁরবর্তে চন দেশ থেকে কাগজ প্রচলন করেন। বামেণীকদের সময় বাগদাদে 
কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পুস্তক ও গ্রন্থাগারের বহল প্রচার 
আরম্ভ হয়। 

সুতরাং আধ্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যত সংসংহত তত সাবজনীন। 
শক্ষার এই ব্যাপকতা, উদারতা প্রসপারতা ও সহনশীলতা সে যুগের উন্নাতকে 
করোছল সমূনত। সে যুগের ?শক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষকতাকে, অধ্যাপকগণ তাঁদের 
অধ্যাপনাকে শুধু বাঁত্ত হিপাবে বরণ করেনাঁন, বলত হিসাবে পালন করোছলেন। 
এইভাবে শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকদের সততা, নিষ্ঠা, সাধনা, একাগ্রতা, আন্তাঁরকতা 
ও অকীব্রমতা সকল 'কছ? একযোগে এক সাথে সংন্টি করল --“ইসলামের স্বণ” যুগ”, 
ঘার মূলে ছল আ।ন্বাসীয় আমলের সুদূরপ্রসারণ সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা । 


তৃতীয় অধ্যায় 
অর্থ নৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য 


বাগদা? যে কোন একি সাম্রাজোর অভ্যন্তরীণ ও বাঁহাক দিক 
পর্যালোচনা করতে গেলে যে কয়েকাঁট ?াজাঁনস প্রথম পধণয়ে আসে তাদের মধ্যে 
এ দেশের অর্থনোৌতিক অবস্থা অন্যতম । আব্বাসীয় খেলাফতে সাম্রাজোর 
অর্থনৌতক অবস্থা ছিল সন্তোষজনক । দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিভর কবে 
মূলত সেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, 'শিঙ্গ ও কীঁষকাষের ওপর। আব্বাসীয় 
খেলাফতে দেশেব এই তিনাঁট 'দিকই ছিল অত্যন্ত সমদ্ধ, তাই দেশও সমদ্ধ এবং 
উৎকষের চরম শিখরে উপনীত হয়। এই সময় মৃসালম সাম্রাজ্য আটলা'্টিক 
মহাসাগর হতে সুদুর সম্ধু এবং কাঁস্পয়ান সাগর হতে নীলনদ পয'ন্ত বিস্তত 
ছিল। এই বিশাল সাম্রাজোর সম্তোষজনক অর্থনৌতিক অবস্থার স্বরপাঁট ষেন 
1বশ্বের দরবারে তুলে ধরোছিল আনন্দ্য সুন্দর শহর ও রাজধানী বাগদাদ নগরা। 
খ'লফা আল-মনস:র কর্তৃক প্রাতাঁণ্ঠত বাগদাদ নগরী মাঁদনা-আল-সালাম অথণং 
শাশ্তি নগর নামে পারচিত 'ছিল। তাইগ্রীস নদীর পাশ্চম তীরে অবাস্হত প্রাচ্যের 
এই সংরম্য নগরণর মধ্যবতাঁ অঞ্চলে কুববাত আল-খাদরা অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ 
ণবাঁশস্ট একাঁট অতুলনীয় কারুকাধণ্থাঁচত প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন একাঁটি মসাঁজদ 
শনার্মত হয় । ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাতাঁ্ঠত বাগদাদ নগরখ আত অজ্প সময়ের মধ্যেই 
যেন সারা 'বশ্বের ব্যবসা-বাণজোর প্রাণকেন্দ্রে পাঁরণত হয়, এবং তৎকালীন বিশ্বের 
সবশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সবশ্রেষ্ঠ শহরের মর্ধাদা লাভ করে এবং তার খ্যাত বিম্বেব 
দরবারে ছাঁড়য়ে পড়ে । খাপফা মনসুরের বাগদাদ হারণের সময় আরব্য ডপন্যাপেব 
প্রাসদ্ধ নগরীতে পারণত হয়। 'হাট্র বলেন--গ্হারুণ-আর-রাঁশদের থেলাফতে 
বাগদাদের গৌববোঙ্সহল ইতিহাসকে পমুজ্জবল করার জন্য ইতিহাস ও রূপ কথার 
সমন্বয় ঘটে ।” 

ব্যবসা-বাণিজ্য পাক ভারত & কষেকাঁট 'জানস আধ্বাসীয় যৃগেষ 
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাঁণজ্োর পথকে প্রশন্ত করেছিল, ষেমন-_ 
সামাজোর প্রসারতা, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বাভন্ন বিলাস সামগ্রশব 
প্রয়োজনীন্নতা, সে মগের শান্তি পাঁরবেশ, সাগ্রাজ্যের বাঁভন্ন অণলে প্রাপ্ত বিপৃল 
উৎপন্ন দ্রব্য ও গিশল্পজাত দুব্য, দ্‌র-দ্‌রান্তের রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সুপম্পকণ 
ইত্যাদি । সে ঘুগে জল ও স্হলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল--বাগদাদ, বসরা, 
সশরাক, কায়বো, আলেকজান্দুয়া প্রতীত। সলাইমান আত্তাঁজবের সম্দ্যান্রার 
ধববরণ হাতে জানা যায়--পাক ভারত উপমহাদেশ ও চন দেশের সঙ্গে আব্বাসীয় 
বাঁণকগণের সমব্্ুষান্রা। পারস্যোপসাগরের সাম্হাদক বন্দর লরাক, বসরা ও 


২০৮ আব্বাপীয়া খেলাফত 


উবুল্লা হতে এবং আন্দান ও লোহিত সাগরের তরে অবাস্হত বন্দরসমূহ হতে 
মুসলমান সওদাগরগণ সম্্রপথে পাক ভারত উপমহাদেশ সংহল, পূর্ব ভারতণয় 
দবীপপতুঞ্ত ও চীনদেশে যাতায়াত করত । 

চীনঃ গ্হলপথে সমরকন্দ ও চখনা তুকিন্তান হয়ে যে বাধিজ্যপথাঁট ছিল, 
তাকে 'বহৎ রেশম পথ' বলা হত। চখন দেশের পণাদ্রুব্যের মধ্যে রেশম ছিল প্রধান । 
এই জন্যই এই বাণজ্যপথের নাম হয়েছিল “রেশমপথ” । এই দীর্ঘ পথ একটি 
কাফেলা একটানা আঁতন্রম করতে পাবত না তাই কাফেলার অদল-বদল হত । চাঁন 
দেশ হতে আমদানকৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে রেশম, রেশমী বস্ত্র, তৈজসপন্ত্, কাগজ, 
কাল, স্বর্ণ রৌশার পান্ন এবং দারুচান ছিল প্রধান। খ্ৰীপ্টীয় অন্টম শতাধ্দীতে 
চীনদেশের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্া সম্পর্ক গড়ে উঠোছিল। মুসলমান সওদা- 
গরগণ খেজুর, চিন, সৃতাঁ ও পশমী বস্ত্র, ইস্পাতের ষন্নপাত ও কাঁচের ঠীজানস 
তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ষেতেন। পাক ভারত উপমহাদেশ হতে চন্দন কাঠ, আবলহস 
কাঠ, নারকেল, চিতা বাঘ ও বাঘের চামড়া, এমনাঁক হাতি ও চিতাবাঘও আমদানি 
হত। 

স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া £ সপ্তম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর তারিখ আঁঙ্কত 
হাজার হাজার মৃলালম মতুদ্রু পাওয়া গেছে স্ক্যান্ডিন্যোভিয়া অণলে বিশেষ করে 
সুইডেনে । এই মুদ্রাগীল হতে মুসাঁলম বাণজ্য বিস্তারের পরিধি পারমাপ করা 
যায়। ভলগা নদীর তীরবতাঁ অণলে ষে সমস্ত মূদ্রা প্রাপ্তর কথা সে যুগের 
সাহত্যে সাবস্তারে বার্ণত হয়েছে, তা হতে একটি কথা সহজেই অনুমান করা যায় 
যে মুসলিম সাম্রাঙোর সাথে বাঞ্টিক অগ্ুলের ব্যবপা-বাণিজা কত প্রসার লাভ 
করোছিল। এই সকল অণ্ুল হতে আরবগণ চামড়া, পশম এবং আম্বার (সুগান্ধ ? 
প্রদ্থীত আমদাঁন করত । বান“ লুইসের মতে--আরবগণ খুব সম্ভব স্ফ্যাশ্ডি- 
নোভয়া অণ্ল পর্যন্ত ষেত না, বরং এই সকল উত্তরাণ্ুলের লোকেরা রাশিয়ায় 
আরবদের সাথে মালত হত, এই কাজে আরবদের ও উত্তরাণলের স্ক্যাশ্ডিনোভিয়ার 
মানুষদের মধ্যে মধাস্থতা করত ভঙ্গা অণুলের খাজার ও বুলগারগণ । আরবের এই 
বাণিজ্যসম্ভার এ অণ্লে বেশ কিছ প্রভাব বস্তার করেছিল, যেমন সুইডেনের 
সবপ্রাচীন মুদ্রা আরব দরহামের ওজনে তোর হত এবং প্রাচীন আইসল্যাণ্ডের 
সাঁহত্যেও বহহ আরবী শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় & 
সমস্ত বাঁণকগৃলি শুধু মালবাহণী জাহাজ স্বরূপ ছিলেন না, মত্ত প্রাণে সংস্কৃতিরও 
লেনদেন করতেন। তাই উভয় দেশের লেনদেন ছিল সংস্কৃতিপ্রবণও । 

ইউরোপ-আফ্রিকা ঃ আঁফিকার সাথেও আরবগণ স্থলপথে ব্যবসা-বাঁণজ্য 
চালাত, এই অগ্ুল হতে তারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস-দাসী আমদাঁন করত। পাঁ্চম 
ইউরোপের সহতও আরবগণের অবাধ বাণিজ্য চলত। এই ব্যবসায়ে ভঙ্গা অগুলের 
খাজার ও বৃলগ্রারগণের মতো ইহাদগণ মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করত। এই সকল 
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ইহনাদগণ ভাষা সাহত্যে অসাধারণ দক্ষতার পাঁরচয়ও দিয়োছিল। তাদেরকে 
ভাষাবিদ বললেও ভুল হবে না। কেননা তারা প্রতোকেই আরবা, ফারসা, গ্রীক, 
ফ্রাঙ্ক, স্পেনীয় ও স্লাভ ভাষা জানত । এরা জল ও স্থসপথে পূর্ব হতে পাঁশ্চমে 
এবং পাঁশ্চম হতে পূবে যাতায়াত করত। পাশ্চাত্য হতে তারা খোজা ক্লীতদাস- 
দাসা, ব্রাকেড, পশম, তরবা'র প্রন্থীত আমদান করত । তারা পাশ্চম ভূমধ্যসাগরণক্ন 
অঞ্চল হতে জাহাজে মিশরে ফারামা নামক চ্ছানে অবতরণ করে উন্ট্রযাগে 
লোহিত সাগর পধণ্ত যেত, আবার সেখান হতে আরব জাহাজযোগে সিন্ধু, 
দাঁক্ষণ ভারত ও চীনদেশে যাতায়াত করত । অনা দল পূর্ব ভূমধাসাগরীয় অণলে 
এঁশয়াকে অবতরণ করে স্থলপথে জাবিয়া নামক স্থানে গমন করে সেখান হতে 
বাগদাদ, উব্ল্লা হয়ে ওমান, 1সম্ধঃ, দাক্ষিণ ভারত ও চীনদেশে চলে যেত । 
ব্যাঙ্কব্যবস। 2 ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম উল্লাতর ফলে নবম শতাব্দীতে 
আরবদের মধ্য ব্যাগুকব্যবন্থা গড়ে ওঠে । রৌপামদুদ্রা দিরহাম এবং স্ব্ণমহ্দ্রা দিনারের 
মধ্যে আনুপাতিক ম্‌ল্যের তারওম্য হওয়ায় এক শ্রেণীর মবূ্রু 1বাঁনময়কারশীর উদ্ভব 
হয়, যাদেরকে সাররাফ বলা হত ॥ নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাণ্ডের 
ভাঁমকা পালন করতে থাকে । বড় বড় ব্যবসায়গণ তাদের মূলধন এখানে জম। 
রাখত । এই সময়ে বাগদাদে ব্যা্ডের কেন্দ্রীয় আঁফস ও অন্যান্য শহরে শাখা 
আঁফস গড়ে ওঠে । এই সকল ব্যাক হতে চেক ও ক্েডিটপন্র দেওয়া হত। সে 
যুগের এই ব্যাঙ্কব্যবস্থা এত সুচারুরূপে গড়ে উঠোছল যে, বাবসায়ধগণ বাগদাদের 
চেক সুদুর মরক্কোতে ভাঙাতে পারতেন। বসরাতেও ব্যা্কব্যবস্থা অতাঙ্ত 
প্রসার লাভ করে, যার ফলে সওদাগরগণ প্রত্যেকেই ব্যাত্কে হিসাব খুলতেন এবং 
বাজারে চেকের সাহায্যে লেনদেন করতেন । কখনও নগদ টাকার সাহাযো লেনদেন 
করতেন না। দশম শতাব্দীতে আমরা বাগদাদে সরকারা ব্যাঙ্কের কথা জানতে 
পাঁর। মুসলমানদের মধ্যে সৃদ দেওয়া-নেওয়া হারাম বা অবৈধ বিবেচিত হওয়ায় 
এই সকল ব্যাঙ্চের পারচালকগ্রণ প্রায় সকলেই ?ছলেন ইহাদ ও খ্াস্টান। 
সওদাগরগণ 2 সা'হত্য সমাজের দপণ । তাই যে সমাজে যা কিছ? ঘটতে 
থাকে তার কিছ কিছ? সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে। এইদক থেকে আব্বাসীয় 
আমলের ব্যবসা-বাণিজ্যের ষে প্রবল গ্াতধারা সমাজে বইতে থাকল, তার শিক 
কিছু তৎকালশন সাহত্যে ও চিন্তাধারায় প্রাতফাঁলত হল। তাই এই যুগের 
সাহিত্য হতেও আমকা সে যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কছ: খবরাখবর পেতে পারি। 
ধাঁমক-বাঁণক-বাবাসক শ্রেণীর মানুষদের আধ্বাসীয় আমলের জনগণ 
ইরানী ভাষায় “সওদাগর বলত । সমাজে সওদাগরগণের স্থান ছিল বহ উচ্চে। 
আমরা উমাইয়া ষুগে আরব-আভিজাত শ্রেণধর মানুষ লক্ষ্য করেছি। আব্বাসণয় 
যুগে তার পারবত“নও লক্ষ্য করলাম । উমাইয়া ধুগের আরব-অভিজাত শ্রেণধকে 
আব্বাসীয় যুগে আমরা সওদাগর (বাণক) ও 'শাক্ষত--এই দুই শ্রেণতে পেলাম । 
আব্বাসীয়া--১৪ 
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উমাইয়া বুগের সাথে আব্বাসীয় ধৃগের মানুষের এই শ্রেণীগত পার্থকোর মূলেও 
আছে বাধসঙ্গত কারণ । উমাইয়া যুগ ছিল মুসালম সাম্রাজ্যের প্রাতত্ঠার ও 
প্রবর্তনের যুগ এবং আব্বাসীয়া যুগ ছিল প্রধানত পরিকজ্পনার ও প্রযোজনার 
যুগ । তাই ব্যবসা ছিল তাদের পাঁরকজ্পনা ও প্রযোজনার ফসল । এই পাঁরকঙ্গনা 
ও প্রযোজনার যুগে আহ্বাসীয়গণ মহানবীর বাণী হতে ব্যবসা সম্পর্কে কম 
অনুপ্রেরণা পানাঁন। মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন --“তোমরা বাবপা কর, 
কেননা পতথবীর সমগ্র লভ্যাংশের অর্থাগমের দশ অংশের নয় অংশ ব্যবসায়ে 
শনাহত আছে ।” মহানবীর এই বাণ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পকে ইসলামের সূফণী 
সম্প্রদায়কেও কম প্রভাবান্বিত করোন । সফাঁদের মধ্যেও দহট শ্রেণী দেখা গদল-- 
(১) ফকির সৃফণী অর্থাৎ গৃহ বা সংসারত্যাগী সূফী, (২) এবং দ্নবেশ সূফী 
অর্থাৎ সংসারী সূফী। এই দরবেশ সফীগণই তাঁদের বাবসা-বাণজ্য সংকাম্ত 
ব্যাপারে পাঁথবীর সবন্র ছাঁড়য়ে পড়েন এবং তাঁরাই ইসলাম প্রচারে সবণপেক্ষা 
কাষণকর? ও কৃতকার্ধ হয়েছিলেন । 

দরবেশগণ £ এই সমস্ত দরবেশগণকেই আঁধকাংশ ক্ষেত্রে “সওদাগর বলা 
হত। তাঁরা প্রত্যেকেই গছলেন অত্যন্ত ন্যায়ীনষ্ঠ ও উন্নত চারন্রের মানুষ । তাঁরা 
আপন আপন ব্যবসায়ে ছিলেন সং, আাবার মানুষের সেবায় বছলেন 'নবোদতগ্রাণ। 
মানুষকে আপন করতে তাঁদের মান্তাঁরকতা ও অকৃন্রমতা মানহষ মান্রকেই মুগ্ধ 
করোছল। তাই ইসলাম প্রচারে তাঁদের উন্নত চাঁরন্রই 'ছিল প্রথম উত্তম মাধ্যামক 
যন্। তাঁরা ছিলেন জাঁতশ-ধর্ম ?নার্বশেষে সকল মানুষেরই অতীব শ্রদ্ধার পান্ত। 
পাঁথবীজুড়ে মানুষ দলে দলে প্রথম ইগলামে আকৃষ্ট হয়াঁন, প্রথম অন:রন্ত 
হয়েছিল দুর্গত মানুষের পেবায় নিবোদতপ্রাণ ইসলামর এ দরবেশগণের আত 
উন্নত চরিত্রের প্রাতি ও তাঁদের সংবেদনশীল সামা।জক কাষকলাপের প্রাত এবং 
পরে আকৃষ্ট হল ইসলামের প্রাত এবং দশীক্ষত হল ইসলা"্ম। এই সমস্ত কিছুর 
মুলে ছিল দরবেশগণের উন্নত চীরন্ত্, মানবতা ও মহানুভবতা । 

ব্যবসা-বাঁণজ্য সে বুগের বাঁণকগণকে কতখানি ধনশালী করোছল, দু-একাট 
দৃষ্টান্ত হতে তা সহজেই অনুমান করা যায় । বাগদাদে খাঁলফা আল-মুকতা দরের 
(৯০৮-৩২ খ্রীঃ) আমলে ইবনুল জাসসাস নামক এক জহরীর ১৬,০০০,০০০ ধদনার 
( স্বর্ণমৃদ্রা ) মুলোব সম্পীত্ত বাজেয়াপ্ত করার পরও তাঁর বিশেষ কোন ক্ষাঁত 
হয়নি। বসরার বিখ্যাত ব্যবসায়শীগণের মধ্যে কয়েকজনের বাৎসাঁরক আয়কর 
ছিল--১০,০০,১০০০ দরহাম। সে যুগের কোন এক মিল মালিক দৌনক গারবদের 
জন্য একশ" 'দিনার (স্বর্ণমা্রা) দান করতেন। ওখানকার একটি সম্ন্রা্ত 
অণ্চলের নাম ছিল সিরাফ। এই সরাফ অগ্ুলে সওদাগরগণ বাড়ি তোর করতেন। 
এই বাঁড় তোর করতে কারো ১০১,০০০, কারো ৩০,০০০, কারো বা ৪০,০০,০০০ 
[দনার খরচ হয়েছিল। 'সরাফের এই সমস্ত বাঁণকগণ সারা জশবন সমদ্রপথেই 
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কাটাতেন। এদের বাড়ি তৈরির ব্যয় হতে অনুমান করা যাষ তাঁদের বাবসা কত 
উন্নত ছিল। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস? 

আব্বাপীয় যুগে বাবসা-বাণিজ্যের এও ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নাত কোন- 
দিনই সম্ভব হও না যাঁদ না ৩াদের উতসগুলির প্রাচ্য না থাকত। ব্যবসা- 
বাঁণজ্র দুটো প্রধান উৎস হল--শিজ্প ও কাঁষ। 

শিল্প শিল্পজাত দ্রবোর মধ্যে--কাপড় বা এ জাতাঁয এবং কাট, কাগজ ও 
ধাতব দ্রবা প্রধান ছিল। 

কাপড় ঃ অন্যান্য [শক্পের' তুলনায় বয়নীশঞ্পে সর্শাপেক্ষা বোঁশ মানুষ 
কাজ করত এবং এর উৎপাদনও সবপেক্ষা বৌশ | ছল। কাপড়ের মধ্যে কাটা 
কাপড়, জামা কাপড়, ব্াটদার কাপড়, গৃহসজ্জার সামগ্রী, কখন ও কাপেন্ট ইত্যাদি 
প্রধান ছিল । সূতা, সিজ্চ ও পশমী সকল প্রকারের কাপড়ই প্র্তৃত হত। সূতা 
গ্রথম পাক ভারত উপমহাদেশ হতে আমদান হত। পরে প্‌ব" পারসা হতে আরম্ভ 
করে পাশ্চমে স্পেন পধন্তি সমগ্র মুসলিম রাজ্যে তুলার চাষ-আবাদ হত। 

সমগ্র দেশজুড়ে কাপড় তোর হত। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে 
বিশেষ ধরনের কয়েকটি কাপড় প্রস্তুত হত। যেমন-_-মিশরের চিনেন কাপড় 
ছিল বিখ্যাত, বাইঞ্াপ্টাইন ও সানানীয় আমলে পারস্যের সিজ্কের কাপড় বিখ্যাত 
[ছল। পরে পাবসোর নজ্কেব কাপড় ইউরোপে টাফেটা* নামে প্রাসাদ্ধ লাভ করে। 
গুর্গাও ও সিষ্ভানেও সঙ্গের কাপড়ই বেশি তোর হত। অনেক সময় দেখা যায় 
বাঁভদ্ন স্থানের তোর বিশেষ বিশেষ কাপড় এনব গানের নামানৃসারে পারিচিত 
হত। বেনন বাগদাদে তোর এক প্রকার জ্যারদার কাপড় বাগদাদের & এলাকার 
নামানুসারে 'আত্তাবী” নামে অভিহিত হত। ঠিক মণুবৃপ কাপড় স্পেনে তোর 
হয়ে সমগ্র ইউরোপে তাবাঁ” নামে প্রীসদ্ধি লাভ করে। কুফাৰ প্রস্তুত িঞ্কের 
রুমাল এখনও 'কুফীয়া” নামে মমাঁধক পাঁরাঁচত। এই বুমাল মাথায় বাঁধা হয়। 
খহাজন্তানে এক প্রকার বুটিদার কাপড় প্রস্তুত হত, বা 'দামাস্ক' নামে পাঁরচিত 
ছিল। এই বাটিদার কাপড় প্রথম দামেস্কে প্রস্তুত হত, যার জন্য এর নাঘকরণ 
হয় দামস্ক। মুসলিম-জাহনে বয়নাশজ্খের মধো জাষনামাজের বা ম:সাল্লার 
( অর্থাৎ নামাজ বা প্রার্থনা করার আসন ) খুবই সম্মান ছিল বা আছে। বুধারা 
জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। 

কার্পেটঃ কাপেটি সব তব হত। কিন্তু তাবাঁবন্তান ও আমেশনয়ার 
কাপে্ট সবেণংকৃষ্ট ছিল। ফারসের 'বাভন্ন শহরে কয়েকটি বিখ্যাত কারখানায় 
কার্পেট, এমব্রয়ডার ও দীবাঙ্গ (ব্রাকেড) প্রস্তুত হত। রাজা-বাদশাদের 
সম্মানত পোশাক "খলাত'ও এই সকল কারখানাগুলিতে তোর হত, এই সমস্ত 
কাপড়গ্ালকে সাধারণত তাঁরাজ বলা হত। তাঁরাজ কাপড়ে সুলতান বা খালফাদের 


২১২ আব্বাসীয়া খেলাফত 


নামও লিখিত থাকত । অনেক সময় বিশেষ ধরনের তারাজ প্রস্তুতের জন্য সরকার 
কারখানাও গড়ে উঠত । এই শ্রেণর কাপড় একমাব্র শাসকগ্ণই ব্যবহার করতেন, 
আবার বিশেষ বিশেষ উৎগন্ব উপলক্ষে পদচ্ছ আফসার ও সেনাপাঁতগণকেও 
উপহারও দেওয়া হত! 

কাঁচ ঃ কাচাঁশনপ মুসাঁলম-জাহানে একটি গবশেষ স্হান আঁধকার করে 
আছে। 'সারয়ার সিডন, টায়ার ও অন্যান্য শহরে প্রাচীন কাচাশজ্প মুসলমানদের 
আমলে সক্ষমতায় ও স্বচ্ছতায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কব্লুসেডের সময় প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্ের যোগাযোগের ফলে 'সাঁরয়ার রাঁঙন কাচ ইউরোপে যথেম্ট সমাদর 
লাভ কবে । এই রাঁঙন কাচগুঁল একাঁদন 'গর্জা সমৃহের প্রধান আকর্ষণীয় 
বস্তুতে পাঁরণত হয়ে ?গর্জাগ্ীল অপামান্য শোভা বর্ধন করে। মুসলিম সমাজে 
কাচের প্রভাব এতখানি বাঁদ্ধ পেয়োছিল যে বাদশার দরবার হতে ফাঁকরের 
সমাধক্ষেত্র পযন্ত পাঁরব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। আবার ধনগর সৌধ হতে গাঁরবের 
মসাঁজদ পর্ধন্তও মাধকার করেছিল । এক কথায় বলতে গেলে এমন কোন 
রাজপ্রাসাদ ও রাসদ্রবাৰ ছিল না, এমন কোন ধনীর অনট্রালকা ছিল না, এমন 
কোন মপাঁজদ বা গিঙ্জা ছিল না, যেখানে রাঁগুন কাচ ও কাচের ঝাড় শোভাবধন 
করত না! পারসোর কাশান অণ্চলে কাচের রাঁঙন টাল 'নার্ঘত হত বলে এই 
শিঞ্পকে কাশানী" নামেও আভাহিত করা হত। বহুকাল যাবৎ দামেস্ক শহর এই 
ধশজ্গেপর শ্রীবৃ্ধি ও সমৃদ্ধর জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই কাচাঁশজ্পে মুসাঁলম 
জাহানে সাঁরয়ার স্হান ছিল সবার উচ্চে। 

কাগজ ? মুসাঁলম সভ্যতার অন্যতন প্রধান অবদান কাগজের প্রচলন এবং 
এর বাপক উৎপদন বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আধ্বাপীয় আমলে অন্টম 
শতাব্দীর মাঝামাঝ চখনদেশ হতে সমরকন্দে কাগজ আমদানি হয় । ৭১৪-১৫ খ্রীঃ 
বাগদাদে প্রথম কাগজের কল স্হাঁপত হত । এবং সরকারী দাঁলল-দ্ভাবেজে 
কাগজের প্রচলন দেখ যায়। অতঃপর মুসলিম-জাহানের সবর কাগজের কল 
সহাঁপিত হয় । ১০০ খ্রীঃ মিশরে, ১১০০ খ্রীঃ মরকোতে, ১১৫০ খ্রীঃ স্পেনে কাগজের 
কল স্হাঁপত হয় । এতদ্ব্যতীত ইরাক, ইরানেও কাগজের কল প্রচালত হয়। এই 
সমস্ত কাগজের কলগহীল হতে উন্নতমানের কাগজ এমনাঁক নানা প্রকারের রাঁঙন 
কাগজও প্রস্তুত হতে থাকে । স্ব প্রাচীন কাগজের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় 
হল্যাণ্ডের 'বখ্যাত লাইডেন বিশ্বাবদ্যালয়ের লাইব্রোরতে সংরাক্ষত ৮৬৬ খ্রীঃ 
হস্তালীখত পুস্তক 'গারবুল-হাদিস” ৷ 'ব্রাটিশ মিউাঁজয়ামে সংরাক্ষিত আর একটি 
প্রাচীন পুন্ভক একজন খ্রীস্টান লেখকের দ্বারা ৮৭৭ খ্রীঃ 'লাখত হয়েছিল। দ্বাদশ 
ওন্ত্য়োদশ শতাব্দীতে কাগজ শিজ্প মুপাঁলম-অধহাঁষত স্পেন ও ইতালি হতে সমগ্র 
ইউরোপে প্রসার লাভ করে। পণ্চদশ শতাব্দীতে মন্দ্রণষল্ের আবিষ্কারের ফলে 
কাগজ সর্বসাধারণের জ্ঞানাজনের পথকে প্রশস্ত করে, মুসলিম-জগতে বিধ্যাত 


অথনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণজ্য ২১৩ 


কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল-_-সমরকন্দ, বাগদাদ, দামেস্ক, '্র'পালি, কায়রো, 
ফেজ ও ভেলোঁসয়া। 

ধাতবশিল্প £ মৃসালম সাম্রাজ্যের বাভন্ন অঞ্চলে ধাতুর খাঁন থাকায় ধাতব 
শজপও বিশেষ উন্নীত লাভ করে। পূবণগুলের প্রদেশ সমূহে বিশেষত 'হন্দকেশ 
অণ্লে র্‌পা পাওয়া যেত। নবিয়া ও সুদান অণুলে স্বর্ণখান ছিল এবং 
ইস্পাহানের নিকট তামার খাঁন ছিল । এই তাম্রথান হতে ৫০০০ গদরহাম সরকারী 
রাজস্ব পাওয়া যেত। পাপা, মধ্য এশিঞা ও [সাঁসালতে যথেষ্ট পাঁরমাণে লৌহ 
পাওয়া ষেত। পারশ্যোপসাগরের মনৃস্তা ছিল প্রাঁসদ্ধ এবং সাগ্রাজযের 'বাঁভন্ন অণুল 
হতেও বহু মূলাবান প্রস্তর সংগৃহীত হত । হণরা, মুক্তা, মান, জহব, চুন, পান্না, 
নীলা রাজা-বাদশাদের বডই 'প্রয় ছিল । বার ফলে অহরির কদরও যেমন বাড়ে, 
এই শিজ্পও তেমাঁন বিশেষ নৈপৃণাতা অজর্ন কবে। এই সমস্ত মূল্যবান পাথর- 
গুল রাজা-বাদশাদের মাথার মকুটে শোভাবর্ধন করত । ভারতের মুসালম রাজা- 
বাদশাগণের ময়ূর সিংহাসন “কোহিনূর? নাজও সাব। বিশ্বের বিস্ময় । খাঁলফা 
হারুণ রাঁশদ একাঁট চাঁন ৪০,০০০ 'দনার ব্যয়ে খাঁবদ করেন। খাঁলফা ম:কতাফি 
এই সমন্ত মল্যবান পাথরেব এতই ন্ত [ছিলেন যে তাঁর ২০,০০০,০০০ ধ্দনার 
(স্বর্ণ মুদ্রা ) মূলোর অলঙকারাদ ছিল। 'সারগ্নার ফহলদাঁন আজও জঙগ্গাদ্বখ্যাত। 

কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য, নহর বা খাল ব্যবস্থা £ উমাইয়া ষুগ হতে 
আব্বাসয় যুগ পর্যন্ত কাষ ও কীঁষজাত দ্ুবোব বিশেষ উন্নাভি সাধিত হয়। 
ইরাকের ভৃখণ্ড 'ছিণ অত্যণ্ত উর্বব এবং এই উর্বর পাঁলমাঁটি য্স্ত অণচলাটকে 
'আল-সাওয়াদ' নামে আভিহিত করা হত ॥ আব্বাসণয় রাজধান* বাগদাদ এই অগ্চলেই 
অবাস্থত ছিল। তাইগ্রধস ও ইউফোঁটিস নদীর অববাহিকায় অবাস্থত উর্বর 
মেসোপটোময়া অণ্চল কীষকাষের জন্য ছিল খুবই উপযোগী । প্রথমদিকে এই 
অণুলের সমবদ্ধ রান্ট্রের নয়ত আবেপু পথকে যথেষ্ট সুগম করেছিল ॥ আব্বাসীয় 
খালফাগণ দ্রলা-ফ:রাত উপত্যকার নিম্ন মণ্চলে কীষর জনা খুলই যত্ুবান ছিলেন । 
থাঁলফাগণ এই এলাকার পুরাতন খালগযালর নংকার সাধন করে অনেক ক্ষেত্রে নতুন 
নতুন খাল খনন করেন। খাঁলফা মনসরেব সময় সংশোধিত নহর-ই-ঈসা” নামে 
একাঁট খাল ফরাত ও দঙ্জলা নদীকে আনবার ও বাগদাদের নিকট ষুস্ত করোছ। 
অন্যান; প্রধান খালগৃির মধ্যে-নহরে সরসর, নহরে মালিক, নহরে “সা, নহ'রে 
সারা, নহরে দুজাম্ব ও নহরে ?গলাহের নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল নহর 
দ্জলা ও ফুরাত উপত্যকার 'ীন্ন অণ্ুল ভ্মকে স্বর্ণপ্রসাবনী শস্য-শ্যামলা 
খাদ্য ভাণ্ডারে পারণত করে। 

কৃষিজাত দ্রব্য ঃ ইরাকের প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল বালি", গম, ধান, খেজ:র, 
তুলা ইত্যাঁদ। লাওয়াদের উব-র এলাকায় নানা রকমের ফল ও শাক-সবাঁজ উৎপন্ন 
হৃত। খোরাসানও কীঁষর জন্য 'বখ্যাত ছিল । বুখারা ও তার পাশ্ববত* অগল 


২১৪ আব্বাসীস্না খেলাফত 


উদ্যানের জন্য প্রাসম্ঘ ছিল। সমরকন্দ ও বৃখারার মধ্যবতশ্* অণুলে অবস্থিত 
সৃগদ উপত্যকার উদ্যানে-_খেজুর, আপেল, পচ, খুবানী, লেবু, কমলালেবু, 
ডুমুর, আঙুর, জলপাই. বাদাম, আনারস প্রস্ভীত ফল এবং মৃলো, শশা, বেগুন 
প্রত্ীত তরকার এবং গোলাপ, রায়হান প্রস্বীত সুগ্াম্ধ ফলও জন্মাত। খাওয়ার- 
ণরক্তমে বড় বড় তরমুজ উৎপন্ন হত। ফার এবং আওরাজে আখের চাষ হত, 
পরবতঁকালে 'পারয়াতেও আখ চাষের প্রচলন দেখা যায়। অতঃপর ক্লুস্ড 
যুদ্ধে যোগদানকারীদের দ্বারা আখের চাষ ইউরোপেও ছাঁড়য়ে পড়ে । এই সমস্ত 
কীষজাত দ্রব্যের দ্বারা দেশের মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছিল, দেশের ব্যবসা- 
বাঁণজ্যও তেমাঁনভাবে প্রসাবতা লাভ করেছিল। এগাীল যেন একে অপরের 
পাঁবপূরক ও সহায়ক ছিল । একাঁটর উন্নাত অন্যাটর শ্রীব্ণদ্ধর কারণ স্বরপ ছিল। 

ফুল ও ফুলের বাগান ঃ আব্বাসীষ আমলে ফঃল ও ফুলের বাগান শুধু 
শোঁখিন ধনী ব্ান্তদের অঙ্গনই শোভিত করোনি, বরং ব্যবসায়ের উদ্দেশো বড় বড় 
উদ্যানে বহু ফুলেল চাষও করা হত। এই সকল ফুল হতে নানা সং্গান্ধ ও 
নষাদ তোব করা হত। এবং তা দেশ-বদেশে রপ্তাঁনও করা হত ॥ দামেস্ক, 
1শরাজ, জুব ও অন্যানা কয়েকটি শহরে গোলাপ, পদ্ম ও অন্যান্য কিছু ফল হতে 
[বিশেষ নিষধাস ও সংগাণ্ধ তৈর হত। ফাবসের জর অণুল লাল গোলাপি আতরের 
জন্য খ্যাত 1ছিল। এই এলাকার গোলাপ পান পৃবে চঈনদেশ এবং পশ্চিমে 
মাগাবব পযন্ত রপ্তান হ৩। ফারসের ৩০,০০০ বোতল গোলাপের ছনষণস প্রাতি 
বছর রাজস্বের সাঁহত খাঁলসফার দরবারে প্রোরত হত ! সাবুরে বশ্বাবখ্যাত দশ 
প্রকারের সহগামন্ধ তেল প্রস্ংত হত। 

এই ষৃগে কাঁষর উন্নাতর 'নিদশ'ন স্বর.প 1বাভল্ন ডীদ্ভদাবজ্ঞানকে কেন্দ্র করে 
বহমূল্যবান গ্রন্হ রচিত হয়! ইবনে নাঁদিমে “ফহ'রিস্ত" তাদের অন্যতম । 

আব্বাসীয় যুগের অথনোৌভিক অবস্থা এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ 
করে এীতহাসক ফিশার বলেন-_-“মধ্য প্রাচোর পণাদুব্যর মান ছিল অত্যন্ত উন্নত 
এবং তা এত মূলাবান ছিল ষে, ইউরোপের দেশসমূহও তাদের 'বানিময়ে তেমন 
পণ্যদুব্য দিতে সক্ষম ছিল না ।” 


চতুর্থ অধ্যায় 


আব্বাসীয় যুগের সাংস্কৃতিক গবেষণা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্পকলার উৎকর্ষতা 


পটভূমিক| 2 বিদ্বাবধ্যাত বহ 'ব্দক্ধজনের মতে, বিশ্বসভাতার ইতিহাসে 
ইসলামের অবদান অপাঁরসীম ও চিরস্মরণীয়। এীতহাসিক গীবন তাঁর £09০110৩ 
8110 911 01 016 1২01120 [3110119” গ্রন্হে বলেন--“লণ্ডনের রান্তা যখন অন্ধকারে 
নিমাঁজ্জত, তখন কডেভার রাজপথ আলোয় উদ্ভাসিত ছিল । ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে 
টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় না হলে সম্ভবত সমগ্র ইউরোপে আরবা 
ভাষার চর্চা হত |” ভ্রেপার, গির্জা, ডেভেনপোট”, লেনপুল, মার্টন, হিট প্রমথ 
পাণ্চম দেশীয় এীতহাঁসকগণ এক বাক্যে বিবসভ্যতার অগ্রগাঁততে মহসাঁলম 
অবদানের কথা উচ্ছবাসতভাবে স্বীকার করেন। মুসপিম জ্ঞানসাধনার সর্বাপেক্ষা 
বড় কথা এাঁট শুধু মহা এশিয়ার পর্বসরিদের জ্ঞানসাধনাকে ধ্বংসের হাত হতে 
সংরাক্ষতই করোনি, বরং জ্ঞান-ৃবজ্ঞানের 'বাবধ ক্ষেত্রে বহু সৃজনশীল অসামান্য 
অবদান রেখে গেছে । এই কথারই সমর্থনে অধ্যাপক হিট বলেন-_-“আরব 
ভাষাভাষী লোকেরা অন্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
পযন্ত সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সভ্যতার আলোকবার্তকা হস্তে ধারণ 
করোছলেন।” ভারত মনীষা এম. এন, রায় বলেন--“ইউরোপ ও আধুনিক জগতে 
রৈনেসাঁর যে সন্তান জন্মলাভ করল, তার জন্মদাতা নিঃসন্দেহে মুসলমান ।” 
সৃতরাং অনুবাদের মাধ্যমে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার সংরক্ষণে ও মৌলিক 
গবেষণা এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা কাতিত্বের অসামান্য ছাপ রেখে গেছেন । তাঁদের 
জ্ঞানসাধনা বাতীত পূবসূর আরস্টটল, গ্যালন, প্ল্যাটো, ও টলোমর চিন্তাধারা 
হতে পাঁথবী বাত হত, অপরাদকে সমগ্র ইউরোপ কুসংস্কারের অন্ধকারে 'নিমাজ্জত 
থাকত। “জ্ঞানশীবজ্ঞানের সম্প্রসারণে মানব জাতির প্রধান কাজগীল মুসলমানগণ 
কতৃকি সম্পাঁদত হয়োছল। সবশ্রেষ্ঠ দার্শীনক আল-ফারাব একজন মুসলমান 
ছিলেন, সবশ্রেম্ঠ অগ্কশাস্তীবদ আবু কামিল এবং ইব্লরাহম ইবনে ?সনাম মুসলমান 
ছিলেন, সববশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসুদি একজন মুসলমান 
ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এীতহািক আত-তাবাঁরও একজন মুসলমান ছিলেন, সবশ্রেচ্ঠ 
চাকংসক আর-রাঁজ, সর্বশ্রেষ্ঠ জোতিষীঁ ওমর খৈয়াম, সবশ্রেষ্ঠ রসায়নাবদ 
হাইয়ান, সবশশ্রেম্ট প্রাণতত্বাবদ জাহিদ প্রমথ সকলেই এক একজন মুসলমান 


ছিলেন ।”--জর্জ মার্টন। অতএব বিশ্বসভাতায় ইসলামের তথা মৃমলমানদের 
অবদান অসামান্য ও অনস্বীকার্য । 


২১৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


সূচনা ও ব্ণযুগ 8 উমাইয়া যুগকে যেমন রাজ্যের সম্প্রসারণের ষুূগ বলা হয়, 
সমন্নীতির আব্বাসীয় ষুগকে তেমাঁন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-্দীক্ষা ও সংস্কীতর ষৃগ 
বলা হয়। আব্বাসীয় ধুগে মুসলমানদের জ্ঞান-গাঁরমা, জ্ঞানানুশীলন, কান্ট ও 
সভ্যতা ি*বসভ্যতার উন্নত শিখরে উপনীত হয়োছিল । এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, আব্বাসীয় খাঁলফাদের আন্তাঁরক পৃন্ঠপোষকতায় মুসলমানদের 'শিজ্প-সাহিত্য, 
জ্তঞানচচাঁ ও শিক্ষা্দীক্ষার প্রসারতা এবং উৎকর্ষতা মানব সভ্যতার শীষদেশে উন্নত 
হয়োছল। এই কারণেই এই ধুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও স্ভাতার স্বর্ণযুগ বলা 
হয়। আব্বাসীয়গণ যুদ্ধীবগ্রহ ও সম্প্রসারণ নীতর স্থানে জ্ঞানশবজ্ঞান ও 
জ্ঞানারোহণের নীতি অনঃসবণ করে তাঁদের ধৃগকে জ্ঞানের ষূগে পাঁরণত করেন। 

অতাঁতের প্রতি বা বিগতাঁদনের সভ্যতা ও সংস্কাতর প্রাত তাঁদের কোন রূপ 
বিকার বা বাতশ্রদ্ধা ছিল না। উদার ও অনুভ্তিশীল মন 'নিয়ে আত আম্ত- 
রকতার সাথে রক্ষা করোছলেন প্রাচীন সভাতার 'বিল:প্তপ্রায় উপকরণগহালকে । 
ইরাক, ইরান, মিশর ও গ্রীসেব প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্য এবং সংস্কাঁত ও কীম্টকে 
কেবল তাঁরা রক্ষাই করেনাঁন, বরং এদের পুনর্জাগরণে ছিলেন সজাগ, রেখোঁছলেন 
বাঁলম্ঠ পদক্ষেপ । আব্বাসীয় খাঁলফাদের পৃঞ্ঞপোষকতায় সাহত্য-দর্শন-ইীতহাস- 
ভূগোল-চিকিংসাশাস্ত শিজ্প-স্থাপত্যাশজ্প প্রস্তীত নানা ক্ষেত্রে মুসলমান মনীষা- 
গণ পারচালনা করেন অপূর্ব গবেষণা ও রেখে যান 'বি*বসভ্যতায় জ্ঞান-গাঁরমার 
এক অনবদ্য অবদান। 

জ্ঞান-জগতের দিগন্ত উন্মোচন? আব্বাসীয় ষুগের এই জ্ঞানসাধনা 
নবীন পাঁরবেশে নতুন ভাবধারায় সাত হয়ে অসংখ্য শাখাপল্লবে প্রসারিত হয়ে 
শিব*্বসভ্যতায় এক আঁবস্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে । আরবগণের জ্ঞান-পিপাসা, 
অনুসাম্ধংসা ও অন্তরের উদারতা তাদের জ্ঞান্চর্গার ক্ষেত্রকে করেছিল প্রস্তুত ও 
প্রশন্ত। যার ফলে প্রাচীন সভ্যতার পণঠগ্থান পাক ভারত উপমহাদেশ, ইরান, 
গ্রীস এবং হেলেনীর সভ্যতা অধ্যাষত সায়া ও মিশর এই যুগের মুসলমানদের 
ভাবধারাকে বশেষভাবে প্রভাবত করায় বিশব জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন হল । 

জ্ঞানসাধনার প্রথম শতাব্দী ঃ প্রার্থামক পধণয়ে আরবগণ প্রথম এক 
শতাব্দীকাল ( ৭৫০-৮৫০ খ্রীঃ ) প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ বিদেশী ভাষা হতে 
আপন আরবা ভাষায় অনুবাদ করে আরবী 'শাক্ষিত সমাজের নিকট তুলে ধরেন। 
পারসিক, সংস্কৃত, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় 'লাখত গ্রন্ছ এই সময় আরা ভাষায় 
অনাঁদত হয় । আরবীতে রূপান্তর ঘটার পর এই 'বজাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারাট 
আরবগ্ণ লাভ করেন। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ বিষয়ক গ্রন্হ “সিদ্ধান্ত, ভারতায় 
গণনা পদ্ধাত, ভারতীয় অঙ্কশাস্ত, আরিস্টটলের দর্শন, নিও প্লেটোনীয় ভাষ্যকার- 
গণের রচনা, গ্যালেনের 'চিকিংসাবিজ্ঞান, পারস্যের সুকুমার সাঁহত্োর আরবা রূপ, 


জ্বান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উতকষতা ২১৭ 


যেমন কালীলা ওয়া 'দিনাই ইত্যাঁ প্রার্থাক ষুগে আরব জ্ঞানচ্চালন ও আরব 
মনীবীদের বহুমূখী প্রাতভার গোড়াপত্তন ও ভাবধারার ভীতপ্রন্তর স্থাপন করোছল । 

আরবীয়গণ তাঁদের এক শতাব্দীর সাধনার ফল ক্রমাগত তিন শতাব্দীকাল 
(৮৫০-১১৫০ খ্রীঃ ) পরন্ত অবলালায় ভোগ করলেন । যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
জাঁটল ও গ্‌রুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কালজয়শী মৌলক অবদান রেখে যেতে 
সক্ষম হন। 'কন্তু এখানে একাঁটি কথা স্পম্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ৩শ্/মা বা 
অনুবাদের যুগ শেষ হল না। বরং এই যুগ মৌলিক যুগের সাথে মিশে গেল। 
কেননা মুসলমানদের মৌলিক সৃষ্টির যুগে বহ অনুবাদক তাঁদের অনুবাদ দ্বারাই 
অক্ষয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। অনুবাদকর্দের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা 
অনুবাদের মাধ্যমেই চরম সৃম্টশীলতার পরিচয় 'দিতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে 
অনুবাদ তার আড়ম্টতা ও ?নজীর্বতাকে আঁতক্রম করে হয়েছে রসময়, প্রাঞ্জল এবং 
সজনশনীলতায় ভরপুর । 

অমর অনুবাদ্কগণ £ আব্বাসীয় যুগে স্বয়ং খালফাদের অনপ্রেরণায় 
অগ্াণত অনুবাদক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় অবতীশ* হয়োছিশ্নে। এই 
অনুবাদকগণের মধ্যে ছিলেন অনেক অনন্সাধারণ প্রাতভাধর ব্যান্ত, ক্ষণজন্মা 
পৃরুষ। প্রথম যুগের অনুবাদকারীদের মধ্যে আব ইয়াহিয়া ইবনুল বান্িক 
খাঁলফা মনসহরের জন্য গ্যালেন ও িপোকিটীসের 'াঁকৎনা বিষয়ক গ্রন্থগাল 
অনুবাদ করেন। খাঁলফা হারুণ রশদের পড্ঠপোষকতায় সরীয় খ্রীস্টান পাঁণ্ডত 
ইউহান্না বহ্‌ মুল্যবান ডান্তাঁর বই তরজমা করেন। গুণগ্রাহী খাঁলফা মামহনের 
সময় স্বনামধন্য নেস্টরীয় খ্রীস্টান হুনায়ন ইবন ইসহাক কনস্ট্য/শ্টিনোপল ও 
সাসাল হতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান পান্ডালাপ আরবীতে অনুবাদ করেন। 
এই অনুবাদকে সার্থক ও সফল করার জনা খাঁলফা মামুন “বাইতুল [হকমা' বা 
7009৩ 0? 15107. নামে একাঁটি আঁদ্বতীয় জ্ঞানমান্দর প্রাতষ্তা করে হাওহাসে 
চিরস্মরণায় হয়েছেন । খাঁলফা মৃতাঁদদের (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) সময় বখ্যাত 
তারকা পৃজারণ (সাকীয়ান ) সাবিত ইবন কুররা বহ? গ্রীক গাঁণত ও স্্োতিষ গ্রচ্ছ 
অনুবাদ করেন। এই সাঁবতের অন্যান্য খাতনামা বংশধরগণ যেমন সাবিতের 
পূর ?সনান, পৌর সাবিত এবং ইব্রাহম ও প্রপৌন্র আবুল ফারাজ একাধারে সার্থক 
অন:বাদক ও বৈজ্ঞাঁনক ছিলেন। হাণ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মতার নামক এক 
পাঁণ্ডত ব্যান্ত ইদীক্রডের এঁলমেণ্টপ এবং টলোগর আল-মাজেষ্ট অনুবাদ করে 
আজও অমর । 

গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণকারী £ এই অনুবাদ যুগের সাফল্যের একাঁটি 
জলন্ত দ্টাম্ত ও জীবন্ত উপমা পাই খন আমরা লক্ষ্য কার যে এই অনুবাদ যুগ 
শেষ হওয়ার পূবেই আযারস্টটলের সমগ্র গ্রচ্হাবলণ অন:বাদের মাধ্যমে আরবদের 
নাগালের মধো এসে পড়ে। আজও আবব লেখকগণ কমপক্ষে আরস্টলের 


২১৮ আব্বাপণয়া খেলাফত 


একশ” গ্রন্হের উল্লেখ করে থাকেন। সব বইগুলি সমান কদরের না হলেও একটি 
কথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই যে, আরবগণই এই বিলপ্তপ্রায় গ্রণীক 
দার্শীনকের লেখনীর ও চিন্তাধারার একমান্তই সংরক্ষণকারণ ছিলেন। ল:তরাং 
একথা সর্বজনাঁবাদত ষে কালগভে” লংপ্তপ্রায় গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের 
সম্পূর্ণ কাঁতত্ব একমাত আরব মুসলমানদেরই | 
যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে ? সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার 
ঘোর শন্ধকারে 1নমাঁজ্জত, জ্ঞানের দশপ যখন 'নরধাপিত, ঠিক সেই সময় জ্ঞানান- 
সন্ধানী এবং জ্ঞানের অনুশীলনে ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসত আরধগণ জগতের 
সুপ্রাচীন ও আত প্রবণ গভীর জ্ঞানসমদুদ্রে মন্হনরত, ঘন ঘোর অন্ধকারে আজকের 
আধৃনিক ইউরোপ যখন ঘুমন্ত-ীশশুবৎ, তখন আরব মনীষাঁগণ পাঁথবীর জ্ঞান- 
সমুদ্র হতে কতই না অমূল্য মাঁণ-মুস্তা আহরণ করে বিশবলভ্যতায় ও সংস্কাতিতে 
রেখে বান অপাঁরমিত জ্ঞানভান্ডার ও অমামানা অবদান। এই প্রসঙ্গে এীতিহাঁসিক 
হট একটি সুন্দর কথা বলেছেন--“যখন খাঁলফা হারুণ রাঁশদ ও মামুন গ্রীক ও 
গারাঁসক দশ-নের গভীর দেশে প্রবেশ লাভ করাছলেন, তখন পাম্চাতো তাঁদের 
সমসামায়ক সম্রাট শালেমান ও তাঁর সভাসদগ্রণ দচ্খত করবার কায়দা আয়ত্ত 
করছিচেন মান্র।” গ্রশক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পকে ইউরোপ তখন শুধু অজ্ঞই 
ছিল না, চিন্তাও করোন। তাই ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার 'নাবড় অন্ধকারে 
[নমাঁড্দত, আবব তখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসত। 
ভাবধারার বাহন আরবী এই দ্ধ সুফলপ্রস্‌ অনুবাদের পরবতধ 
যুগটা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবদের মৌলক অবদানের যুগ । দশম শতাব্দীর 
মধোহ বৈজ্ঞাঁনক চিন্তা ও দার্শানক ভাবধারা প্রকাশের জন্য উপযযন্ত ভাষা বলে 
বিবেচিত হয় কোরআনের ভাষা আরবাঁ। তখন আরবী আর শুধু আরবদের 
ভাষাই থাকল না। মুসলিঘ-জাহানের সকল জাত ও সম্প্রদায়ের "প্রয় ও পাবন্ন 
ভাষাঠে পারণত হল--আরবী ভাষা । এতঘ্বাতগত মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে 
খংস্টান, ইহহাদ, পারাঁপক, তৃকাঁ, আফ্রিকান, বর্বর প্রন্তি জাতির মানুষও 
সমভাবে সমান উৎপাহে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভরপুর ও সমন্ধ 
করেছে । 'কন্তু সকলেরই ভাবধারার বাহঃপ্রকাশের বাহন ও মাধ্যম ছিল আরবাঁ। 
এইভাবে সোঁদনের অভাবনীয় ও অঁচন্তযনীয় জ্ঞানচচণ িশবসভাতে ও সংস্কীতর 
বিশেষ [বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য মৌলিক অবদান রেখে যায়, ষেমন-__দর্শন, ইতিহাস, 
ভূগোল, চিকিৎসাশাস্্, জ্যোতাবদ্যা, সাহত্য, ধমীর়্ বিদ্যা, শি্পকলা 
ইত্যাঁদ। 
দর্শন? যান্তর মাধামে সত্যে উপনাঁত হওয়ার পথ ও পন্হাকেই বলা হয় 
দর্শন । আব্বাসীয় যুগে এই দর্শনচচণা একটি নবাঁদগঞ্তের সূচনা করে । আরব 
বা ইসলাম দর্শনশাস্বের মূল প্রাতপাদ্য বয় বলতে--মানব-মনীষীর প্রয়োগে 
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জড়জগতের সম্টর প্রকৃত কারণ নির্ণয় । সেযষৃগে যাঁরা কেবলমাত্র দর্শনের 
চর্চা করতেন তাঁদের বলা হত ফাইলসক বা দাশশীনক। কিন্তু যাঁরা দশনকে 
ধর্মের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করোছিলেন তদের বলা হত মৃতাকাল্লামশন বা 
তাকিক । 

ইসলামি দর্শন £ আরব দন মূলত কোরআন ও হাঁস 1ভীত্বক হলেও 
পরবত” অধ্যায়ে গ্রীক ও পারস্য দর্শন দ্বারা প্রভাবাম্বত হয়। মুসলমানদের 
মতে, কোরআন এবং হাঁদস সমন্ভ ধমশ"য় আইনের সমাম্ট। যার জন্য তাঁরা এই 
দুটো হতে মৌলিক চিন্তার খোরাক পান। এবং এধবাঁরক ধমের ওপর 'ভীত্ত 
করে তাঁরা তাঁদের মৌলিক "চন্তাকে প্রসারিত করেন । এই কারণে পরব৬স অধ্যায়ে 
মুসলিম দাশশীনকগণ দ:*ভাগে 'বিভন্ত হয়ে পড়েন । প্রথম গোষ্ঠীতে আছেন--হজরত 
আলি (কঃ),আব্দল্লাহ ইবন আব্বাস, জাফর আস-সাদেক ইমাম আল-রাজ এবং 
ইমাম গাঙ্জাল প্রমুখ । দ্বিতশর গেত্তীতে আছেন-_আরববাসধ আল কিন্দ, 
তু্চীবাসী আল-ফাতাঁব এনং পারসাবাসব ইবনে সনা ও ইবন রুশদ প্রমুখ। 

দার্শনিক আল-কিন্দি? আবু ইউসুফ ইবন ইশগাক আল-কিন্দি নবম 
শতাব্দীর মাঝাম]ঝি কুফাম্ন জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জ্ঞানচচণ করেন। তিনি 
জাতিতে আরব ছিলেন বলে তাঁকে আরবদের দাশশীনক নামে আঁভগহত করা হত। 
[তান আরিস্টটল এবং প্লেশের দশনেন মধ্যে সমন্দয় সাধনের চেঙ্টা করেন এবং 
শপথাগোরাসের অঙকশাস্তরঙে সকল বিজ্ঞনের উৎন বলে আঁভমত ব্াযঙ করেন। 
[তান কেবল দাশ্শীনকই ছিলেন না,সে যুগের মপরাপৰ মনীষাদ্রে "তে তিনি 
ছিলেন একাধারে দাশশীনক, জ্যোতি বদ, রসায়নাবদ, চক্ষু পিশেষজ্ঞ ও !বরাট 
সঙ্গীত বিশারদ ' তান বিশ্বের ৭০টি ভাষা জা”তেন ও জীবনে ২৬৫?ট গ্রন্থ 
রচনা করেনঃযার আঁধকাংশ মআাজ বিস্মাতর অওল গহ্বরে নিমাজ্জও৩ হয়ে গড়েছে। 

দর্শন সম্বন্ধে তাঁর রচনা ল্যান ণুবাদে পাওধা মায় থিওলো জিয়া নামক 
আরস্টটলের পযস্তকের প্রথম অধ্যায় বলে বিবেচিত একটি 'িও-প্লেটোনীয় ভাষ্যের 
অনুবাদের জন্য তান প্রাচা ও প্রতনচ্যে বিশেষ খ্যাত লাভ করেন। এ পন্ন্তক 
পরবতী যুগের ধম“তত্ব ও দশ'নের ওপর গভীর প্রভাব বিন্তার করে। এই পুজ্ঙকে 
[তান আত্মা (রুহ) আল্লাহ এবং 'বিদবজগৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। 
তাঁর মতে, আত্মা অতীশীন্দুয় ও আবনম্বর । নম্বর দেহ নম্ট হয়ে গেলে আত্মা দেহ 
তাগ করে আ'দিকরণে ফিরে বায় । আল্লাহ: সর্ব বস্তুর আঁদকরণ বা আদ 
রূপ । তাঁর গ্রন্ছগ্্ল পরবততরকালে রজার বেকনকেও প্রভাবাম্বত করে। তাঁর 
বহহ গ্রন্ছ ল্যাটন ভাষায় অনাদত হওয়ার ফলে কিছ? কিছ? এখনও সংরাক্ষত 
আছে। তান সঙ্গীতের ওপর ১২ গ্রন্ছ রচনা করেন। মুসলমানগণ সঙ্গীতে 
ছন্দের ব্যবহার প্রচলন করেন পাশ্চাত্যে এট প্রচালত হওয়ার পৃবেই । 

এই অমর দার্শীনক সম্পর্কে অধ্যাপক 'হাঁট্র বলেন--“ইসলামের সাঁহত গ্রীক 


২২০ , আব্বাসীয়া খেলাফত 


দর্শনের সমন্বয় সাধনের সূচনা হয় আরববাসী দাশশীনক আলশাকান্দ দ্বারা, যা 
সম্প্রসারিত হয় তৃকারবাসী দাশশীনক আল-ফারাঁব দ্বারা এবং ঘা সমাপ্ত লাভ 
করে পারসা দাশশীনক ইবনে না দ্বারা ।% 

দার্শনিক আল-ফারাঁবি 8 আল-ফারাঁব «রস্কের ট্রাঙ্সজিয়ানায় জন্মগ্রহণ 
করে বাগদাদে শক্ষা্সাভ করেন। পরে আলেণ্পোর সাইফহদ্দৌলাহর দরবারে বহ্‌ 
মূল্যবান গ্রন্হ রচনা করেন। তান ১৫০ খ্রীঃ দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তান 
আ্রস্টটল ও প্লেটোর বহ্‌: গ্রন্হের ভাষ্য রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 
ইসলামের সূফীবাদের সাথে আযারস্টটল প্রেটোর ভাবধারা সামঞ্জস্য িধানেরও 
চৈম্টা করেন। আল্লাহর আঁস্তত্ব প্রমাণের জন্য “মআদিকরণ'-এব মতবাদকে আপন 
যুক্তিতর্ক সহকারে প্রাতষ্ঠা করেন । আত্মা, আত্মার গ্ণাবলগ এবং বাঁদ্ধ ( আকল ) 
সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । তান যে শুধু গ্রীক দাশশনকদের 
ভাষা রচনাই করোছিলেন তা নয়, মনস্ততত, রাষ্ট্রনীতি ও আঁদাঁবদ্যা সম্পকেণও বহু 
গ্রন্ছু প্রণয়ন কবেন। আরবগণ আারস্টটলকে 'গুয়াল্িম-উল-আওয়াল' প্রথম 
1শক্ষক বলে জানতেন এবং ফারাঁবকে 'ময়াল্লিম-উস-সান' দ্বিতীয় শিক্ষক বলে 
আঁভাহত করতেন। 

রাজনোতক চিন্তাধারাতেও ফারাবর অবদান অসমান্য । তান 'আল-মাদনাতুল 
ফাঁজলা” ও 'আস-ীসয়াসাতুল মাদানয়া' নামক গ্রন্ছদ্বয়ে আদর্শ শাসন পদ্ধাত 
সম্পর্কে একটি কমলা নিয়ম প্রণয়ন করেন । তান বলেন, বাঁদ্ধদৰপ্ত ও আদর্শ 
চারন্রবান রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এই রাষ্ট্রের অন্তর । উঠজরগণ হবেন এই রাস্ট্রের চক্ষু 
ও কান, অন্যান্য বড় বড় কমণকর্তাগণ হবেন হাত ও পা এবং জনসাধারণ হবেন 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাঁদ । অন্তর-চোখ-কান এবং হাত-পা এদের প্রধান কতবব্য 
হবে অন্যানা শঙ্গ-প্রত্ঙ্গগল ও সমগ্র শরীরটা যাতে ভাগ থাকে, সে দিকে তার 
লক্ষ্য রাখা । ইধনে খাল্পকান বলেন--“দর্শনশাস্ধে আল-ফাবারর মতো অপর 
কোন মুসাঁলম সবেশচ্চ শিখর উপনীত হতে পারেনান।” পরব পায়ে 
জগাদ্বখ্যাত ইবনে সনা ও আল-ফারাবর দর্শন চন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন। 

আল-ফারাঁব চাকৎসাধবদ্যা, অগ্কশাস্ত্র এবং পাঙ্গতাঁবদ্যাতে অসাধারণ বুংপাত্ 
অন করেন। সঙ্গীতের ওপর তান বহু মূল)বান গ্রন্হ প্রণয়ন করেন, বাদের 
মধো সব্রেষ্ঠ গ্রন্ছু শকতাব-উল-মসুকি আল-কাঁবর'। আল-ফারাব সঙ্গীতে 
এমনি পারদাঁশ' তা লাভ করোছলেন ষে বাঁণা বাজিয়ে শ্রোতাদের তান অষ্রহাসিতে 
হাসাতে পারতেন, আবার অজস্র ধারায় কাঁদাতে পারতেন এবং গভীর *নদ্রায় 'নাদ্রুত 
করতেও পারতেন । 

দার্শনিক ইবনে সিন! 8 দার্শীনক ইবনে ?সনা (১৮০-১০৩৭ খ্রীঃ) 
তাঁর দাশশনক মতবাদের জন্য দার্শীনক ফারাবর 'িনিকট খণী ছিলেন। পাশ্চাত্যে 
[তিনি আবিসশনা ( /51০6178 । নামে পাঁরচিত। তাঁর জন্মভূমি বুখারা এবং 
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তান তাঁর সমগ্র জীবন মৃসালম সাম্র'জ্যের পৃবাঞলেই আতবাহিত করেন। 
আরবগণ তাঁর অদামানা প্রতিভার ক্রন্য তাঁকে “জাশ-শাইখ-উর রাইস” (জ্ঞানীগণের 
নেতা) নমে আঁভাহত করন্নে। [তাল সামাীন সুলতান দূবারোগা রোগী নূহ 
ইবনে মনসুরকে আরোগ্য করে অশেষ খ্যাত লা করনে এবং সুলতানের অওান্তি 
প্রীতিভাজন হন ॥ আঅহঃপর প্ুক্ধ সৃলতান ইবনে ধসনাকে তাঁর জ্ঞানীপপালা 
ধনবৃত্ত করার জন্য রাজকীয় গ্রন্হাগাবের সমস্ত সুযোণ দ'ন করেন । জানজগতের 
প্রবাদপুরূষ ইবনে সিনা দশন, চাকৎসাশীবজ্জান, রাজ্ট্রীবজ্ঞান। জাত, 
জ্োতিষশাস্ত ও ধম"শাস্ত প্রীত নানা বষয়ে ১৯ গ্রন্ছু রচনা করেন। তান 
তাঁর একটি খ্যাত কাবতায় মানবদেহে ( মঙ্জানা আঁ উচ্চমার্গ হতে ) মানবাত্মার 
অবতরণ সম্পকে বশদ বর্ণনা দান করেছেন। আল-ফারাধির কঠিন ভাবধারাকে 
তান আত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করেও কম খ্যাত অজ্ন 
করেনান। তাঁর চিন্তাধারা স্লচ্ছ্বতা ও তাঁর প্রকাশের সাবলগলতা তাঁকে 
পাশ্চাত্য জগতে খুবই জনীপ্রয় করে তোলে । তার বিখ্যাত গ্রন্ছ ?কতাবুৃশ-ীশকাকে 
একট দার্শানক 'বম্বকে'ষ বলা হয়েশাকে। এই মহা গ্রন্হে গ্রীক ভাবধারা ও 
মুলসালম ধর্মতত্বেব এক অপ-বণ সমণায় ঘটেছে । তাই তাঁকে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের 
ণমলনকারীও বলা হষ। তান মহাজগতেরে এক্য, মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার 
সম্পর্ক এবং মানুষের (আকলহল-কায়াল ' সাকুঘ্ বৃদ্ধ সম্পরককেও বিজ্তারিত 
আলোচনা করেছেন । তিনি আত্মা; অমরত্ব সম্পকেও আত উচ্চঙ্তরের গবেষণা 
করে গেছেন। সাীন্টর মধ অ্রষ্টার দূত ব। নব়তের প্রয়োগনীয়তার ওপরও তাঁর 
অম:ল্য মন্তব্য রেখে গেছেন | এক কথায় বলতে গেলে ইবনে সনা ছিলেন জ্ঞান 
জগতের একজন মহাসাধক ও পিদ্ধপৃরুষ । 

ইখওয়ান উস-সাফ। 2 ?হঞ্জরার চতুর্থ শঙাব্দ।র মধ্যভাগে ইখওয়ান-উস- 
সাফা নামে একটি ধম সম্প্রদায়ের আবভ'ব হয়, এরা কিছুটা 1পথাগোরাসের 
মতবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেলা। কিন্ত এই দলটি গ্াঠত হয়োছিল “য়া মতবাদের 
ছায়াতলে, তাঁদের মূলত কার্য "ছল মুক্ত মনে ও চিন্তার মখীন্তসহ জ্ঞান-বজ্ঞানের 
চচ্ন ও অনুশীলন কবা। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহত্য, সঙ্গীত 
প্রভীত বিষয়ে তাঁরা বাবধ গ্রন্হ প্রণয্নন করেন। তাঁদের 'র/সাইল' নামে একাঁট 
ধবখ্যাত সগ্কলনও তাহে। প্রথম জীবনে বিখ্যাত দার্শীনক ইমাগ গাঙসালও 
পর্যনত এই সম্প্রদায়ের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়োছলেন। 


চিকিৎসাবিজ্ঞান ? 


চিকিৎস! জগতের পথিকৃত 8 আব্বাসীয় যুগে অন্যান্য উন্নাতর সাথে 
গিকৎসাশাম্বেরও যথেষ্ট উন্নাতি সাধত হয়। একদিকে চিকিৎসাশাস্ের বহু 
মৌলিক রচনা ও অন্যকে গ্রীক গ্রন্থ হতে বহু অনুবাদের ফলে চিকিংসাশাস্ন 


২২২ আব্বাসশয়া খেলাফত 


নবাঁদগ্ন্তের সচনা করে । অনবাদকদের মধ্যেও অনেকেই বহু মূল্যবান মৌলিক 
রচনাও করেন। এই সমস্ত পাঁণ্ডিতদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
জুহাননা-বিন-মাসাওয়াহ, হক্লায়েন বিন-ইসহাক। সে যুগের চিাকংসকগণ শব- 
বাবচ্ছেদ নাষদ্ধ হওয়ায় বানরের দেহ নিয়ে পরীক্ষা-শনরীক্ষা চালাতেন। অবশা 
চক্ষুরোগের ওপর গবেষণা অব্যাহত থাকে । ইবনে মাসাওয়াহ ও তাঁর শিষ্য 
হুনায়েন-ীবন-ইসহাক চক্ষুশাস্তের ওপর বহু প্রামাণ্য গ্রন্হ রচনা করে আধহানক 
যুগের 'চাকৎসাশাস্বের ভিত্তপ্রস্তর স্থাপৰ কবেষান। তাঁদের সফল সাধনা 
বরমান চাকৎসাশাস্রের পুব্তিন বীজ রূপে না রয়ে গেলে আধনক যুগের 
ণচাকৎসাশাস্বের। এই অভৃতপব* সাফল্য এত সত্বর ধরা দিত কিনা, তা কে 
জানে! তাঁদ্রে ওষুধপন্ধের বিধান (09217180001 ) আজও সবর্ত সমাধক 
পারচিত। মুসলমানগণ কোরআন ও হাদিস হতে৪ 'চাকংসাশাস্নের অফ:রন্ত 
অনুপ্রেরণা লাভ কবে অসামান্য কৃতকাষতার সাথে অননাসাধারণ অবদান রেখে 
যান অনাগতকালের 1চাকৎসকদেব অনুপ্রেরণা ও পাথেষ র:পে। জাবর বিন 
হাইয়ান, ইবন নান, মাঅ-ভাবার, আর-র।াক্) আব্বাস, ইবনে গসনা, ইবনে 
রুশদ, আল-ীবন-ঈসা ও আল-মাজাঁস প্রথূখ অমর াকংসকগণ চাকৎসাশাস্দে 
যে বাজ রোপণ করে যান, তা আঙগ চিংকৎসা জগতের মহীরুহ | 

মুগলম চিকংসাঁবজ্ঞানীদের অনেকেই ছলেন চিকংলা জগতের উত্জবল 
নক্ষত্র। চাকৎসাবজ্ঞানীদেব মাধকাংশই ছিলেন পারস্যব্যাসী, এওদ্বাতীত 
ইহাদ ও খ্রীস্টানগণও চিকিৎসক হপাবে কম সুখ্যাতি অর্জন করেনান। এই 
যুগের চিকিংসকগণ আধকাংশ একাধারে 'ছনেন --ডান্তার, বিজ্ঞানী, দাশশনক ও 
ভৌগোলিক. জ্যোতিষী প্রর্ভীত। এক কথায় এ'রা ছিলেন জ্ঞানশীবজ্ঞানের জাগ্রত 
মনীষা । তাই সমাজে ছিল তাঁদের প্রভূত সম্মান ও সমাদর । জনসাধারণ তাঁদের 
হাকিম" নামে আভাহত করত। চিঁকিৎশকগণ প্রচুব অর্থও উপার্জন করোছলেন । 
খালফা হারণ-আর-রাঁশদ, মাম,ন ও বামেশীকদের চাকংসক নেস্টোিয়ান খ্রীস্টান 
1জাঁরল ইবন বখতীব7 প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁরা পাঁরবারক চিকিৎসা 
ব্যবসা প্রাতচ্ঠা করেন। এই চিকৎপণক তাঁর জীবনে ৮,৮৮,০০,০০০ 'দিরহাম 
সণ্য় করোছলেন। এই বখতীষু পাঁরবার সাত পুরুষ পর্যন্ত বহা প্রখ্যাত 
গচাকৎসকের জন্ম দেয় । 


চিকিৎসা জগতের প্রবাদ পুরুষগণ £ 


জাবির বিন হাইয়ান £ িশ্বাবখ্যাত জাঁবর বিন হাইয়ান ছিলেন আরব 
রসাক্ননশাস্ত্রের জনক । তান এই শাস্বের ওপর অসংখ্য গ্রন্ছ রচনা করেন । বহু 
পূর্ব হতেই মুসলমানগণ ওষুধ প্রস্তুত করার পদ্ধাত জানত, পরে এই বিষয়ে 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকষণতা ২২৩ 


তাঁরা বহু পহঞ্তক প্রণবন করে ওষংধ প্রস্তুত প্রণালীকে একটি বিশেষ শাঙ্সে 
পাঁরণত করেন। জাঁবর বন হাইধান এই প্রদ্তুতলারীদের পাঁথডৃত। 

দিনান-বিন-সাবিত £ ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে খালফা আল-মৃকতাঁদর সময় কিছ: 
1কছ? হাতুড়ে ডান্তারের দ্বারা জনসাধারণ ক্ষাতগ্রন্ত হঠে থাকলে খাঁলফা গননান বিন 
সাবিত বিন কুররাহকে সমস্ত 'চিকিংসকদের পেশাগত যোগ্যতা পরীক্ষার 1নদেশ 
দেন এবং এই পরীক্ষায় ৮৬০ জন মানুষ উন্তীণ হন। ?সনান সবপপ্রথম সাম্াঙ্জের 
গ্ারব পীঁড়ত মানুষদের 'াকৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ 1াকংসক দল গঠন করেন। 
এমনাঁক প্রাতাঁট জেলখানাতেও চাকিংসার সহবন্দোবন্ত করেন। উনাহয়া যুগে 
চীকৎসাশপ্নের বিজ্ঞানীভাত্তক্ক তেমন কোন উন্নত পরিকজ্পনা না থাকলে 
আব্বাসীয় যুগের চিকিৎসা ছিল বৈজ্ঞানকীভাত্তক । খাঁলফা হারুণ-আর-রাশিদ 
ধাগদাদে সাধারণ মানুষের জন্য 'বমারন্তান বা হাসপাতাল প্রাতত্ঠা করেন। 
অতঃপর ইবনে তুবুন কায়রোতে একাঁট হাসপাতাল প্রাতত্ঠা করেন । খাঁলফা 
হারুণ শহুধং মাত্র হসপাতাল বীনর্মাণ করেই ক্ষান্ত হনাঁন, তান নানা শ্রেণীর 
রোগের উৎস নিণযে গবেষণার জনা একাঁট বিশাল গ্রন্হাগারও স্থাপন করেন, 
যেখানে নিণত হত রোখের যথাব্বথ কারণ ৪ তার সঠিক বাধসম্মভ ওষুধ । 
গ্রাতটি হাসপা হালে স্বীলোকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। 

আত.-তাবারি ঃ শ্রাব্বাসীয় যুগের যে সনন্ত 'চাকৎসকগণ উন্নতির চরম 
শিখরে উপনীত হন, তাঁদের মধ্যে বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আঁল-ইবনুল- 
আব্বাস, আল-মাস্দাদ, আত-তাবাঁর, মার-রাঁজ এবং ইবনে গসনা। খাঁলফা 
মৃতাওয়াকলের (৮৪৭-৬১) সময় প্রখ্যাত চাকৎসক আত-তাবাঁর ইসলামে দণক্ষা 
লাভ করেন এবং চিঁকিংসাশাস্তের ওপর 'ফরদৌস-উল-াহব্মা নামে একাঁট 
মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রহটি গ্রীক ও চাকংসাশাস্বের ওপপ ভত্তি করে 
রাঁচত হয়। 

আর-রাজি ; পারদ্যবাগপ রাজ (৫৬৫-৯২৫ খ্রীঃ) মুসলমান চিকিৎসকদের 
মধ অন্যতম । তিনিই সব্্রথম মাণবদেহে সৃতার ব্যবহার প্রচলন করেন। 
গসহারসতার অনুষায়ণ বর্ণনা মার-রাগজ চাকৎসাশাস্বের ওপর ১১৩ বড় গ্রন্হ 
ও ২৮টি গ্রণ্ রচনা করেন। তাঁর রসায়নণশাস্ত্ের ওপর 'লাখত 'কতাব-উল-আসরার 
গ্রচ্ছাট ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে জিরার্ড ল্যাঁটন ভাষায় অনুবাদ করেন, চতুদশ শতাব্দীতে 
জাবরের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পরম্ত রসায়নশাদ্ধের এীটই একমান্ত প্রামান্য 
গ্রন্থ ছিল। আর-রাঁজ দশ খণ্ডে কেতাব আল-মনসীর রচনা করেন, যার 
একটিতে সব্প্রথম বসন্ত ও হামের ওপর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে । ১২৭১ 
খ্রীঃ প্রথম চাল“সের সময় তাঁর সবরশ্রেষ্ঠ গ্রন্হ অল-হাওয়া বা “আল-হাবা” 'সাঁপালর 
ইহদ চাকিৎসাবদ ফারাজ বিন সেলিম কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনাদত হয়। 
২০ খণ্ডে রাঁচত এই গ্রচ্ছাটির বর্তমানে ১০ খণ্ড বিদ্যমান। ১৬৪২ খ্রীঃ ভোনসে 


২২৪ আব্বাসণয় খেলাফত 


এর পণ্চম সংস্করণ পাওয়া গিয়েছিল । আর-রাজর গ্রন্হ পাথবীর 'বাভন্ন ভাষায় 
অনদত হযে সারা বিশ্বে বহুল প্রচার লাভ করে। 

আঁলি ইবনে আব্বা আল-মাজুসি ঃ বুয্াইয়া আমীর আদ-দ;দ্দৌলার 
দরবারে াঁকৎসক মাল-মাজযীস িতাবংল মালকী নামে একি মূলাবান 'চাকৎসা 
্ন্ছ রচনা করেন। এই গ্রন্টিতে গ্রীক, পারসা ও ভারতীয় 'চিকিৎসাশাস্বের 
সংামশ্রণ ঘটায় চিকিৎসাশাস্ত্রে এটা একটি ধিম্বকোষের মধাদা লাভ করে। 
চিকংসক আল্-মাজহাঁস পাশ্চাত্য জগতে হালি আব্বাস নামেও পারচিত 'ছিলেন। 

ইবনে দিনা 8 'ঁকৎসাবিজ্ঞানে আর-রাজির পর ইবনে নার নাম 
সহীবখ্যাত। ইবনে সিনা এবাদকে দাশশীনক আবার অন্যাদকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী । 
সারা পাঁথবীতেই এরূপ অনন্যসাধারণ প্রাততাধর ব্যাস্ত খুবই কম জন্মগ্রহণ 
করেছেন। ইবনে 1সনা দার্শীনক হলেও ইউরোপীয় চাকংসাশাস্তে তাঁর প্রভাব 
সর্বাঁধক । তাঁর রাঁচ৩ আল-কানুন-ফিতাঁতর, গ্রচ্ছে গ্রীক ও আরব চাকংসা 
ধুবজ্ঞানের একাট বিরাট 1ব*্বকোষ স্বরূপ যাতে মানবদেহের মাথা হতে পা পর্যন্ত 
ধাবতায় ব্যাধির বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই গ্রচ্ছে প্রাতাটি রোগের যথাযথ 
কারণ বিশ্লেষণ-সহ তাব প্াতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ?ববশাল গ্রচ্হে 
সর্বমোট ৭৬০ ওষুধের বিষষ 'বভ্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে । তাঁর এই 
সংবিখ্যাত প্রন্হটি ক্লোমানার 'জরাড' (051810 01 01:6120% ) কর্তৃক দ্বাদশ 
শতাব্বীতে ল্যাটিন ভাষায় অনাদত হয়। এই গ্রন্ছটি পচিত হওয়ার পর্বে 
ইউংবাপের স্কুল সমূহে চাকৎসা বদ্যার পাঠা পুস্তক হসাবে গৃহীত ছিল আর- 
রাঁজ ও মাজবাসর গ্রন্হ সমৃহ। কিন্তু ইবনে ?সনাব আল-কানুন 'কিতাঁতব। 
প্রকাশিত হওয়ার পব সমগ্র ইউবোপে দ্বাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই 
সুদশর্ঘ পাঁচশ" বছর এই গ্রন্ছটি পাশ্চাত্যের চাকৎসা বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন 
ধছিল। ডক্টর অসলার বলেন--“এই পুস্তকটি অন্য যে কোন পুস্তক অপেক্ষা 
সর্বাধিক কাল ইউরোপে 'চাকৎসা জগতের বাইবেল নামে আঁভাহত ছিল ।” 

আঁলি ইবনে ঈসা ঃ ইবনে ঈপা একাদশ শতাধ্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ 
করেন। চক্ষু চিঁকংসক হিসাবে তান সর্বাধিক খ্যাঁত অর্জন করেন ॥ "তান 
চক্ষ: 'াঁকৎসার ওপর ৩২াট মূল্যবান গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। তাঁর সবশশ্রেষ্ঠ গ্রন্য 
তাজাঁকরা তুল ফা-হেহা লীন। এই গ্রন্হে ১৩ 9 চক্ষুরোগের বর্ণনা-সহ তাদের 
প্রঁতকারের ব্যবস্থাও বর্ণনা করেন। গ্রন্হাটর পরে হব: ও ল্যাঁটন ভাষায় 
অনুদত হয়। 

ইয়াকুব ইবনে আখি £ ইবনে আখ হিজাম বিখ্যাত পশ; চাকৎস্ক 
ধছলেন। তাঁর হস্তাঁলাখত প্রাতাঁলাঁপ আজও ব্রাশ মিউীজয়ামে রক্ষিত আছে। 

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা ঃ এই যুগের আরবগণ রোগ নরাময়ের 
জনা নানা ওষুধ আঁবঙ্কার করেন সঙ্গে সঙ্গে তার উপয্য্ত বাঁধব্যবন্থা ও করেন । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিষ্পকলার উৎকর্ষতা ২২৫ 


ওষুধ বিষয়ক গবেষণাগার প্রীতষ্ঠা করে নিতানতুন ওষুধ আঁবচ্কারের পথকে 
প্রশন্তড করেন, সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারের গবেষণাজাত ফলকে কাষে প্রয়োগ করার 
জন্য বড় বড় ওষুধ কারখানাও প্রস্তুত করেন। এই প্রস্তুত ওষুধগ্ীল যাতে 
জনসাধারণ সহজে পায়, তার জন্য বহু ওষুধের দোকানও খোলা হয় । ওষুধের 
গবেষকগণ যেমন বড় বড় পণ্ডিত ব্যান্ত ছিলেন, তেমাঁন ওষুধ কারখানার কর্মচারণ- 
বৃন্দকেও নিয়মিত পরীক্ষায় পাস করতে হত। অন:রুপভাবে ডান্তারগ্ণকেও- 
পরীক্ষায় পাস করতে হত! এমনাঁক দোকানে ওষুধ প্রস্তুতকারী ও হাসপাতালে 
নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দকেও নিধধধারত পরক্ষায় (কমপাউন্ডার ) পাস করতে 
হত। খাঁলফা আল-মুকতাদিরের সময় শুধু বাগদাদ শহরে ?সনান ইবনে সাবিত 
৮৬০ জন ব্যন্তিকে ডান্তাঁর সাটপফকেট দান করেন। ফলে বাগদাদ শহর হাতুড়ে 
ভান্তার থেকে মনুন্ত হয় । খাঁলফা মুকতাঁদরের উজির আল ইবনে ঈসা একদল 
সরকারা ডাক্তারের সাহয্যে গারব জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ওষুধ বিতরণ 
করতেন । জেলখানাগ্7ীলতেও নিয়মিতভাবে ডান্তার যেতেন, যাতে রোগীদের কোন 
অস্যাবধা নাহয়। বাগদাদের হাসপাতালের অনুকরণে দেশের নানা স্থানে বহু 
হাসপাতাল গড়ে ওঠে, এমনাক ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালও পাঁরচালিত হয়েছিল । সকল 
হাসপাতালেই মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকত। বহু হাসপাতালে 'চাকংসা- 
শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্হও থাকত, যেখানে চিকিৎসাবদ্যা 'শিক্ষাদান করা হত। 
এক কথায় জনস্বাচ্ছো এরৃপ রাম্টীয় চেতনা ও ববাধব্যবস্থা তৎকালখন বিশ্বে অন্য 
কোথাও দেখা যায় না। 

জ্যোতিষ বিদ্যা 8 জ্যোতিষশাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ প্রভূত উন্নাতি 
সাধন করেন। প্রাচীন হিন্দ, গ্রীক ও পারাসক জ্যোতাবিজ্ঞানের ওপর ভীত 
করে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ প্রথম তাঁদের জ্ঞানসাধনা আরম্ভ করেন । ভারতের 
ণসদ্ধান্ত' নামক এক জ্যোতীবর্দ্যার বই মহম্মদ ইবনে ইন্রাহম আল-ফাজা'রি 
কর্তৃক অনযদত হয়ে পরবতাঁ” পাণ্ডতগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয় । পরবত+- 
কালে গ্রীক টলোমর আল-মাজেস্ট গ্রন্হের অনুবাদ দ্বারা আরবদের জ্যোতীর্বদ্যা 
প্রভাবান্বিত হয় । এই গ্রন্হের অনুবাদ করেন হাঙ্জাজ বিন মাত্তার এবং 
হুনাইন বন ইসহাক। 

মানমন্দির 2 খাঁলফা আল-মামুনের সময় সনদ বিন আল এবং ইয়াহইয়া 
বিন আব মনসুরের তত্বাবধানে বাগদাদে একাঁট মানমান্দর রচিত হয়। খাঁলফা 
আল-মামুন দামেস্কের নিকট কাঁসয়ুনেও একটি মানমান্দির তোর করেন। এছাড়াও 
জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অঞ্চলে মানমান্দর 
মণ করা হয় ॥ নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্দেশাহপরে প্রথম বৈজ্ঞানিক 
পর্যালোচনার জন্য একটি মানমান্দর প্রাতান্ঠত হয় । রাজ-জ্যোতিষীগণ 'বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে গ্রহ-নক্ষঘ্রের গাঁতাবাধ পর্যবেক্ষণ করতেন। আল-মাজেস্ট বার্ণত 

আব্বাসীয়া--১৫ 


২২৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ক্লাষ্তিবৃতের বক্তা, বিষ্‌বের সঠিক সময়কাল নির্ধারণ এবং সৌর বৎসরের দার্ঘতা 
সধ্বন্ধে পরীক্ষী-নরীক্ষা চলত। ইন্রাহম আল-ফাজারই প্রথম গ্রাঁক আদর্শে 
আসট্রোলেবল তোর করেন। এতদ্যতাঁত অন্যান্য ষন্তপাতিও যেমন, ডায়াল, 
কোয়াড্রাণ্ট এবং ভ্‌এচ্ও তোর করেন। 

যন্ত্রপাতি ও জ্যোতিহিদগণ £ এই যুগের জ্যোতাবদদের ষন্ত্রপাঁতর 
মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ ( 00912 ) এস্ট্রলের স্ষঘাঁড়, এবং ভূগোল প্রধান ছিল। 
আলম ইবন ঈসা নামক একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানক এপ্ট্রলের যন্ত তোর করে 
'আন্তরলাঁব' উপাধি লাভ করেন। মৃস ইবনে শাকিরের বা দাবিরের পর্রগণ 
এই পরাক্ষা-নিরধক্ষায় অংশগ্রহণ করতেন। আল-খাওয়ারিজমি, পালামরা এবং 
ইউফ্রেটিসের নিকটবত িনজার সমতলভ্ামতে ভূমণ্ডলের দৈর্ঘের পাঁরমাণ 
ধনর্ণয়ের চেষ্টা করেন । পরবতশণকালে স্পেনের জ্যোতার্বদ মাসলাম। আঁল- 
মাজরিতি জ্যোতিরিদ্যা সংক্ান্ত সারণী ( লীজ ) সংশোধিত করেন। পরে এটি 
ল্যাটিন ভাষায় অন্দত হয়ে প্রাচ্য এবং প্রতাঁচ্যের জ্যোতাঁবপযা চচণয় ব্যবহাত 
হয়। আধ্বাসীয় খেলাফতে খাঁলফা মুতাওয়াকিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) সময় বিখ্যাত 
জ্যোঁওবিজ্ঞানী আবু আল-আব্বাস আহম্মদ আল-ফরগণী ফ.স-াতে 
একাট নিলোমটার ( পানর উচ্চতা মাপবার যল্্) প্রাতষ্ঠা করেন তাঁর বিখ্যাত 
গ্রন্ আল-মুদাখল (১১৩৫ খ্রীঃ) ল্যাটিন এবং হু ভাষায় অনাদত হয় । বুয়াইয়া 
আমণর শরফহদ্দৌলার সময় বাগদাদে যে মানমান্দর প্রাতিষ্ঠত হয় তাতো খ্যাত 
জ্যোভিব্দ আব্দুর রহমান আল-ন্ুফী, আহমদ-আদসাগানী, আবু 
আল-ওয়াক! এবং আল-কুহী উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালান। আল-বাভালি 
/ ৮৭৭-৯১৮ খ্রীঃ ) নামক সাবীয়ান জ্যোতীর্বদ গ্রহণ সম্পকে ও এবং গ্রহ-নক্ষত্রের 
গাঁতাঁবাধ সম্পকে বহু তথ্য আবচ্কার করেন। মৌলিক গবেষণায় তাঁর অবদান 
যথেন্ট। তান টলোমর সূত্রের পারধতন করে চন্দ্র এবং বাভন্ গ্রহের কক্ষপথ 
সম্পর্কে নতুন মত প্রতিষ্ঠা করেন। কীঁতত্বের সাথে তান স্যর আং?শক গ্রহণ, 
ক্াম্তবৃত্তের বক্তা, বছর ও খতুর দীর্ঘতা এসং সূষেরি কক্ষপথ সম্পকে সুষ্ঠ: 
গবেষণা পাঁরচালনা করেন। এই অধ্যায়ে অন্য একজন জ্যো৩বি'দকেও নিভূল 
তত্ব আবিচ্কার করতে দেখা যার, তার নাম আল-খাজন। 

আবু.রাইহান আল-বেরুনি ঃ মুসাঁলম জগতের সবশাপেক্ষা মৌণিক ও 
প্রজ্ঞাপশীল মনীষী আল-বেরানও একজন জ্যো।তার্বদ ছিলেন। |তাঁন সণতান 
মাহমুদের পাত্র মাসুদের পজ্ভপাষকতায় জ্যোঠতবশাস্ত্ের সমদ'মায়ক তন্তাবলীর 
সমন্বয়ে ১০৩০ খ্রাঃ আল-কানুন-উল-মাস্বাঁদ (ফিল হাইয়াওয়ান নজুম ) নামক 
জ্োতীব্দ্যা বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। পরে তান আত-তাকফীম 
(লা আওয়াইল-সিনাত-উত-তনজীম ) নামক জ্যামিতি, জ্যোতীর্ধদ্যা এবং 
অঞ্কগাস্তের একটি প্রশ্নোত্তর পুন্ভক রচনা করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাত 
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গ্রন্থ আল-আসার । এই গ্রচ্ছে তান প্রাচীন পাঞ্জকা ও অব্ন সমূহের ওপর বিশেষ 
আলোচনা করেন। এই সকল গ্রচ্ছে মহাকাব আস-বেরান পাথবার গাত-দ্রাঘিমা 
এবং অক্ষরেখার পাঁরমাপ নিভূলিভাবে নরূপণ করে পাঁথবীর কক্ষপথ সম্বন্ধে 
ধবতক্'তি তত্বের ওপর নির্ভুল মন্তব্য করতে সক্ষম £ন আল-বেরুনি বহদন 
ভারতেও অবস্থান করে ভায়তীয় বিগ্যাকে অজন করার 'নামত্ত সংস্কৃত ভাষার 
অধায়ন আরম্ভ করেন। পরে সংস্কৃত ভাষায় অসামান' ব্যৎপান্ত অজন করে 
জ্ঞানজগতেব একাঁট উত্জরঃলতম নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে যান, বার নাম ণকতাবৃল 
ৃহম্দ” বা ভারত গ্রন্হ। এই গ্রচ্ছটি সম্পকে আমার এ্রদ্ধেঃ িক্ষক ভার তর জাঠায় 
অধ্যাপক আচার্য সুনগীতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয আমাকে বলেন--ণকতাবুল 
হন্দ একটি জ্ঞানভান্ডার জ্ঞানের ধান, মাল-বেরনি আনা কান পযন্তক রচনা না 
করলেও এই একাঁট পহৃষ্তক দ্বারাই চির অমরত্ব লাভ কবাতুন। সতবাং কিতাবুল 
হিন্দ তাঁর অমর সান্ট। 

(এই অমূল্য গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন বাংল।-দশের ডঃ মহম্মদ 
হাববল্লাহ। পরে 'তীন গ্রন্হাটিকে ছাপার জনা ভারভীষ সাহজা মাকাদোমতে 
পাঠান,তদাননতন সাহতা আকাদেমির এভাপাঁত আচাষ" সংনী?তকূমার চট্টোপাধায় 
বইটিঙ্ষে ভারতে ছাপা যায় কনা, এই মতামতের জন্য আমার 'নকট পাঠান, আগ্ম 
খুবই ভার মত পাঠাই । তবুও যে কারণেই হে।ক বইটি ম্মাব ভাবতে ছাপানো 
হল না। পাঁরশেষে বাংলাদেশের বাংলা আ'কাদেম গ্রচ্ছাটকে ছাপার বাবস্থা কবে 
বাংলার জ্ঞান ভাণ্ডারকেও সমং্ধ করেন । ) 

ওমর খৈয়াম? দেলজুক সৃলতানদের মধো জালালুদ্দীন মালিক শাহ 
জ্যোঁতাব্দ্ার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । তান এচাঁটি মানমান্দির নমণাণ করে 
বহ্‌ পাঁণ্ড গণের গবেষণার সুযোগ করে দেন । ওয়ল খৈয়াম 'নশাপুরের এই 
মানমান্দরে তাঁর গবেষণায় আত্মীনয়োগ করেন। নারা পাাথবীঁতে কাব ও 
দার্শীনক হিসাবেই তান সমাঁধক খ্যাত মঙ্গন করেন। কিছু গ্তাঁতে তাঁর 
পাঁরাচাত যে দিক দিয়েই হোক, বর্তমানে সারা দুনিয়াতে তান একজন বখ্যাত 
জ্োাতাবদ হিসাবেও অত্যন্ত সুপাঁরাঁচত ' তাঁর প্রধান কাঁতিত্ব ছল প্রাচীন 
ফারসণ পাঁঞকার মংশোধন । এটি আত-তারখউজ-জালালি পাক: নামে পরিচিত । 
এই পাঁঞকাটি গ্রোগারিয়ান পাঁঞকা হতে নিভু বলে সর্বজন গৃহাঁত ও স্বীকৃত । 

নাসিরুদ্দীন তুসী।ঃ ১২৫৮ খ্রীঃ বাগদাদ ধবংসপ্রাপ্ত হওয়াব পর হালাকু 
খান উরামরা হৃদের গনকট বিখ্যাত মারাগা মানমান্দর নি্ণাণ করেন। জ্যোতি 
নাঁসরহদ্দীন তৃসণ (১২৭৪ খ্রীঃ মৃঃ) এই মানমান্দিরের মহা পাঁরচালক ছিলেন। 
[তান হলেন একাধারে দার্খশীনক ও জ্যোতাবর্দ । তাঁর প্রণীত সারণী 'আজীক্গ- 
উন্ন-ইলখাঁন নামে পাঁরচিত ছিল। মারাগা মানমান্দরে ৪,০০.০০০ গ্রন্হ সম্বালত 
একাট সুবিশাল গ্রন্হাগারও 'ছল। 


২২৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


আবু আল-মাশার £ জ্যোতিষশাদ্তের অন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন 
আল-মাশার। তান জ্যোতিষশাপ্ে বহহ গ্রন্ছ রচনা করেন। সেগলর মধ্যে 
চারাঁট ল্যাটিন ভাষায় অনাঁদত হয়। 'তাঁনই সর্বপ্রথম চন্দ্রস্‌ষের প্রভাবে 
জ্োয়ার-ভাটার কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এইভাবে বিব জ্যোতষশাস্তের 
গগনে একদিন বহু মৃসলিম উ:জবল তারকার আবিভশাব দেখা দেয়। এই শাস্দে 
তাঁদের দান-অবদান অপ্পারামত ও অসামানা। আজও জ্যোতিষশাস্মে বাবহাত 
2610101)) ১2109005৫11 প্রভাত শব্দগুলি তাঁদেরই দান । 

গাণিতশান্ত্র ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যানা অধ্যায়ের মতো মুসলমানগণ গাঁণত- 
শাস্তেও অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ভারতের শসদ্ধান্ডঃ গ্রন্থটি অনুবাদের 
ফলে মুসলমানগণ হিন্দু অওকশাস্ব' ভারতীয় সংখ্যারীতি এবং শূন্য সম্বন্ধে সম্যক 
ধারণা লাভ করেন! আল-ফাজার এই গ্রন্ছট অন:বাদ করেন । আঁচিেই ভারতের 
এই গণনা পদ্ধ।ত আরব জগতে জনীপ্রয়তা অজ্ন করে । এবং আরবগণের নিকট 
হতে এই গণণা পদ্ধাত পাশ্চাত্য জগতেও প্রচালত হয় । আরব অ্কাঁবদগণের 
মধ্যে মহম্মদ ইবনে আল-খাওয়াররিজাম সর্বপ্রথম এই গণণা পদ্ধাত আরব জগতে 
প্রচীলত করেন। কিন্তু আরবগণের মধ্যে এই গণণা পদ্ধাতর সাথে সাথে পুরাতন 
কথায় লেখার পদ্ধাঁত ও গ্রথকদের অক্ষরের সাহাযো গণনার পদ্ধাতিও প্রচলিত ছিল । 
আল-খাওয়ারারজাঁম ও হাবাস আল-হা?সরের সারণীর মাধ্যমেই এই সংখ্যা চিহগলি 
ব্যাপক প্রচারলাভ করে। কিন্তু আরব বৈজ্ঞানকগণ 'হন্দুদের জ্ঞানভাণ্ডার 
ব্যবহারে খুব একটা উৎসাহণ ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীতে আল-ফারাজ তাঁর 
আল-কাঁফ ফিল হিসাব" নামক গ্রচ্হেও দকল সংখাগহলিকে শব্দের মাধামে 
িাপবদ্ধ করেন। আবার অন্যান্য পাণ্ডিতগণের অনেকেই সেমেটিক এবং গ্রকদের 
অনুকরণে বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করতেন । 

তবে একথা বললেও অত্যুন্তি করা হবে না যে, আল-খাওয়ারীরজাঁমই (৭৮০- 
৮৫০ খ্বাঃ) ছিলেন প্রথম যুগের সবশ্রেষ্ত অগ্কশাস্ব বিশারদ । তান একাধারে 
গাণিতিক ও বৈজ্ঞাঁনক ছিলেন, কেননা তিনি জ্যোতাঁব্দার নিঘণ্টও তোর করে- 
পছিলেন। তান অঞগ্কশাদ্বের সর্বপ্রাচীন গ্রন্ছও রচনা করেন। প্রাচীন জ্যোতিষ 
শাস্ত্রীয় সারণণ প্রস্তৃত ছাড়াও (তান প্রাচীন অক ও বাঁজগাঁণতের সন্রগলিকেও 
সুসমন্বিত করতে সক্ষম হন। আযালজেব্রা সম্পাঁকত তাঁর রচিত গ্রন্হ শহসাব-উল- 
জাবর-ওষাল মুকাবালা আরবাঁ ভাষায় 'লীখত বীজগাঁণতের ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে । পরে এটি ল্যাঁটন ভাষায় অনাদত হয়ে যষ্ঠদশ 
শতাধ্দী পরত ইউরোপের সকল বিশবাঁবদ্যালয়ে পাণ্ঠাপনুন্তক হসাবে সমাদৃত হয়। 
এই গ্রন্ছটির মাধামেই সমগ্র ইউরোপে একাঁদন আলজেব্রার চচ্গ শুরু হয় এবং এই 
গ্রচ্ছটির নামকরণ হতেই এই বিষয়ের নামকরণ হয়--আলজেব্রা। সবখ্যাত 
জ্যোতাবর্দ ওমর খৈয়াম পরে আ্যালজেব্রা সম্বন্ধে গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। তাঁর 
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আযলজেব্রা খাওয়ারারজার আযলজেবা হতে উন্নতমানের ছিল । তান সযগকরণের 
প্রকারভেদ ও দ্বিতীয় পায়ের সমীকরণে জ্যামাতর প্রয়োগ তাঁর গ্রচ্ছে সান্রবোশত 
করেন। আব্বাসীয় আমলের শেষ যৃগের সবশ্রে্ঠ গাঁণাঁতক ছিলেন আবুল 
ওয়াকা। গাঁণতন্জ ওয়াকা ও জো'তীবদ্যাও 'ব্রকোণামাততে অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন। তান খাওয়ারারজামও ডায়োকান্তাসের আলজেব্রার ভাষাও রচনা 
করেন। যাই হোক প্রাচীন ও প্রবীণ অসাধারণ গাঁণতজ্ খাওয়ারারজাঁমর প্রন্ছাব 
প্রবতণ” সকল গাঁণতজ্দের ওপর লক্ষা কবা যায়, ধেমন--ওমব খৈয়াম, 'লিওনাডেণ 
ফরোনাস, এবং মাস্টার জ্যাকোব প্রমুখ । 

রসায়ন শান্তর) আরবগণের 'আল-কৌময়া” বর্তমান 'কৌমাস্ট্র বা রসাষন 
বিজ্ঞানের জনক । এই শব্দাট মিশবীয় শব্দ হতে উদ্ভূত বলে 'মনে হয়। পৃবাকানে 
1মশরাীয় ও গ্রীকগণ কাজ শানক 'বষয় [হিনাবে এর চচশ করেন। আরব বজ্ঞানগগণ 
একে পরাঁক্ষাশনরবক্ষার মাধামে 1বজ্ঞানেব পর্যাযে উন্নীত কবেন। এইভাবে 
রসায়নশাচ্ব্ে ম:সাঁলম মনষীগণ অসামানা অবদান রেখে গেছেন । 

আরবদের কাময়ার প্রাতষ্ঠাতা ও জন্মদ:তা হলেন ফ্লা'বর ইবনে হাইয়'ন। 
যাঁকে ল্যাটিন ভাষায় জেবাব বলা হয । তান ৭৭৬ খাঁঃ কাছাকাছি সময়ে ক্‌ফায় 
কার্ধরত 'ছিলেন। আব-রাঁজর পব তাঁনই সে যুগে সমাধক খ্যাত অঙ্গন 
করেন। গ্রীক ও মিশরীয় পণ্ডিতগণেক মতে, জাঁবর ইবনে হাইয়ান মনে 
করতেন ভালর সংস্পর্শে মন্দ ধজানস ভাল হয় । এট শুধু মনৃষাজগৎ, প্রাণী- 
জগৎ ও উীদ্ভদজগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তু বা পদার্খজগতেও এট প্রাতিফালত। 
হাইয়ানের ধারণা কোন অজ্ঞাত পদাথের সাহাষো টিন, লোহা, সঈসা, তামা প্রতীত 
নিকৃষ্ট পদার্থগুলি সোনা ও র্‌পাতে রূপান্তরিত হয় । জাবির ইবনে হাইয়ান 
থাঁলফা হারুণ রাঁশদের সময় তাঁব বামেক উীঁজরদের সাথে ঘাঁনম্ঠভাবে জাঁড়ত 
থাকায় ৮০৩ খ্রীঃ এ পারনারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'তাঁনও ক্‌ফায় নিবর্াসত হন 
এবং সেখানেই তাঁর জীবনের শেষ 'দিনগ্ঠীল আঁতবাধ্হত হয় । তাঁর মৃত্যুর দশ? 
বছর পর কুফার একটি রাল্তা মেরামতের সময় জাবিরের গবেধণাগারাঁট আবিৎ্কৃত 
হয় এবং সেখানে একটি সোনার পাতও পাওয়া যায়। 

আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় শলাখত 'কাঁময়ার ওপর একশ! পনৃন্তকে গ্রক্তকার 
হিসাবে জাবরের নাম পাওয়া যায় । দিকল্তু এদের অনেকগহীলই অন্য লেখকের লেখা 
বই কিন্তু তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়: হয়েছে । কারণ সেগুলির মান অতান্ত নিম্ন, 
এত নিম্নমানের বই জাববের মতো লেখকের হওয়া সম্ভব নয়। সৈকালে একজনের 
লেখা বই অন্য জনের নামে চাঁলয়ে দেওয়ার প্রথাও ছিল। জাবির তাঁর প্রামাণ্য 
২২ খানা গ্রন্থে রসায়নশাস্লের সকল 'বষয়ের ওপর গবেষণামূলক আলোচনা 
করেন। এদের মধ্যে--কতাব-আল-রহমা, ?কতাব-আল-তাজাঁম, এবং আল-জবাক- 
আল-সরাঁফ প্রকাশিত হয় । 


২৩০ আব্বাসগয়া খেলাফত 


পাশ্চাত্য পাণ্ডতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, জাবর অনেক রাপায়ানক 
যৌগিক পদাথ তৈরি করেন। রসারনশাম্ের প্রধান দুটো সূত্র উপ্মীকরণ 
(08101020010. । এবং সঘকরণ ( £২5৫1০002.) সম্বম্ধে তান আত উচ্চাঙ্গের 
শবজ্ঞানস্ম্মত আলোচনা করেন এতদ্বাত)ত বাষ্পীকরণ (25200180101 ), 
উধ্ববসাতন 90111708000, ), তরলীকরণ (1161078 ) এবং স্ফাটকশকরণ 
(01/80511129001 ) প্রীত সান্ত্রের উৎকষণতা সাধন করেন । তাঁর কয়েকটি গ্রন্হ 
হতে এবথা নিঃসন্দেহে প্রমাণি ত হর বে, তান রসায়নাবদদের মধে) সবণপ্রথন হাতে- 
কলমে পরণক্ষার গুরুত্ব টপলাঁব্ধ করোছলেন। যার ফলে তিনি রসায়নের মতবাদ 
ও বাবহাঁরক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নাত সাধন করুতে সক্ষম হন। পরবতর্ণকালে 
উরোপধয় আল-কোমি ও কোৌঁমস্ট্রর সমগ্র ধারায় তাঁর প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় । 
তাঁর রাপাশনিক প্রাক্রয়ার বণনা ও বাসায়ানক দ্রব্যের আঁবচ্কার তাঁকে চর অর্থ 
দান করেছে । £'ব বহু পুঞ্ভকেব ল্যাটিন তজণ্মা হতে বহু বৈজ্ঞ।নিক নাম 
ইউরোপণয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হয়। তাই তাঁকে দিসন্দেহ আধানক রসাস্ন- 
শাস্রে নক বলা হয়। এীতহাঁসক হামবৃলট বলেন--“আধৃনক রসায়নশাস্র 
মৃসলগানদেরহই আবহ্কাৰ এবং এই দিক 'দয়ে তাঁদের কাতত্ব অতুলনীয় ।৮ 
পরবত"কালে মুসলিম বাসায়নিকগণ জাবরকে তাঁদের শিক্ষকের সম্মান দান 
করেন। বিখ্যাত লাশশীনক ও চাকৎসা জ্ঞানী আর-রাজ কামিয়া সম্বন্ধেও 
একট গ্রন্হ জচ" করেন? এই গ্রন্হঢ জাবরের ভাবধারা হতে অনেকটা উন্নত 
মানের । এই গ্রন্ছে বাভনন বস্তুর শ্রেণ বিভাগ এবং রাপায়ানক প্রীক্রয়া ও 
যন্্রশাঁত পম্বন্ধে উন্নত মানের আলোচনা আছে । 
প্রাণিতত্ব ও খনিজ বিজ্ঞান ঃ ইসলামের মহানবাঁ হজরত সহম্মদ (দঃ, 
প্র“ণজগতের প্রা 5ও খুবই দমাবান ঠছলেন। তাঁর এই ব্যবহার হতেও আরবগণ 
প্রাণীদের প্রাত আকষ্ট হন। পরবতাঁকালে তাঁরা প্রাণ।বদ্যা সম্পকেও গবেষণায় 
নিয়োজত হন এবং প্রানতত্বে বহু রহস্য তাঁরা উদ্ঘাটন করেন। ঘোড়া ছিল 
আরধদের অভান্ত প্রি এই ঘোড়া সম্পর্কে তাঁদের গবেবণা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
পাঁরচাল5 হর , আবু উদ্মান-আমর-ইবনে বাহার-আল-জাহিজ আরব প্রাণিতত্ 
এবং ন:তত্বাবদদেত মধে! সর্বাপেক্ষা পারাচিত ব্যন্তি ছিলেন। তারা বখ্যাত গ্রন্থ 
পক ভাবুল-হাইওয়ান'-এ গ্রীক দা্শীনক আযরস্টটলের অনেক উদ্ধাত রয়েছে এবং 
একেই 'ববত'নবাদ ও প্রাণী মনন্তত্বের উৎস বলে মনে করা হয়। পরবতাঁকালে 
পারসোর সাল-ফায়উই'ন এবং গমশরের আদ-দামার আল-জাহিজ্ের গবেষণালব্ধ 
জ্ঞান দ্বারা প্রভাবা!ন্বত হন! 
পণ্টাশের আঁধক আরবণ গ্রন্ছে খাঁনজ পদাথ এবং মাঁণমাঁণক্য সম্বন্ধে বর্ণনা 
পাওয়া যায়। এদের নধো উতাঁরদ-ইবনে মহম্মদ আল-্হাঁসবের গ্রন্হ সব্বাঁধক 
পূরাতন॥। এতদ্ব্যতণত শহাব-উদ-্দীন-আত-তিফাশি প্রণীত আজহার-উল- 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকষতা ২৩১ 


আফকার-ফ জ্রাওয়াহর-উল-আঙজহার গবশেষভাবে প্রাসম্ধ। আত-তিফাঁশ ২৪ট 
ও মাল-বেত্ান ১৮ট ম:লাবান পাথর ও ধাতুর নৈচ্জাঁনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 

ভূগোল £ ইসলামধর্ম শৃধ্‌মান্ত একাটি গ্রতানহগাঁতক্ক ধর” নয়, এটি জীবন- 
ব্যবস্থা । এই জশবন ব্যবচ্থাপনাব জন্য ইসলাম মুঙ্গলমানদের সমাজ জখবনের 
নানা অধ্যায় বিচরণ করতে উৎসাহ দান করে। একাঁদন ধর্ম কারণেই মৃসল- 
মানদের জন্য ভূগোল চচ্া অপাঁরহার্য হয়ে পডে। নামাজের সময় কেবলা 'নণ'র 
অর্থাং কাবা শবীফের রক ঠিক করা, মসাঁজদ সমূহকে কাবামুখধ করে শনর্মাণ 
করার প্রয়োজনীয়তা এবং পাঁবন্র হক্রবযান্ত্রা ইত্যাঁদ ধমীয় কারণে ভূগোল চচশ 
মুসলমানদের পঠন-পাঠলের অন্তত হয়ে পড়ে। ভ্‌গোলের সঙ্গে ক্গোতীর্বজ্ঞান 
ও অঙ্কের গভীর দম্পক্ণ থাকায় উভয় উভধেরই' পাঁবপ-রক হয় । জ্যোতাবদ্যার 
গবেষণার জনা সকল স্হানের অক্ষাংশ এবং দ্রাধমা 'নর্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা এর 
সঙ্গে বসত হয়। 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত? হঙ্সবযান্রা. নৌ-বাঁণজ্য ও 'বাঁভন্ন কারণে সমর পাঁড় দেবার 
প্রয়োজনেও মুসলগানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মীনয়োগ করেন। সবর্্রথম 'দিগ- 
দর্শন ও দূরবীন যন্দেব আঁবজ্কান মুসলমানদের অমর কীতি€। সপ্তম হতে নবম 
শতাব্দীর মধ্যবত্তঁকালে মুসালম বাঁণকগণ পূবে জপ ও চ্ছলপথে চীন, দক্ষিণে 
জািধার ও আফ্রিকার উপক-ল, উত্তরে রাশিয়া এবং পাঁশ্চমে আটলা'ন্টক মহাসাগর 
পরত শমাভযান করেন। এই সমন্ত অঞ্চল হতে প্রত্যাগত বাঁণকদের বর্ণনায় 
উৎসাহিত হয়ে তাঁরা দ্‌র-দুরাণ্ুলে আভষান করেন। এর মূলে ছিল আরব- 
মুসলমান সওদাগব ও অভিষাল্রীগণ দীর্ঘ সমহুদুষান্ত্ার পর দূর-দরাষ্তের দেশ ও 
আঁধবাসধ সম্পকে জানা-অজানা নানা মনোজ্ঞ কাহিনী প্রচার করে বিদেশ বান্না 
জনা বহুলোককে প্রেরণা দান করেন । 'সিরাফ নগবীতর বিখাত সওদাগর সুলাইমান 
আত-তা'জর হ্রমণ ব-তাম্ত হতে দুর-প্রাচা ও পাক ভারত সম্পর্কে অনেক মনোরম 
কাহিনী জানা যায় । মূলত এই সকল শ্রমণ বৃত্তান্ত হতেই সন্দাবাদ ও আহমদ- 
ধিবন-ফজলান-বন-হাম্মাদ নামক নাঁবকদের নামকে কেন্দ্র করে বহ্‌ রোমাঞ্চকর 
কাহনীর সম্ট হয়। ৯২১ খ্রীঃ আব্বাসীয় খালফা মৃকতাঁদর আহমদ ইবনে 
ফাজলান নামক এক পর্যটককে রাশিয়ার ভলগা নদশর 'নকটবতণ” অগ্চল পাঁরদর্শন 
করতে পাঠান । তাঁর লেখনী হতে প্রথম রাশিয়া সম্পকে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া 
ধায়। 

প্রথম ভূ-মানচিত্র 8 দশম শতকের শেষাব্ে গ্রীক মনীষী টললোমর ভূগোল এক 
প্রামাণ্য ভূগোল গ্রচ্ছ হিসাবে আরবীতে অন:দিত হয় ॥ যাঁরা এই অনুবাদ কাজকে 
অত্যন্ত কৃতকাধ'্তার সাথে সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে-_ইয়াকুত-ইবনে 
ইসহাক, আল-শীকান্দি এবং সাবিত ইবনে কোরবাহরই প্রধান। এই সময় স্বনাম- 
ধন্য িশ্বাবখ্যাত ভৌগোলিক খাওয়ারারজাম সুরাতুল-আরদ (পাঁথবীর চেহারা 


২৩২ আব্বাসগয়া খেলাফত 


বা আকৃতি ) নামক একটি অতশব মূলাবান গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। অতঃপর খাঁলফা 
আল-মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) পৃঞ্ঠপোষকতায় আল-থাওয়ারারজাঁম ৬৯ জন 
জ্ঞানীলোকের সহায়তায় সব্্রথম সমগ্র পাঁথবীর একটি পূর্ণ মানচিত্র প্রণয়ন 
করতে সক্ষম হন। যাকে আরবা ভাষাতে বলা হত--যুবাত আল-আরদ (পাথবীর 
মান্ীচন্র )। ইসলামের এই প্রথম মানচিন্ চতুর্দশ শতাব্দী পধন্ত শুধু মুসালম 
ভৌগোঁলকগণই ব্যবহার করেনাঁন, বরং সারা ইউরোপের ভৌগোলিকগণ এর দ্বারা 
প্রভাবান্বত হন। ইউরোপীষ ভৌগোলকগণ যখন পাঁথবীকে চাপ্টা বলে মনে 
করতেন, তখন আরব ভৌগোলকগণ তাঁদের ভুল সংশোধন করে পাঁথবীর গোল 
প্রমাণ করেন। 

ভূগোল গ্রন্থ ও ভৌগোলিকগণ £ মুসাঁলম ভৌগোলিকগণের সকলেই 
গছলেন এক একজন স্বনামধন্য ভূপরষটক, কোনাঁদনই কেউ কোন গবেষণাগারে 
বসে ভগোল গ্রন্ছ বিরচিত করেননি । অধিকম্তু তাঁরাই ছিলেন এ বষয়ের একগান্ত 
গাঁথ₹ধ, সৃতরাং তাঁদের পূর্বে কোন গ্রন্হও ছিপ না, তাঁরাই ছিলেন আদ ভূগোল 
গ্রন্হের প্রকৃত জন্মদাতা । তাই তাঁরা দীঘকাল ধরে এমন।ক সারা জীবনব্যাপণী 
নানা দেশ-বদেশে, নানা িবপদের বধীক 'নয়ে নানা প্রাতকূল আবহাওয়ার 
সম্মুখীন হয়েও বহু নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমযদ্র-জলাশয়, হুদ-উপত্যকা, বন- 
জঙ্গল, মরুভাম-মরদ্যান, গ্রাম-শহর, মাঠ-ঘাট যাবতীয় 'জিনিসধূলি নখত- 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই ভূগোল লিখতে কলম ধরতেন। তখন প্রত্যক্ষ 
আভজ্ঞতার আলোকে 'লাখত এই ভূগোল বৃত্তান্ত প্রামাণ্য গ্রচ্ছরূপে সমাদৃত হত। 

খুরদাজবিহ £ সর্বপ্রথম ভূগোল িবরণবেত্তা ছিলেন আব্বাসীয় খেলাফতের 
ডাক 'বিভাগের 'জিবাল অঞ্চলের প্রধান পারসাবাসী ইবনে খুরদাজাবহ। তাঁর 
'মাসালক ওষাল মামালিক' নামক ভূগোল গ্রন্হটি সব'প্রথম ৮৪৬ খ্রীঃ প্রকাশিত 
হয়। পরবতরকালে ইবনৃল-ফাকীহ, ইবনে হাওকাল, আল-মাকদিসী ও অন্যান্য 
লেখকগণ এই গ্রন্হটি দ্বারা বহুলভাবে উপকৃত হন। 

আল-ইয়সাকুবি 8 ৮১৯১-১২ খ্রীঃ আল-ইয়াকাব তাঁর "কতাব-বৃলদানে, 
ভৌগোলিক ও অথ্নৈৌতিক বিশদ বিবরণ বর্ণনা করেন। 

ইবনে রুস্তা ও আল-হামাদানি ১০৩ খ্রীঃ ইবনে রুন্তা তাঁর বিখ্যাত 
ভূগোল গ্রন্ছু 'আল-আলাকুল নাফিসা” গ্রন্হ প্রণয়ন করেন। এই সময় আল- 
হামাদানিও তাঁর শীকতাবুল বুলদান' ও 'আল-ইকলাল এবং সিফাত জাজীরাতুল 
আফালিম' রচনা করেন । 

কুরদীমা 8 ১২৮ থ্ীঃ কুদামা তার 'আল-থারাজ' নামক ভৌগোলিক গ্রন্ছ রচনা 
করেন। এই গ্রন্হে ?তাঁন দেশের প্রদেশ বিভাগ, ডাকাবভাগ ও রাজস্ব সম্পর্কেও 
বিশদ বিবরণ দেন। 

ইস্তাখরি ও ইবনে হাওকাল £ ইস্তাখরি তাঁর ভৌগোলিক গ্রন্থ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকধতা ২৩৩ 


“মাসালিজুল মামালকে' বহ্‌ দেশশীবদেশের মানা সংযোঁজত করেন। এবং 
তাঁরই অনুরোধ ইবনে হাওকাল বহুদেশ পাঁরভ্রমণ করে ইন্তাখারর পচন্তকাঁট 
সংশোধন করে মানাঁচত্রগাঁল পুনরায় সান্নবোৌশত করেন, অঙঃপর নিজ নামে একটি 
'মাসালিক ওয়াল মামালিক' রচনা করেন। 

আল-মাঁকদ্িসী £ এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে সববাপেক্ষা বিখ্যাত ও 
স্বনামধন্য ছিলেন ভৌগোলিক আল-মাকাঁদসী ॥ তান ?ছলেন একাধারে প্রখ্যাত 
ভৌগোলিক ও বিখাত পর্যটক ।॥ কেননা 1তাঁন স্পেন, সস্তান, পাক ভারত প্রীত 
যাবতীন্ন মুসালম-অধ্যাধত দেশগ্ীল সুদীর্ঘ ২০ বছর পাঁরভ্রমণ করে এই দশ 
ভ্রমণের আভিগ্্রতা সমান্বত একা আত উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ উপকরণ সমদ্ধ ভূগোল 
্ন্ছ রচনা করেন, যার নাম--আহসানাত তাকাসম-ফল মারিফাতুল আকাল; । 

ইয়াকুত আল-হামারি  আব্বাসীয় যুগের শেষভাগে পূবণণলের সব্শশ্রেচ্ঠ 
ভৌগোলিক ইয়াকৃত আল-হামার তাঁর ভৌগোলিক বিশ্বকোষে 'মাজামুণ। বুলদান। 
রচনা করেন। তান এই ভৌগোলিক শীব*্বকোষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বানের 
নামসমূহ বর্ণমালার হিসাবে সহসাঁজ্জত করে প্রত্যেকাঁট স্থান সম্পকে বিশদ বর্ণনা 
দেন। ভূগোল গ্রন্হ হিসাবে এই গ্রন্হাটি একাট চিরস্থায়ী কী৬। তাঁর স্াহাত্যক 
[াবববকোষও সুধী সমাজে সমভাবেই সমাদ-ত হয়োছিল। 

আল-মাস্ুদি  খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে ভূগোল জগতের দিকপাল এক 
অনন্যসাধারণ ভৌগোলক আল-মাসাদ সমগ্র এীশয়া মহাদেশ, জানীজবার এবং 
উত্তর আঁফ্রকার আঁধকাংশ পষ্টন করে সমগ্র জীনের একান্ত সাধনাকে সধত্বে 
সর্বমোট ৩০ খণ্ডে মুরুষ্ষ জাহাব” নামে একাঁট অভাবনীয় ও অহনুলনীয় ভূগোল 
গ্রন্থ রচনা করে ভূগোল জগতের সদ্ধপুরহষের সৃখ্যাত অজ“ন করেন। 

আবু রাইহান আলশ্বেরুনি ঃ$ এক ইরানী পাঁরবারে ৯৭৩ খ্রীঃ আব 
রাইহান আল-বেরাীন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভাম প্রান খোরেজমে থাকাকালেই 
1তাঁন কয়েকটি পণুন্তক রচনা কবেন। আল-বেরানর “কেতাবৃল 'হন্দ” ভারঙ-তত্ত 
গ্চ্হাট নানাদক থেকেই শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র 'বশ্বে একটি তথ্য-সমহদ্ধ ও 
জ্ঞানগভ গ্রন্থ 1হসাবে চির খ্যাঠত লাভ করেছে । সেকালের ভারওবর্ধকে জানতে 
ও চিনতে এই অনন্যসাধারণ গ্রন্ছাটর কোন তুলনা নেই ॥ এত জাঁটল এবং বিচিত্র 
তত্ব ও তথা সমান্বত এরূপ একাঁট বৈজ্ঞ।ঁনকীভীত্তক গ্রন্ছ রচনা করা 1নঃসন্দেহে 
বম্ময়কর শান্তর পারচায়ক। গ্রন্থটির মধ্যে নানা অধ্যায়ে যে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা 
দান করেছেন--সেখাংন তান একজন ধিশবাবখ্যাত ভৌগোলকের আসন অলঙ্কত 
করেছেন । ১০৩০ খ্বীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই গ্রন্হের রচনা সমাপ্ত হয় । 

ইবনে বতুতা, আল-ইদ্রিসী, আল-ইয়াকুত এই যুগের অন্যান্য 
প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন ভ্‌-পয্টক ইবনে বতুতা, আলীদ্রুসী, আল-ইয়াকৃত 
প্রমূখ । ইবনে বতুতা সুদীর্ঘ ৩৬ বছর একটানা আরব, চীন, সংহল, বাংলাদেশ, 


২৩৪ আব্বাপায়া খেলাফত 


আসাম, দিল্লি ও মধা আফ্রকা পাঁরভ্মণ করে ণরহলা' নামে একটি ভ্রমণ বৃতজান্ত 
লাপবদ্ধ করেন। আজ পর্ধন্ত পাঁথবধীতে যে কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বের হয়েছে 
মোৌলবতার 'দিক থেকে ও ভোঁগোঁলিক চারে পরহলা'র গ্থান আজও অনেক 
উচ্চে। 

পরবতাঁকালে সমগ্র ইউরোপ আরব ভৌগ্োলকদের পাঁঞ্জকা, নানচিন্্, জ্যোঁতঃ- 
বিদ্যা সংক্রান্ত সারণী এবং আরব কর্তৃক আযারস্টটলের গ্রন্ছের ব্যাখ্যা প্রভৃতি 
মুপাঁলগ ভ্‌গোল গ্রন্ছগুলি হতে গ্রহণ করে। তাই জ্ঞান-বিজঞানে মুলীলম অবদানের 
ও ম.সাঁলিম মনীষাঁদের কথা বলতে গিয়ে জর্জ মার্টিন বলেন--“মানবজ্।াঁতর প্রধান 
কাজগাঁল মুসলমানগণ কর্তৃকই সম্পাদত হয়োছল। সথশশ্রেম্ঠ দার্শীনক আল- 
ফারাবি একজন মুসলমান 'ছিলেন। সবশশ্রেন্ঠ অওকশাস্মীবদ আবহ আল-ফা মিল ও 
ইব্রাহিম ইবনে িন।ন এবং খাওয়ারারজমি মুসলমান ছিলেন, হবশশ্রেন্ঠ ভৌগোলিক 
ও বদ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসাৃদ একজন মুসলমান ছিলেন, সবশশ্রেষ্ট এীতহা?সক 
আত-তাবারী, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিংস্ক আবুবকর আর-রাজ, ইবনে গসনা, ইবনে 
রুশদ, সব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ওমর খৈয়াম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নাবদ জাবির ইবনে 
হাইয়ান, সবশশ্রেষ্ঠ প্রাণতত্তীবদ আল-জাহজও একজন ঘুগলমান ?ছলেন।” 
এতদ্ব্যতত সাহত্যে-সঙ্গীতে, স্থাপতা ও চিন্রকলায়ও মুসলমানগণ সমপারদশি তা 
দোঁখরে দগৎংসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। 

ইতিহাস চর্চা ঃ খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া ষুগে ইসলামের ই1তহাস 
লেখা শ.ু হলেও এট প্রকৃত রূপ নেয় আব্বাসীয় বৃগে। ইসলামের ইতিহাস 
বজ্ঞানলম্মত উপাষে উন্নাতর চরম উৎকষণতা লাভ করে। বে জানসট আরব 
জনমানসঠে ইপলাষের ইতিহাস লিখতে সর্বপ্রথম উৎসাহিত ও অনপ্রাণিত করে ছল, 
তা মহানবী হজরত মহম্মদ । দঃ)-এর জাবনী বৃত্তান্তকে জানার এক আকুল 
আকুতি ও অপাঁরমিত আগ্রহ । মহানবীর তিয়োধানের পর তাঁর অভাবন্টীয 
বিরাট ব্যান্তত্বেন অনুপাঁস্থাত সমগ্র আরবভামকে আলোড়িত করে তুলোছিল। 
অজানা, অদেখা মহানবী (দঃ)-কে পুঞ্খানপুঙ্খ্‌ রুপে জানার জনা সকল মানুষের 
মনে যে অত্রাগ্র পিপাসা সগ্চারত হয়েছিল, তারই িবারণার্থে প্রথম জন্ম নিল 
আরব-ইতিহাস বা ইসলামের ইতিহাস । পরবতর্ণকালে ইসলামের ইতিহাস 
উদ্নাত ও উৎক্ষতার চরম শীষে উপনীত হয়ে সারা বিশ্বজুড়ে সন্ট করল 
ইতিহাস জগতের হিমালয়, ব্বইতিহাসের ইীতিহান জগতের এ গগনচুম্বা 
[হিমালয়ের আপন আপন সম্টিতে জগৎলরেণ্য এরীতহাসিক ইবনে খালদুন ও 
আত-তাবারি, কেউ বা কাণ্চনজঙ্ঘা কেউ বা এভারেস্ট। 

ইতিহাস লেখার প্রথম পদ্ধতি ঃ হাঁদন (মহানবীর বাণী ) সংগ্রহের 
পদ্ধাঁততে প্রথম ইতিহাল লেখা হত । হাঁদস সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল 'ইসনাদ' বোগে। 
হাদিসশাস্ৰে যাঁরা বর্ণনা করেন তাঁদের 'রাবী” বলা হয়। এবং তাঁদের বর্ণনাকে 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকধণতা ২৩৬ 


রেওয়ায়ং বলা হয়। মহানবীর বাণণ প্রায় শ্রবণ পরম্পরায় একজন হতে অন্য 
জনের নিকট এসেছে, এইভাবে তাঁর বাণী কালোত্তীর্ণ ও যৃগোত্ীণ হস্ছে, 
এই পরম্পরার 1নখ*ত ধারাকে : হাঁদসশাগ্রে ' ইসনাদ* বলা হয়। এই ইন্নাদ 
যোগে অথাৎ বণনাকারখদের নাম উল্লেখ-সহ ইসলামের ইতিহাস লেখা প্রথম আরম্ভ 
হয়। এই পদ্ধাততে মূল বর্ণনাকারীদের হুবহ € বানীতে বা ডীন্ততে ঘটনা- 
গুণ বিধৃত হত। এই পন্ধাতি ঘটনা বা কাহনীর সত্যঙা উদ্ধারের জন্য বডই 
ফলপ্রস্‌ হত এবং এর মধ্যে এতিহাসকের একাম্৬ক আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা ও 
ইতিহাসে বিশংম্ধতা প্রতিফালত হত। আরব ইতিহাস চচ্চর এট ছিল এক 15খ+৩ 
ণভাত্তভাম, এতে কোন গোঁজামিল ছিল ণা। 'তাই সাধারণ মানুষ একে আন'র 
জন্য প্রকাশ করোছিল অসাধারুণ মাগ্রহ। যেখানে ই।৩হাস লেখকদের [ছল অ$ান্রম 
সাধনা, সেখানে হীঙহাস পাঠক-পাত্িকাদেও ছিল অপরিমিত আগ্রহ ॥ পরবতঈ* 
কালে এই অকৃত্রিম সাধনা ও অপারমিত আগ্রহ সৃষ্টি কবল ইসলামের ইতিহাসের 
[বন্বজোড়া এক আাবস্মরণীয় কী৩-। 

প্রাক-ইসলামি আরবের ইতিহাস ঃ প্রাক এুমালিম আরবের ই1তহাস 
রচনায় হিশাম-আল-কালব প্রীসাদ্ধ অর্জন করেন। তাঁর মৃতু/কাল ছিল ৮১৯ খাঃ। 
[তানি প্রাক ইসলাম আরবের বহু ছা তথ্য ও তত্ব বর্ণনাকারে 1ল।, বদ্ধ 
করোছিলেন, জানা বায় তাঁর সবমে।১ গ্রন্থ ছিল ১২৯ট। ভন্মধ্যে আল- 
[ফহারসত নামক গ্রন্হে সংযোজিত আছে মদ (২৭1 


আরবের ইসলামি ইতিহাঁদ ঃ ইল্মুত-তাওয়ারিখ ? 


ইবনে ইসহাক? মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ )-এর প্রথন গিরাত বা তশীবনা 
গ্রন্ছ লেখেন মাদনাধাসন ইবনে ইসহাক ॥ 1৩ ৭৬৭ খ"ঃ পরলোকগমন ধ্ন। 
ইবনে ইসহাক ছিলেন আরব গ্যামর প্রথম এাতহাসক । তাঁর মণ গ্রন্থটি এখন 
আর পাওয়। যায় না। 

ইবনে হিশম £ ইবনে ইসহাকের গ্রচ্ছ অবল্বনে পরবঙ্ণকালে ইবনে 
হিশাম মহানবীর অন্য একট সিরাত বা জাবণীগ্রচ্ছ র5না করেন। তান ৮৩৪ 
ঝীঃ কায়রোতে মতুাবরণ করেন। 

শিহাব আজ-জুছরি, মূসা! ইবনে উকবা, আল-ওয়াকিদী, ইবনে 
সাঃ হাঁদসবেতা ইবনে শিহাব আজ-জহার মহানবীর জশবনপ সম্পাঁকত বহু 
হাঁদস সংগ্রহ করেন। পরে এই সকল হাদিসের ভাত্বতে 'মাগ্াঁজ' গ্রন্থ (ধম'ষহ্ধ ) 
ধলাখত হয়। মাগাঁঞজ লেখক ম্‌সা ইবনে উকবা এবং আল-ওয়াাঁকদণ মাদনার 
আঁধবাস” [ছলেন। তাঁরা ৭৫৮ ও ৮২২ খ্ঃ পরলোকগমন কমেন। ইবনে 
সাদ তাবাকাত' (বাভ্ন শ্রেণর জীবণগকোষ ) রচনা করেন। তাবাকাত গ্রচ্ছে 


২৩৬ আব্বালশয়া খেলাফত 


লাঁপবন্ধ হয়েছিল 'বাঁভন্ন শ্রেণীর জীবনশীকোষ অর্থাৎ স্বয়ং মহানবী (দঃ )-এর 
জশবন*, অতঃপর তাঁর সাহাবা বা সঙ্গখগণের জীবনী, সঙ্গে তাঁর তাবোয়ন 
সাহাবাগণের পরবতাঁ” ষুগের মনশখষাঁগণের জীবনী । যাঁরা মহানবী ( দঃ )-এর সঙ্গ 
ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন তাঁদের বলা হয় সাহাবা এবং যাঁরা সাহাবাগণের সঙ্গ ও 
সাহচর্য লাভ করোছলেন তাঁদের বলা হয় তাবোয়ন। গসরাত বলা হয় একমাত্র 
মহানবীর জীবনণ গ্রন্হছকে | মাগাঁজ বলা হয়-ধর্মযাদ্ধ বৃত্তান্ত ইতিহাসকে এবং 
'তাবাকাত? বলা হয় যাতে বা যে গ্রন্হে মহানবী (দঃ) হতে তাঁর সাহাবী ও 
তাবোয়নদের পযণ্তি জশবনগ বত্তান্ত লাপিবদ্ধ আছে । 

আহুমদ্র ইবনে ইয়াহিয়া আল-বালাজুরি, ইবনে আব্দ ল হাকাম, 
ইবনুল মুকাফদা, ইবনে কুতায়বা, আবু হানিফা আদ দীনাওয়'রি 
আল-ইম্বাকুবি, হামজা আল-ইস্পাহানি ঃ রাত, তাবাকাত ও মাগাজ 
প্রভীত সাহিতা ও অন্যান্য উপকরণের সাহাযো নবম শতাব্দধ হতে ইসলামের 
ধারাবাহক ইতিহাস লেখাব কাজ আরম্ভ হয় । এঁতিহাসিক আল-বালাক্গারব 
( ম:ঃ ৮৯২) নাম সবণজনাঁবাদত। পারপ্যবাসণ বালাজাব ীবখ্যাত “ফৃতুহ-উল- 
বূলদান” ও “আনা সাব-উল আশবাফ' নামক দুটো প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে 
অমর হন। তান ষুদ্ধাভিষানের একাঁটি ধাবাবাহিক ইতিহাসও প্রণয়ন করেন। 
এঁতিহাঁসকদের মধ্যে বালাজুরির নাম একটি 'বশেষ স্থান দখল করেছে। 
[মশরবাসী ইবনে আধ্দুল হাকাম (মু ৮৭০ তাঁর “ফ:তহুল-মীশর ওয়া 
আখবারুহা” গ্রচ্হে মিশর, উত্তর মাঁফকা এবং স্পেন বিজয়ের সর্ধপ্রাচগন কাঁহনী 
[লাপবদ্ধ কবেন। পরবতাঁ পর্যায়ে বি*ব-ইীতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। লেখকগণ 
এই সময় তাঁদের লেখনণ নানা দিকে তুলে ধরেন-সকিংবদণ্ত, উপাখান, জীবনা, 
বংশ-তা'লিকা, ইহাদ ও খ্রীস্টান উপাথ্যান ইত্যাঁদ ব্যাপকভাবে এীতহা?সক রচনার 
পথকে প্রশন্ভ করে । ইবনূল মুকাফদা (মৃঃ ৭৬৭) প্রান পারস্য গ্রন্ছ 'খুদাইনামা” 
শসয়ারুল মৃলুকুল+, আজম” নামে অনুবাদ করেন । সে যৃগের ইতিহাস গ্রচ্ছে 
একাঁট াবশেষ 'ীজানস লক্ষ্য করা যায়- ইসলাম, অনৈসলাম কাঁহিন”, 
কাঙজ্পাঁনক উপাখ্যান ও এীতহাঁসক কাঁহনী পরস্পর একই সাথে একই গ্রচ্ছে 
সংযোঁজত হতে থাকে এবং ষে কোন উৎস হতে যে কোন কাঁহনী ইতিহাস পশ্তকে 
দলাপব্ধ করার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় । এট যেন ছিল সামাঁজক ইতিহাস, 'নগ্ছক 
রাজা-বাদশাদের রাজক।হনধই ছিল না। সমাজে যা কিছ: ঘটতো, সেইগহলিই 
স্থান পেত পৃন্তকে। বিশেষ করে এই প্রকারের পান্্তক যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে 
ইবনে কুতাইবার মৃঃ ৮৮৯) পকতাবুূল মায়াশরফ”, আবু হানিফা আদ-দীনাওয়ারীর 
€ মৃঃ ৮৯৬) “আাখবারত তওয়াল', আল-ইয়াকাবর “তারথ', হামজা আল- 
ইস্পাহানর (মৃও ৯৬১) তারিখ-ই-সান-ই-মুলুকিল আরদ?। 

আত-তাবারিঃ£ আরব হীতহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকল্ার উতকর্ধতা ২৩% 


এীতহাসিক ছিলেন আব জাফর মহম্মদ ইবনে জারর আত-তাবার। তান 
তাঁর “তাঁরখ-উর-রসূল-ওয়াল মুলক" নামক শীর্ষক হীতহাস গ্রন্হের জন্য 
চিরপ্মরণীয় হয়েছেন। তান হীতিহাসের ঘটনাপঞ্রণী বছরাভীত্তক ইতিহাস 
[লাঁপবদ্ধ করেন। পাঁথবীর সহন্ট হতে ৯১৫ খ্ৰাপ্টাব্দ প্রন্ত ইতিহাসের 
ধারাবাহক উপাদান সংগ্রহ করার জন্য এই জগ্গাদ্বখ্যাত অমর এীতহাসিক একাধিক 
কাল ৪০ বছর পথবীর নানা প্রান্ত পাঁরভ্রমণ করেন, বিশেষ করেন--ইরান, 
ইরাক, মিশর, 'সাঁরয়া প্রস্থীত অণ্চল। সারা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সাধকদের মধ্যেও 
এই অনন্যসাধারণ প্রাতভাধর পুরুষাঁট সুদীঘ* ৪০ বছরকাল প্রীতাঁদন গড়ে 
৪০ পৃঙ্ঠা লিখতেন । যার ফলে তাঁর 'লাখত গ্রন্হাঁট সবমোট (৪০১৫৩০-5 
১২০০ মাসে, ১২০০ ১৮ ১২-৯৪৪০০ পূজ্ঠা বছরে, ১৪৪০০ ১৪০- &৭৬,০০0 ) 
পাঁচ লক্ষ 'ছয়াত্তর হাজার পৃচ্ঠা গ্রচ্হে পাঁরণত হয়। বহু ইউরোপিয়ান 
লেখকও আত উচ্্বাসতভাবে পিদ্ধপুরুষ 'আত-তাবাঁর” নম্পর্কে বলেছেন- 
আজও পাঁথবীর কোন সাধকই তাবারির সাধনাকে আঁতক্রম করতে পারেনান। 
1তাঁন শুধু ঘটনার পর ঘটনাই' লিখে ষানাঁন, কাহিনীর পর কাঁহনধই গে'থে যান- 
শন, একজন নিরপেক্ষ সূক্ষরদশণণঁর শীবচার 'বশ্লেষণ-সহ ইসলামের এতহাসিক 
এীতহাকে অখণ্ড ও পাঁরপূূর্ণভাবে তাঁর গ্রচ্হে সাঁন্নবেশিত করেছেন। ইসলামের 
ইতিহাসের প্রাথীমক ধৃগের উপকরণসমূহ এত পাঁরপূ্ণভাবে তাবার বাতীত 
আর কোন এীতহাঁসক কর্তৃক সংগ্রহ ও সওকাঁলত হয়ান। এাঁতহাসক তাবার 
ইতিহাসে একাঁট বিরল ঘুগন্্রষ্টা, আবার তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটি 
যূগেরও অবসান হয় । 

আল-মানু্দি ঃ খরাস্টীয় দশম শতাব্দীতে ইসলামের ইতিহাসে আমরা দুটো 
দকংপাল দেখতে পাই। একজন আত-তাবাঁর এবং অন্যজন আল-মাসাদ । 
আত-তাবাঁর যেখানে বছরাভাত্তক হীতিহাস গ্রন্ছ রচনা করে একটি যুগের সাৃন্ট 
করেন, আল-মাসহাদ সেখানে বিষয়ভীত্তক ইতিহাস যৃগের সৃষ্টি করেন। মাপাদ 
ঘটনাগ্ণীলকে বছরের 'ভীত্ততে বর্ণনা না করে 'বাভন্ন রাজা-বাদশাহ, রাজবংশ 
অথবা জা1তর ভত্তিতে সাঁজয়ে ইতিহাস রচনা করেন। পরবতাঁকালে স্বনামধন্য 
এীতহাঁসিক ফখরী ও ইবনে খালদুন এই পথ অনুসরণ করেন । মাসাদ মৃতাজলা 
মতাবলম্ব ছিলেন, তান জ্ঞানাজনের উদ্দেশ্যে এশিয়ার প্রাতাট দেশ পারভ্রমণ 
করেন। তাঁর প্‌বেশাল্লাথত কালজয়ী সাঁন্ট 'মুরুষুব জাহাব হীতিহাস ও 
ভূগোলের একাট বি'বকোষ । এতে শুধু মুসাঁলম হীতহাসই স্থান পায়ান, পাক" 
ভারত, পারস্য, রোমান ও ইহাদের ইতিহাসও বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে । 
গৃতাঁন তাঁর গ্রচ্ছে বাভন্ন দেশ ও রাজোোর ভৌগোলিক পারবর্তনের কথা উল্লেখ করে 
বলেন-_যেখানে আজ সমদূদ্র, সেখানে এক দিন স্থছলভাগ বিরাজ করত এবং যেখানে 
আজ হ্থলভাগ, সেখানে একাঁদন সমৃদ্ধ ছিল। আল-মাস্াদ তাঁর 'বখ্যাত 


২৩৮ আব্মাসীয়া খেলাফত 


“'আত-তামাবহ ওয়াল আশরাফ' নামক গ্রচ্ছে প্রাণিজগৎ, উীল্ভদজগং ও খাঁনজদ্রগং 
সম্পকে আত 'বন্ঞাঁবত ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দশ“ন 
সম্পকে ও তাঁর আলোচনা আত উচ্চাঙ্গের । তাই ইতিহাস ও ভূগোল দুটি শাগ্বেই 
আল-মাসুদব নাম [কিংবদন্তী স্বরূপ । যতাঁদন ইতিহাস ও ভ্‌গোল শাস্ত আছে, 
ততাঁদন তাবার ও মাসদের স্মত িব অম্লান ও উজ্জল থাকবে । 

অতীতের এবং আব্বাসীয় প্রাথমিক যুগের ও পরবর্তী যুগের 
ইতিহাসের ধার $ দশম শতাব্দী হতে আবম্ভ করে আব্বাসধয় ষুগের ইতিহাস 
গলিখন পদ্ধাত নতুন 'দকে মোড় নিল। এট তখন হতে নতুন নতুন উপকবণ ও 
নতুন দুষ্টভীঙ্গর ওপব 'লাখিত হতে থাকে । পূর্বেকার ইতিহাস লিখন পদ্ধগ্ত 
বা ধারা ছিল-_ধম্াভিত্তিক ইতিহাস, নৈবশান্তক ও চরম আদর্শবাদশ। এটি 
একদিকে ছিল যেমন ব্যাপক ও মন্যাদক 'ছল তেমান মানবতাভীত্তক। মানবতা- 
বোধ তার মধ্যে এত বোঁথ ছিল যে তাকে খাট, বিখংত ও নিটোল সামা 
ইণতহাম বলাও অত্যন্তি হবে না। স্বখ্যাত এাঁতহাঁসকগণ তাঁদের অস ধারণ 
পাণণ্ডত্য ও 'িরল ব্যান্তত্ব এবং কঠোর সাধনা দ্বারা প্রতিটি ঘটনা ও কাহনগকে 
সতোর তুলাদণ্ডে 'বচাব কবে তবেই তার মূলায়ন করতেন । কাজেই দশম 
শতাব্দপ্র পূর্ব পর্যন্ত ইসলামেব ইতিহাপ লেখনীর ধানা ছিল অবাধ মক, 
গনভেজাল, িলেশভ ও িত্কাম ঠনভ্কলুষ কাঁলমণীহীীন ষুগ-স্মতি মানব-সমানেব 
উও্জবল দীপ্তময় দপণ। 

দশম শতাব্দী হতে ইতিহাস রচনাব কাঙ্গ পূর্বেকার ধমণ্ত্, আলিম বা পাণ্ড ত- 
গণের হাত হতে রাজকরমচাবীদেব হাতে মেন স্থানান্তারত হয় । বহু রাজকম"চাবী, 
সভাস্দগন ইতিহাস লেখার কাজে নিযুক্ত হলেন । যার ফলে ইতিহাসের আকাব, 
গবষয়বস্ত ও উদ্দেশ্য সকল কছুৃই যেন অভাবনখধভাবে পারবাঁতিত হল । ইতহাসেক 
ব্যাপক শ্বান সশীমত হল, মানবতাবোধ গৌণ হল। বাজদরবার কর্তৃক নিয়োজিত 
ব্যান্তগণ বাজ্রা-বাদশা ও রাজদক্বারকে কেন্দ্র কবেই তাঁদের ইতিহাগ লিখতে থাক্কেন। 
কোথাও খাঁলফা বা আমানের সাঁচবগণ দৌনক কমর্পীর ভীন্ততে ঘটনাপজী 
গলাপদদ্ধ কবতে থাকেন, যাঁদের হীতিহাসের উপকবণ হল সরকার" দলিল, কর্ণচাবী- 
দের সাথে ব্যান্তগত যোগাযোণ, কোথাও দরবাবের নানা গজ্পগহজব ইত্যাদ। 
সবকাবণ দাঁলল-দস্তাবেজেব ওপর 'নিভ'র করে ইতহাস রাঁচত হওয়ায় নিভ'রযোগ্য 
হত রাঁচত ইতিহাস ॥ 'কল্ত এব মধোও কিছু খাদ ছিল, কেলনা লেখকদের ব্যান্তগত 
মতপ্রকাশের বা সত্য প্রকাশেল স্বাধীনতাও সীমিত 'ছিল। ফলে সোঁদনের 
ইতিহাস বাজা-বাদশাদের কিছুটা বাঁধাধরা ছাঁচে তোর হল। 

এই যুগেও কিছ? অবিদ্মরণাষ এীতহাসক জন্ম নেন, তাঁদের মধ্যে মিসকাওয়াই 
(মূ$ ১০৩০ ), ইব্রাহম আপ-সাঁব (মঃ ১০০৩ ), হিলাল-আস-সাব (মৃঃ ১০৬৬), 
উত্বা এবং আবু শুজা রহদরাওয়ার প্রমুখ । এদের সততা ও পক্ষপাতমূত্ততা 


জ্তানশবজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকর্ষতা ২৩১ 


সব'জন স্বীকৃত ছিল । এরা আপন আপন ববেকবাঁম্প িবেচনাকে বাঁকিয়ে 'দিয়ে 
ইতিহাসের মূল্য নর্ণয় করতেন না। 

আব্বাসীয় ষুগের শেষের দিকেও বহু খ্যাতনামা এীতহাপক জন্ম নেন, তাঁদের 
মধ্যে বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ছিলেন--ইবনুল জণ্জী (১১১৬-১২০১ ), ইবনুল 
আসার (১১৬০-১২৪৩ ) এবং সবত ইবন?ল জওজশী (১১৮৬-১২৫৭)। ইবনুল 
আলখর তাঁর বিখাত ইতিহাস গ্রন্থ “আল-কামিল ফিত-তারখ”-এর জনা ইতিহাসের 
অধ্যায়ে অমর হয়ে থাকবেন। তান ভার পর্বত যুগের ইতহাসের জন্য 
ইতিহাস জগতের প্রবাদ পুরুষ আত-তাবারর গ্রন্হেৰ অনুস্মরণ করে ১২২১ খ্রীঃ 
পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এতহাঁসক ও 1সম্ধপুরুষ তাবাঁর জগতের সাজ্ট 
যুগের সূচনা হতে ৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত হীতিহাপ বর্ণনা করে বান। সুতরাং 
ইসলামের ইতিহাসের জগৎ সূচনা হতে ১২২১ খ্রীঃ পযন্তি একটানা ইতিহাস রচনা 
মানব-সাষ্টর একটি চিরবিস্ময় বস্তু । ক্লুপেডের ঘটনা তাঁর ইতিহাসের একাট 
বিশিষ্ট অধ্যায় জুড়ে আছে। ইবনুল প্গজী ও তাঁর পৌত্র সিবত বথাক্লমে 
1কতাবুল-মুন্তা-জাম ও 'িরয়াতুজ-জামান (কালের দর্পণ ) রচনা করে বিশেষ 
খ্যাত অজঞন করেন ॥ পববতাঁকালের ইতিহাস রচনাষ ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে 
খালদুন গবন্বাবান্দিত ব্যান্তত্ব। 

ইবনে খালছুন (১৩৩২-১৪০৬ শ্রীঃ)$ আরব-জাহানের প্রথম যুগের 
ইতহাপজগতের 1নদ্ধপৃরুষ, শ্রেষ্ঠতম এীতহা।পক আত-তাবারার প্রায় পাঁচশ, 
বছর পর পরবতাঁ যুগে অন্য একজন ব*্বাবশ্রুত এীতহাঁসকের আঁর্বভাব দেখা 
যায়, যাঁর নাম ইবনে খালদহন । একতাবুৃল ইবাব" রচনা করে তান বিদ্বাবখ্যাত 
হন। এই ইীতিহাপ গ্রন্হের মুখবন্ধ 'মুকাদ্দাধা” গবশ্ব-ই[তিহাগেব এক নাণ্রবিহীন 
সৃত্ট। "তান জাজা-বাদশাদের গতানুগতিক নানা কাহিনী রচনা করই ক্ষ/্ত 
হনাঁন, সামাজিক ঘটনাগৃলি সাজয়ে দিয়েই ইতিহাসের সাজ ভাত ক্ষেনান। 
করেছেন সেগাঁলর কারণ নির্ণয় ও ধত্ঞানসম্দত চমৎকার ন্যাখ্যা ও বশদ 
বিঃক্পষঘণ। তান আত সুক্ষ দৃষ্টিতে র5দা করেছিলেন ক্মশীববতরনের «॥রা 
মানব সভ্যতার হীতহাস এবং সেই সভ্যতার উ্থান-পতনের যথাবথ কারণ সম্গৃহ- 
গঁলও। আত সংন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-মানব সভাভার ক্রমাবকাশে ও 
প্রাকৃতিক ও নৈনার্গক প্রভাবের কথা, খাদা ও আহাষের প্রভাব এবং আবহাওয়ার 
প্রভাব ও এইগ্র্ণীলন তাৎপর্য কি। 

প্রাচা ও প্রতীচ্য জুড়ে ইবনে খালদুনের এীতহাঁসক খ্যাতি এচ চরম শীষে 
পেশছায় । রবার্ট ক্রিণ্ট বলেন--“হব-্দক এবং রুশো তাঁর পাঁথকংই ছিলেন না, 
বরং তাঁর নামের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করা উাচত হবে না।” হিট্রি বলেন-- 
“বনে খালদুন ইসলাগের সবশ্রে্ঠ এবং সর্ববুগের অনাতম শ্রেন্ঠ এতিহাসক 
দার্শানক গহসাবে লমাদত ছিলেন ।” 


২৪০ আব্বাসীয়া খেলাফত 


ধর্নণাস্ত্রঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'বাভন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও মহসলমানদের ধম শাস্ম 
অনুশীলনের ফলে কতকগ্যাল নতুন বিষয়ের সূষ্টি হয়। তন্মধ্যে ইলমৃল-কালাম 
কোরআন তন্ব, হাঁদসশাস্তর, ফেকাহ' বা আইনশাস্ব্র এবং ভাষা তত্ব প্রভীত প্রধান । 

কোরআন, হাদিস ও ফেকাহু 2 মহানবণ হজরত মহম্মদ ( দঃ )-এর নিকট 
প্রোরত আল্লাহর বাণ সমান্টকে কোরআন নামে আঁভাঁহত করা হয় । মহানবার 
কাজ, কথা ও মোন সমর্থনকে হাদিস? বলা হয়। ফেকাহ শব্দের অর্থ চিন্তা করা, 
কোরআন ও হাঁদসের যাবতীয় বিধিশীনষেধগাীলকে ইসলামধমের অননা সাধারণ 
চন্তাবদগণ ফেকাহ শাস্দের মাধামে বাধবদ্ধ করেন। 

কোরআন শরীফ 2 পাঁথবীর সমস্ত এশী ধমগ্রন্হের মধ্যে কোরআন শরীফ 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবশেষ আঁবকৃত এঁশী ধর্মীয় গ্রচ্ছ। জ্ঞানের আধার কোরআন শব্দটির 
উৎস হচ্ছে-_কারা অর্থ পাঠ করা বা পাঠাগার। আরবের হয়া পররতের গুহায় 
আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা (স্বগাঁয় দত) জিব্রাইল (আঃ) হজরত মহম্মদ (দঃ)-কে 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম করে পাঠ করতে বলেন (একরা বিসমে রাব্বকাল লায 
খালাক )--তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর। 'ষাঁন সৃষ্ট করেছেন। 
৯৬৪১। এ হতে আল্লাহর প্রোরত কেতাবের নামকরণ হয় কোরআন শরপধফ বা 
পাঁবন্ত কোরআন । 

হাদিস শরীফ? কোরান ব্যতখত হাঁদিসশাস্মও মুসলমানদের মধ্যে 
[বিশেষভাবে চিত হতে থাকে । সামাঁজক ও রাজনোতক যাবতীয় সমস্যাবলগর 
সমাধানের জনা হাঁদসের গুরুত্ব ছিল অপাঁরসীম। তাই এই হাদিসশাগ্নের 
জ্ঞানাজনের জনা মুসলমান বিদ্যান্বেষীগণ দূর হতে সদরে লুদশর্ঘ ও বিপদ 
সঞফুল ভ্রমণে বিদেশষান্রা করতেন, জ্ঞানার্জনের পথে নিহত ব্যান্তদের ইসলাম 
ধর্মে শহীদের মর্যাদা দান করা হত। 

হাঁদস সংগ্রহের ব্যাপারে বিশহদ্ধতায় পাঁরমাপ হিসাবে দুটো জানসের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রথম 'ইসনাদ” দ্বিতীয় 'মতন'। যাঁদের মধ্যস্থতায় 
হাঁদস সংগ্রাহক হতে মহানবী পর্ধন্ত আঁবাচ্ছদ্ন সম্পক স্থাঁপত হত তাঁদের 
এই শনরবাচ্ছন্ন ধারাবাঁহকতাকে বলা হত ইসনাদ ; এবং হাঁদসের [বিষয়বস্তু বা 
গর্ভ বিষয়কে বলা হত মতন। এই বিশহদ্ধকরণের 'ভীত্তিতে হাদিসকে তিনটি 
ভাগে ভাগ করা হত। (১) সাহহ-_বিশদ্ধ বা উত্তম হাদিস, (২) হাসান- শুদ্ধ 
বামধ্যম হাদিস, (৩) জয়ীফ- দূর্বল হাদিস। 

গজরণীর তৃতীয় শতাব্দীতে বা নবম শতাব্দীতে ( ৮০১-৯০০ খ্রীঃ ) ছয়টি 
খ্যাত হাদিস গ্রচ্হের সঞ্কলন হয়। এই ছয়টি হাঁদস গ্রন্ছকে আস-ীসহাহূস- 
সতা বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্ছ নামে আভাহত করা হয়। 

ইমাম-বুখারি (৮১০-৭০ ভ্রীঃ ) 8 ইমাম মহম্মদ ইবনে ইদমাইল আল-বুখারর 
সঙকল গ্রচ্ছু (বৃখাঁর শরীফ ) এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণা বলে বিবেচিত 


জ্ঞানবজ্ঞানের ও 'শিষ্পকলার উৎকর্ধতা ২৪১ 


হয়েছে । ইমাম বুখার সুদীর্ঘ ষোল বছর যাবং একটানা ইরান, ইরাক, 'সাঁরয়া, 
হেজাজ ও মিশর পাঁরভ্রমণ করে ১০০০ বিশেষজ্ঞের নিকট হতে ৬০,০০,০০০ লক্ষ 
হাঁদস সংগ্রহ করেন এবং এদের মধ্যে ৭২৭৫ট হাঁদিসকে একেবারেই নিভূল ও 
প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেগাীলর শ্রেণশবিন্যাস 
করেন । যেমন নামাজ, রোজা, হজব, যাকাত ও জেহাদ এবং 'শক্ষা ইত্যাদ। প্রাতাঁট 
হাঁদস 'লাঁপবদ্ধ করার পূর্বে ইমামসাহেব ওজু করে পাঁবন্্র শরণরে আল্লাহর 
নামে ( দু" রাকাত নামাজ ) পড়তেন। তাঁর হাঁদস গ্রচ্ছ বুখার শরধফ মুসাঁলম 
জগতের সর্বন্ বিশুদ্ধ হাঁদস গ্রন্ছ হিপাবে শ্রচ্ধার সাথে পাঠিত হয়ে থাকে। 

ইমাম মুসলিম (মৃঃ ৮৭৫) ইমাম মৃসালঘ ইবনুল হাজ্জাজের হ্থান 
ইমাম বৃখারর পরই । কেননা বৃথারর গ্রন্হের সাথে প্রায় সমভাবে মহসামের 
গ্রন্ছু মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়ে থাকে । দুটো গ্রন্ছকে সহীহাইন বা দুটো 
বশুগ্ধ পুন্তক বলা হয়ে থাকে। 

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তারামজী, ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম নাসায়ণ-_ 
এদের মৃত্যু সন বথাক্রমে ৮৮৮, ৮৯২, ৮৮৬ ও ৯১৫ খ্রীঃ । এগ্রা প্রত্যেকেই 
হাঁদস সংগ্রহ করে মুসালম জাহানে অক্ষয় কত রেখে গেছেন। 

ফেকাহ শাস্ত্রঃ কোরআন ও হাদিসের পর ইসলামধমে” স্থান পায় 
ফেকাহ শাস্ত। ফেকাহ শাস্ মূলত কোরআন ও হা'দসাভীত্বক ব্তু। কোরআন 
ও হাঁদসের যাবতীয় বাঁধ-নষেধ ফেকাহর মাধ্যমে বাধবদ্ধ হয়ে থাকে । এই সময় 
সমাজে নিতানতুন পারবাঁতত পারাচ্থীতর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ফেকাহ 
শাস্তে মূলত দহটো নাতির উদ্ভব হয় £ কিয়াস--অনুমান বিবেক বা সাদৃশ্য 
ভীত্তক 1সঞ্খান্ত, অন্যাট ইজমা--সাধারণের সম্মাতসচক সিম্ধান্ত। এইভাবে 
ইসলামধর্মে মুসালম আইনের সববমোট চারি উৎস শ্থিরীকৃত হয় বা স্বাঁকৃতি লাভ 
করে। যেমন কোরআন, হাঁদস, কিয়াস ও ইজমা । কোরশ্রান শরণফের প্রায় ছয় 
হাজার আয়াতের মধ্যে দু শত আয়াত বিশেষ করে কোরআনের দ্বিতণয় ও চতুর্থ 
সূরা--বকর ও নেসা মহসাঁলম আইন শাস্বের উৎস। 

মজহাব £ ফেকাহ শাস্তের এই নীতির 'ভীত্ততে মুপাঁলম আইন প্রণয়নের 
ফলে মুসলমান সমাজে জগদ্বিখ্যাত চারজন মহসালম চিন্তাবিদগণের নেতৃত্বে 
চারাঁটি মজহাব বা পথবা মতবাদ গড়ে ওঠে। চারজন চিন্তাবিদ__ইমাম আবু 
হানিফা (৭০০-৬৭ ), ইমাম শাফি (৭৬৭-৮২০), ইমাম মালেক (৭১৩-১৫ ), 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ )। 

ইমাম আবু হানিফ! (রাঃ) ইরাকের কুফাবাসী ইমাম আবু হানিফা 
চারাটি মজহাবের প্রধান মজহাবের জন্মদাতা এবং তাঁরই নামানুসারে তাঁর সৃষ্টি 
মজহাবের নামকরণ হয় হানাফী মজহাব। পরবতর্টকালে আব হাঁনফা সাহেবের 


প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসরফ তাঁর বিখ্যাত কিতাবুল খারাজে তাঁর শিক্ষকের 
আব্বাসীয়া--১৬ 


২৪২ আধ্বাসীয়া খেলাফত 


সতবাদগ্ঁলকে 'লীপবন্ধ করে ধান। ইমাম আবু হানিফা কিয়াসের সাথে অন্য 
একটি নগাতও প্রয়োগ করেন । বার নাম ইসাঁতহসান অর্থাৎ সাবচার । ইমাম 
আবু হানিফা (রাঃ)-এর মজহাব সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা সহনশীল । সমগ্র মুপালম 
জাহানের প্রা অধাংশ এই মজহাবের অনুসারণী। ফন ক্রেমার বলেন--“এই মজহাব 
ইসলামের এক মহত্বম ও মাঁহমাম্িত কশীর্ত।» ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম- 
আজনমও ( বড় ইমাম ) বলা হয়। 

ইমাম শাফি (রাও) £ মহম্মদ ইবনে ইন্র'স আশ-শাঁফিয়ণ সহনশীল ইরাকের 
ও রৃক্ষণশশল মাঁদনার দ্‌ই মতবাদের মধ্যবতর্ণ পথ অবলম্বন করেন। তাঁর মতবাদ 
বা মজহাব শাঁফয়শ মজহাব নামে পাঁরচিত। এই মজহাব 'মশরের নিম্ন অগ্ুল, 
পূর্ব আফ্রিকা, প্যালেপ্টাইন, পশ্চিম ও দাঁক্ষণ আরব এবং ভারতের উপক্লবতাঁ 
অণলে প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের আহলে হাঁদস গোত্র এই মজহাবের 
অনুসারী । 

ইমাম মালিক ' রাঃ) & মাঁদনাবাসী ইমাম মালক ইবনে আনাস মাঁলফণ 
মজহাবের প্রীতষ্ঠাতা। উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আরবে এই মতবাদ প্রচালত। 
তাঁর আল-মংয়াত্তা গ্রন্ছ ইসলামি আইনশাস্মের একট মূল্যবান পন্তক। 

ইমাম আহমদ ইবনে হান্বল (রাঃ) বাগদাদবাসী ইমাম শাফির শিষা 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ ) হাম্বলী মজহাবের প্রাতষ্ঠাতা। তিন থালফা 
মামুনের সময় (৮১৩-৩৩ ) মুতাঁজলা মতবাদের 'বিরহচ্ধে তীন্র প্রাতবাদ জানিয়ে 
কারার্দ্ধ হন এবং বহু 'িনপীড়ন ও নগ্রহ সহা করেন। তবুও আপন মতবাদ 
পাঁরত্যা করেনান । তান বাগদাদের জনাপ্রয় শক্ষক 'ছিলেন। তাঁর মংতুাতে 
জানাজা নামাজে ( অন্ত্যোষ্টক্রিয়া) আট লক্ষ পুরুষ ও যাট হাজার গ্্খলোক 
যোগদান করেছিলেন । তাঁরা বখ্যাত হাদিস গ্রন্থ মসনদ" নামে আভহিত। 

বঙ্মান পাঁথবীতে এই চার মজহাবের অন্হসারী সংখ্যা--(১) হাঁনফী 
মঙ্রহাবের অন:সারপ সংখ্যা ১১%,০০০১০০০, (২) শাঁফয়ীদের সংখ্যা ৭৩,০০০, 
99০০, মালকীদের সংখ্যা ৩০১০০০০০০ এবং ও হান্দ্লীদের সংখ্যা ৩,০0০,০০০। 

ইসলামধর্মের 'বাধানষেধ অনুযায়ী মুসলমানদের যাবতীয় (ধমীশ্স ) কাজ- 
কর্মগীলকে প্রধানত কয়েকাঁট ভাগে ভাগ করা হয়েছে--(১) ফরজ আত অবশ্যই 
কর্তব্য, (২) সন্ত কর্তব্য, (৩) মুস্তাহাব বা নফল--প্রশংসনীয়, (8) জায়েজ 
_-আইন দিদ্ধ। (৫) মকর্হ--অপছন্দনীয়। (৬) হারাম--নাষিদ্ধ বা অবৈধ, 
(৭) হালাল-_বৈধ। 

দু” যুগের দুটি বড় অবদান £ ইসলামধর্মে উমাইয়া যুগের যেমন দবাপেক্ষা 
বড় অবদান-_অগ্গাগত পাঠক-পাঠিকার জন্য কোরআন শরাঁফকে সহজপাঠা করার 
জন্য (উমাইয়া খাঁলফা আব্দুল মাঁলক ( ৬৮৫-৭০৫) কর্তৃক তাতে জের-জবর- 
পেশ ও নস্তার ( একার-আকার-উকার ও বিন্দুর ) প্রবর্তন। আধ্যাসীয় যগের 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ?শজ্পকলার উৎকষ'তা ২৪৩ 


তেমান সর্বাপেক্ষা বড় অবদান--হাঁদিস সঙ্কলন ও ফেকাহ শাস্রের প্রবতন। 
এই হল ইসলামে দু যুগের দট বড় অবদান। 

আব্বাসীয় যুগের সাহিত্য জগৎ ঃ 

সংস্কৃতির সমন্বয় 8 আমরা লক্ষ্য করোঁছ উমাইয়া ষুগে আরব প্রভাব সবর 
পাঁরলাক্ষত হয়েছে এবং আব্বাসীয় ধুগে আরব ও অন-আরব সংস্কীতর সমন্বয় 
ঘটেছে, এখানে একে অন্যকে প্রভাবা্বিত করেছে, কন্ত পরাজিত করোঁন, এইভাবে 
দুটো সংস্কীতই সম্পশালী হয়েছে আব্বাসীয় ষুগে। যার ফলে সাহত্য ও 
কাব্যচচণয় আব্বাপীয় যুগ একাঁট গৌরবোঙ্জঞল মধ্যায়ের সচনা ও সাস্ট করতে 
সক্ষম হয়েছ। আরবী ও ফারসী সাহত্য দুটোরই চরম উৎকর্ষ সাঁধত হয়। 
আরবণ সাহিত্যে আবুল ফারাজ? ইবনে খাল্লকান, আব নওখাস উতবীঁ এবং আৰু 
তাম্মাম যথেষ্ট খাঁতি অজর্ন তরেন। সংস্কীতির সমন্বয় যে একাঁটি দেশকে 
সংস্কৃতবান করে তোলে তার একাঁট জঙলন্ত দৃষ্টান্ত আব্বাসণয়া যুগ । 

শৃবীয়াহ আন্দোলন £ এখানে একটি কথা না বললে আব্বাসীয় যুগের 
সাহত্যচ্র মূলের হীতহ্গাস কছুটা বা আধাশক অনল্লোখত থেকে বায়। 
সাহিত্য সমাজের দণ। ষে সমাজে যখন বা কিছ? ঘটতে থাকে তার একাঁট ছাপ 
পড়তে থাকে সাঁহত্ো, কখনও গোচরে, কখনও বা অগোচরে, কখনও প্রতাক্ষে কখনও 
অপ্রত্যক্ষে। এ কথা সর্বজনাবাঁদত যে আব্বাসীয় খেলাফতের সৃষ্টির পশ্চাতে 
ছিল একটি বিরাট আন্দোলন ও দেশজোড়া আলোড়ন যার ফলে স্যাষ্ট হয়েছিল 
এই বিশাল খেলাফত। আব্বাপীয় খেলাফতের প্রথম য:গে এ বিরাট আন্দোলন 
সাহত্যক্ষেত্রেও একটি আঁভনব আন্দোলন গড়ে তোলে। পারসা ও অন্যান্য 
অন-আজারবদের মধ্যে এই আন্দোলন জন্ম নেয় । এর উদ্দেশা ছিল আরব-কোৌলিন্য 
প্রথার বিবৃদ্ধে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই আন্দোলন শবায়াহ 
নামে পারাঁচত ছিল। সাহিত্যচ্চাই ছিল এই আন্দোলনের মুখা উদ্দেশ্য । 
এই আন্দোলনে বাহাত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ওপর গুরাদ্ব মারোপ করা 
হলেও এর মূলত সক্ষ্য হয়ে দাঁড়য়োছল আরবদের প্রাধানযকে 'বিনম্ট করা ও 
অন-আরবদের শ্রেষ্ঠত্বকে সপ্রমাণ কবা। সে বাই হোক, এই যৃগে আরবা সাহত্ে 
অন-মারবদের দান অস্্বীকাষ ও শবশেষ প্রশংসার যোগা । 

আরব ও অন-আঁরব সাহিত্যিক ঃ আরব অপেক্ষা পারসাদের শ্রেচ্ঠতবেন 
দাঁব্দার ছিলেন আল-বের্ীন ও হামজা-আল-ইস্পাহাঁন প্রমখ। অপরাঁদকে 
আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সোচ্চার ছিলেন--আজ জাহিজ ইবনেশ্দুরায়েদ, ইবনে 
কুতাইবা এবং আল-বালাজ্যার প্রমৃথ । মুসাঁলম সাহত্য, ভাষাতত্্, ব্যাকরণ ষে 
কেবলমান্ত আরবা ভাষা সম্ভূত ছিল তা কখনও বলা যাবে না। কেননা নাহত্য, 
ব্যাকরণ ও আভধান রচনার ক্ষেত্রে আরবগণের মৌলিক চিম্তায় অন-আর়ব প্রভাব 
অনস্বীকার্য । কেননা আরব আভধান রচাঁয়তা আজ-জাওহাঁর ছিলেন তুকর্ধ 


২৪৪ জব্বাসীয়া খেলাফত 


সম্তান। অনুরূপভাবে আলেপ্পোর হামদানি রাজদরবারে অন-আরব ইবনে জিন 
ভাষাতত্বের ওপর গ্রন্ছ রচনা করেন। এইভাবে আরব ও অন-মআরব উভয় পক্ষের 
দাঁবকে সমর্থন জানিয়ে বহ্‌ সুযোগ্য ও বিখ্যাত স্াহাত্যিকগণ আরব সাহত্য 
ভান্ডারকে সমৃষ্ধ করেন। সুতরাং সে ষৃগের উন্নত আরব-সাহত্য ভাণ্ডার 
আরব ও অন-আবর সাহি'তিকগণের সর্ব যুগের অকীন্রম অবদান । 

গগ্ভঃ মাকামাহ--আজ-জাহজের ( ৮৬৮-৬৯ ) হাতে আরবী সংকুমার 
শিল্পের সৃঠনা, এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বদীউজ্জামান হামদানি 
(১৬৯-১০০৮ ॥, আস-সায়ালবী (৯৬১-১০৩৮) ও হাঁররী (১০৫৪-১১২২) 
প্রমুখ লেখকগণের লেখনগতে পাঁরপূর্ণতা লাভ করে। এট ছিল পূর্ব প্রচলিত 
ছন্দময় গদোর স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি। পারস্য প্রভাবের ফলে এই বৃগের 
গদা সাহিত্য কীন্রিগ ও অলঙকারমাণ্ডত হয়। বদীউজ্জামান হামদানি সর্বপ্রথম 
নাটকীয় ভাঙ্গতে গ্প রচনার জনা মাকামা নামক এক প্রকার ছন্দময় গদের প্রবতণন 
করেন। লেখক এই রচনা পগ্ধাততে বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনা কৌশল, কাঁবিস্ব, 
পাশ্ডিত্য ও বাণ্মিতার ওপর বিশেষ জোর দেন। বদ'উজ্জামানের মাকামা 
হারর বাকামার আদর্শস্বরূপ ছিল। হারর মাকামাও (১০৫৪-১১২২) যে 
কালজয়ী স:স্ট সে কথায় কোন সন্দেহ নেই, আজও পর্যন্ত সারা বিশ্বে এমন 
কোন ধিশ্বাবদ্যালয় নেই, যার আরবাঁ বিভাগে হাররের মাকামা পাঠক্রম হয়নি 
এরৃপ কালজয়ী লেখক ও কালজয়ী স্াঁন্ট সারা বিশ্বের চিরাদনই বিস্ময় । আঙ্ 
প্রায় হাজার বছর আঁতন্রম হতে চলল, তবুও হারর মাকামা আজও সবন্ত 
নবখনের মধাদায় সমাদত ॥ এ দুললভ সম্মান সারা বিশ্বের খুব কম লেখকেরই 
ভাগ্যে জুটেছে। আরবাঁ সাহিত্যে এই গদ্য রচনা নাটকের কাছাকাছি হলেও 
আরবগ্ণ প্রকৃত নাট্য সাঁহত্য রচনায় কখনও ব্রতী হনান। 

কেতাব আল-আশাঁনি £ আরবণ সাহত্য ও মুসালম সভ্যতার ওপর 
গবেষণামূলক আত মূল্যবান গ্রন্হ কেতাব আল-আগ্াঁন রচনা করে আবুল ফারাজ 
ইস্পাহাঁন অমর হন । তাঁর এই গ্রন্হাট সম্পর্কে আরব ও পারস্যের সমালোচক- 
গণের আঁভমত--গ্রন্হাটি কাঁবতা ও সাহিত্যের একাঁট অমূল্য রত্বভাপ্ডার। হামদানি 
বংশের সাইফুদ্দৌলাহ তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে এক হাজার স্বণণমৃদ্রা পুরস্কার 
দেন। কাঁথত আছে, প্রখ্যাত বুর়াইয়া উাঁজর ইবনে খাব্বাদ ( ৯৯৫) ভ্রমণের 
সময় ভ্রিশটা উটের বই সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কিন্তু কেতাব আল-মআগানি হাতে 
পাওয়ার পর আর কোন দ্বিতীয় গ্রন্হ সঙ্গে রাখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। 
বশ্বাবখ্যাত ইবনে খালদুন এই গ্রচ্ছটিকে আরবদের রোঁজস্ট্রার বলে আঁভহিত 
করেন। 

আরব্য উপন্যাস ঃ দশম শতাব্দীর মাঝামাঁঝ ইরাকের আল-জাহশিয়ারী 
(৯৪২) পুরাতন পারস্য গ্রচ্ছ হাজার আফসানার ওপর ভিত্তি করে একটি 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উতকষ'তা ২৪৫ 


গ্রচ্ছ রচনা করেন। এই গ্রন্হাট পরবতাঁকালের বশ্বাবধ্যাত গ্রচ্ছ আলেফ-লার়লা 
ওয়া লায়লা (সহম্্র ও এক রজনা ) গ্রচ্হের অগ্রদূত ছিল । এই গ্রন্হাটিতে ভারত, 
গ্রীক, হিব্লু ও মিশরীয় গঞ্জেরও সমাবেশ ঘটে, মিশরের মমলুক শাসনের সমন 
এই গ্রন্ছট পাঁরপূর্ণতা লাভ করে। পরবত্ণ গ্রন্াট ইউরোপের 'বাভন্ন ভাষায় 
অনাদত হয়, যেমন গ্যালান্ড (08119 ) সর্বপ্রথম এটিকে ফারসী ভাষাতে 
অনুবাদ করেন এবং উইলিয়ম লেন ও জন পাইন এর ইংরোজ অনুবাদ কবেন। 
খাঁলফা হারুণ-মআার-রাঁশদের সময়ও এই গ্রচ্হের কলেবর বাদ্ধ পায়। 

পদ্য ঃ উমাইয়া যুগের ন্যায় আব্বাসীয় ষুগেও কাবাচ্গীয় প্রাক ইসলাম 
বুগের আদর্শ পারত্যন্ত হয়। গদ্য সাহত্যের ন্যায় পদ্য সাহত্যেও নতুন পদ্ধাত 
ও নবীন রচনা কৌশল প্রবর্তিত হয়। এই কাবাচর্চায় নানা দেশের প্রভণ 
পারলাক্ষত হলেও পারস্য প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট । জোসেফ হেল বলেন-- 
“্যখন পাশ্চাত্যে প্রেম কাব্য অপাঁরচিত 'ছিল, তখন আরব দেশে এট চরম উৎকষঠা 
লাভ করে।” আরব কাব্যচ্চার পুরোধা ব্যান্ত ছিলেন বাদশার ইবন বুদ“ । 
তান অন্ধ ছিলেন, 'জান্দকদের প্রাত তাঁর দুর্বলতা থাকায় তাঁকে হত্যা করা হয । 
কাবা রচনার নতুন ধারায় অপর একজন পাঁথকৃত ছিলেন আবু নুওয়াস। খাঁলফা 
হারুণ রাশদের সভাকাব আবু নুওয়াস তাঁর কাঁবতায় তৎকালীন উচ্চশ্রেণীর 
সমাজের বিলাসব্যসন ও ভোগসর্বস্ব জীবনের 'নিখঃত ছাঁব তুলে ধরেন। তাঁন 
'বািঁশিম্ট কাঁবতাগুচ্ছ খামুরীয়াত মদের প্রশংসায় রাঁচত হয়োছল। এ ধুগের অপর 
এক 'বাঁশষ্ট কাব 'ছিলেন-_আবৃল-আতাহয়া (৭৪৮-৮২৮ )। "তাঁন ধমাঁয় ও 
নোৌঁতিক কাঁবতা রচনা করে উচ্চশ্রেণীর মানুষের ভোগ-বিলাসের জীবনকে ঘৃণিত 
ও 'নন্দনীয় বলে প্রকাশ করেন । নাত ও আদর্শীভীত্তক কাঁবতা রচনার জন্য 
[তান অমর হয়েছেন। এই যুগে 'সাঁরয়ায় দু'জন বিখ্যাত কাঁব জন্ম নেন_ একজন 
আবু তাম্মাম, অপরজন আবুল-আলা-আল-মায়াররী । আবু তাম্মাম বাঁর- 
রসাত্মক হামাসা নামক কাঁবতা গ্রন্ছ সঙ্কলনের জনা অসামান্য খ্যাত অর্জন করেন । 
তাঁর রাঁচত সঙকলন আজও জগতের সকল ি্বাবদ্যালয়ে পাঠিত হচ্ছে। অন্ধ কাঁব 
আবৃল-আলা আল-মায়াররণী তাঁর কাব্য রচনায় অনন্যসাধারণ প্রাতভার পাঁরচব 
দয়েছেন। 

এতদ্ব্যতীত এ গে পারসো এমন কয়েকজন 'মমর কাব জন্মগ্রহণ করেন, 
যাঁরা প্রতোকেই িব্বকাঁবর আসন অলগ্কৃত করেছেন, যেমন--মহাকাব মহতান্নবা 
ফেরদৌস, ওমর খৈয়াম, নেষামী, খাকানণ, সেখ সাদ৭, রুমী আত্তার ও হাফিজ 
প্রমখ। একাঁট দেশের একট যুগে এক সাথে এতগহাল মহাকাঁবর জন্ম, বি*বকবির 
জন্ম ইতিহাসে একান্ত বিরল, বা নেই বললেও কোন অতত্যুন্তি করা হবে না। এই 
দিক থেকে আব্বাসীয় ষুগে সাঁহত্ো সোনার ফসল ফলেছে, তাই সে যুগ সাহিত্য 
এবং সংস্কাতিরও স্র্ণষুগ তথা ইসলামের হীতহাসের স্বর্ণযুগ । 


২৪৬ আব্বাসীয়া খেলাফত 


স্থাপত্য শিল্প £ 

আব্বাসীয়় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ বোশিষ্টের দিক হতে আব্বাসী স্থাপতা- 
শিক্প উমাইয়া যুগের গ্থাপত্যে বাইজাশ্টাইন প্রভাব পাঁরলাক্ষত এবং আব্বাসীয় 
স্থাপত্য পারসা রীতির প্রভাব প্রকট । আব্বাসীয় যুগে শ্থাপত্যশিজ্প একটি 
আঁভনব যুগের সৃষ্টি করে। মেসোপটেমীয় স্থাপত্যের বিশেষ করে ব্যাবিলন"য় 
সভ্যতার বৌঁশষ্টা ছিল নাবেলের পাঁরবতে ইটের ব্যবহার এবং ?খলান, ভঙ্ট ও 
অলঙকরণ প্রস্তাত ক্ষেত্রেও আব্বাসীয় স্থপাঁতিগণ পারসা ও মেসোপটেম?য় স্থাপত্যের 
অনুকরণ করে। আব্বাসীয় সংস্কৃতি যেমন ব*ব-সংস্কীতির সংস্পশে নিজ 
সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও সারবান করে তুলল, আব্বাসীয় স্থাপত্যশিজ্পও ঠিক তেমান 
ভাবে নিজ শ্রীবাদ্ধ সাধনা করল। পরবতাঁকালে 'বন্ব শ্থাপত্যাশজ্পে 
অব্বাগার়দের অববান অপাঁরামত ও অভাবনধয় । আব্বাসগয় যুগে খাঁলফা মনসুর 
ও হারুণ রাঁশদেব সময় বহু সুরমা অদ্রালিকা 'নার্ঘমত হয়োছল। কম্তু সবই 
আজকালের করাল গভে বিলীন ॥ এ সমন্ত প্রাসাদ ও অন্রাীলকার জাঁকজমকপূর্ণ 
বণনা আজ শুধু এতিহাসকদের গ্রন্ছ পজ্ঠায় সীমাবদ্ধ । 

সুচনা £ মহানবী হজরও মহম্মদের সময়কাল হতে খোলাফায়ে রাশেদীন 
পষ-ন্ত স্থাপত্যাশিক্প ছিল খুবই সাধারণ ও অনাড়ম্বরপূর্ণ। ইসলামের সম্প্র 
সাবণ ও রাজা শবগ্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান চ্ছপাঁতগণ বিশ্ব-স্থাপত্য কীর্তর 
সঙ্গে পারচািত লাভ করেন। একথা নর্বজন স্বীকৃত- মসাঁজদকে কেন্দ্র করেই 
মুসালম শ্ছাপতোর উন্মেষ বা জন্ম। মাঁদনার মহানবীর মপাঁজদই-নবাঁকে কেন্দু 
করে পরবতাঁকাসের মসাঁজদগহীল গড়ে ওঠে । এই সমন্ড মসাঁজদের প্রধান উপকরণ 
ছল--মিহরাব, গিম্বর ইত্যাঁদ। 

1যুগঃ উমাইয়। রাজত্বকালে মুয়াবিয়ার অধীনে 'জিয়াদকুফা ও 

বসবার প্রাচীন মসাঁজদগহিলকে নতুন রীতিতে সংস্কার করেন। ঠিক একই ভাবে 
অর ফুসতাতের মসাঁজদে প্রথম মিহরাব প্রচলন করেন । উত্তর আফ্রিকায় ওকবা 
“বন নাফি কায়রোয়ানে । ৬৭০-৭৬ খ্রীঃ) একাঁট মসাঁজৰ ীনমণণ করেন। উমাইয়া 
খলিফা 'ছ্বিতীয় ওমরের সময় মা্দনার মসাঁজদে সবপ্রথম মিহরাব চ্ছাপন করা হয়। 
মসাজদের ভেতরে অপর একাঁট উপকরণ শ্থাঁপত হয়, এর নাম মাফসূরা। যার 
প্রবত নকারী ছিলেন--প্রথম উমাইয়া খাঁলফা মুয়াবিয়া । খাঁলফার 'নরাপতার জন্য 
মসজিদের মিহরাবের সম্মখে এট স্থাঁপত হয় । এতঘ্বাতীত এই যুগেই মসাঁজদে 
মনার প্রবার্তত হয়, ফুসতাতের মসাঁজদে আমর সর্বপ্রথম সিনার বির্মাণ করেন। 
উমাইয়া চ্ছাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন খাঁলফা আব্দুল মালিক কর্তৃক নামত ডোম- 
অব-্দা-রক। জেরহজালেমে 'নার্মত এই রক এক গম্বৃজ 'বাঁশস্ট একাঁট গোলাকার, 
ইমারত। এর মধো একটি পাঁবত্র পাথর আছে। এই অপর্্ব ইমারত আজও 
উমাইয়া যুগের চ্ছাপতাশিঞ্পের অতুলনীয় স্বাক্ষর বহন করছে । খাঁলফা প্রথম 


জ্ঞানশবজ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকতা ২৪৭ 


ওয়ালিদ কর্তৃক 'নামত দামেস্কের জামে মসাঁজদাটও স্থাপত্যাশিঞ্পের এক অপব 
নিদর্শন। দামেস্কের মসাঁজদাঁটকে মৃসট্লম স্থাপতোর এক সমন্বয় ভাঁম বলা 
যায়। ধম ইমারত ব্যতশতও উমাইয়া ধুগে বহু মর প্রাসাদেও আনন্দাসৃন্দর 
ইমারন গড়ে ওঠে, যেমন প্রথম ইয়োজদের সময় কুসাইর আকরা, হিশামের সময় 
খরবত মফজার, দ্বিতীয় ওয়ালদের সময় মাশাডা প্রভীত। এই সমস্ত প্রাসাদ- 
গঁলতে অপ্‌ব দেওধাল চিত্র ও অচিন্ত্যনীয় ভাস্ক্ষেব নিদশ“নও দেখা যায় । 

আব্বাসীয় যুগ প্রাসাদ ও নগরঃ আহ্বাসীয় শ্থাপতাকলা উমাইয়া 
স্থাপত্যাশক্প হতে বোৌঁশন্ট্যে দদক থেকে সম্পূণ” ভিন্ন ছিল । উমাইয়া স্হাপতা- 
শিজ্পে বাইজাণ্টাইন প্রভাব পাঁবলাক্ষিত হয় । 14০তু আব্বাপীয় খেলাফত প্রাতভ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে মুসাঁলম শ্ঘাপত্য এক* আভনব যুগের সাাম্ট করে। সেখানে পারস্য 
চ্ছাপত্যের প্রভাব 'িছ? কিছ: লক্ষ করা গেলেও আব্বাসীয় স্থাপত্য আপন গাঁততে 
প্রবাহিত হতে থাকে । মেসোপটেমণয় স্থাপত্যের বোশিষ্টা ছিল--মার্বেলের পাঁরবতে 
ইটের ব্যবহার । এবং ব্যাবিলনীয় স্থাপতোর বৌঁশম্টয ছিল--খলান, ভঙ্ট, অলগ্করণ 
প্রভভীত। আব্বাসীয় চ্ছাপত্য সকল প্রাচীন শ্াপত্য-কলা হতে গছ? কিছ? গ্রহণ 
কবেও চ্ছাপত্যজগতে আপন বৈশিষ্টা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় । খাঁলফা মনসুর 
বাগদাদ নগরা ম্থাপনে গ্হাপত্যাশজ্পের যে পারচয় রেখে যান, তা আজও 'বিরল। 
এই গোলাকার সংরাক্ষত দুর্গা তৎকালীন 'বশ্বের একাট গবস্ময় ছিল। বাগদাদ 
দুর্গের অভ্যন্তরে কুব্বাত-আল-খাদরা অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ বাঁশ্ট একটি রাজ- 
প্রাসাদ তৎসংলগ্ন একটি জুমা মপাঁজদ 'নার্মত হয় । আধিকম্তু খাঁপফা রাকা 
নামক চ্হানেও একট অপর্ব রাজপ্রাসাদ 'নর্মাণ করে স্হাপতাশিঞ্পের চরম 
নদর্শন রেখে বান। শুধু খাঁলফা মনসৃরের সময়েই নয়, 'বাঁভন্ন খাঁলফার সময় 
বহু রাজপ্রাসাদ নিমত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগা 'ছিল--বামেণীকদের 
শামমাশিয়ার প্রাসাদ, সামারায় মৃতাসমের বূলকাওয়ারা প্রাসাদ, মৃতাঁজদের তাজ 
প্রাসাদ, মুকতাঁদরের দার-উস--শাজারাহ প্রাসাদ । এবং বুয়াইয়াদের আল- 
মুহীজ্জয়া প্রাসাদ অন্যতম । 

মসজিদ? আব্বাসীয় স্হাপতোর নিদর্শন বহন করছে অসংখ্য মসাঁজদ । 
খালফা আল-মনসরের বাগদাদ দুর্গে [নামত জুমা-মসাঁজদ ব্যতীত অন্যান্য 
খাঁলফাগণও সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন চ্হানে বহু মসজদ "নির্মাণ করেন। ক্রসওয়েল 
বলেন--«আব্বাসীয় আমলে [সাঁরয়ায় হেলোনাস্টক প্রভাব পারস্যের সাসানীয় 
প্রভাবের চাপে দূরীভূত হয় ।৮ ইরাকের বাগদাদ হতে পারস্যের সামররায় রাজধানশ 
স্হানাম্তাঁরত হলে পারসা প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে। খাঁলফা আল- 
মুতাওয়ারিলের রাজত্বে ৮৪৮-৪৯ খ্রীপ্টাব্দে সামাররার জামে মসাঁজদ ও আবু 
দুলাফের যে মসাঁজদ 'নীর্মত হয়। তা শীনঃসন্দেহে পারস্য চ্হাপত্যের এীতহ্য বহন 
করছে। প্রাচীন ব্যাবলনায়দের জগহরাতের অনুকরণে সামররার মসাঁজদের বাঁহর' 


২৪৮ আব্বাসীয়া খেলাফত 


পার্রে একটি 'মনার স্হাঁপিত হয়। এটি গোলাকৃতি এবং ওপরে ওঠার জন্য বাঁহয় 
থেকে ঘোরান 'সশড় ব্যবহৃত হয়েছে । কাঁথত আছে--এই গমনারকে কেন্দ্রু করে 
ইবন-তুলুন কায়রোতে তরি মসাঁজদে একটি মিনার তৌর করেন। আব্বাপীয় 
স্হাপত্যাঁশজ্পের প্রধান বৌশষ্ট্য গোলাকার গম্বুজ । অর্ধবৃত্তাকার [থলান। ভঙ্গ, 
খাঁজকাটা কঙ্গ;রা ( 880191701), ইটের নকশা, মিনাকরা টাল প্রভীত। 

ব*ব-্হাপত্যাশিজ্পে ইসলামের অবদান বা প্রভাবের কথা বলতে গেলে সহজেই 
মনে পড়ে বর্তমান বিশ্বের দুটো অতুলনীয় স্হাপত্যের কথা, একি স্পেনের আল- 
হামরা এবং অন্যটি ভারতের তাজমহল । আজও দুটোই অগ্রাতদ্বন্দবী । এই 
খানেই ইসলাম স্হাপতাশিজ্প অপ্রাতদ্বন্দহতার ও অমরত্বের গৌরবলাভ করে বিশ্ব 
গ্হাপত্য ও বিশ্ব সভ্যতাকে প্রভাবাম্বিত করছে । কাবগ্রুর ভাষায় £ 

তোমার সৌন্দষদ্‌ত যুগ যুগ ধার-- 
এড়াইয়া কালের প্রহর 
চাঁলয়াছ বাক্যহারা এই বাত 'নিয়া-- 
ভুলি নাই--ভূঁলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া"! 

সুকুমার শিল্প? 

সুচনা £ ব্যাস্ত পুজার আশঙকায় ইসালামধর্মের প্রর্বতক ও প্রচারক স্বয়ং 
হজরত (দঃ ) মানুষের ছাঁব আঁকা 'নাঁষম্ধ করোছলেন। তাই বর্তমান জগতে ঘত 
ছবিই মৃসলিম জাহানে পাওয়া ধাক, তাঁর ছাঁবাঁট কোথাও পাওয়া ধাবে না। এমন 
কি কোথাও কেউ তাঁর ছাব অঞ্কন করলে বা ছাপালে মুসাঁলম জাহানে 'বিরাট 
আলোড়ন পড়ে ধায় বা যাবে। বিশেষ করে মহানবী (দঃ) হতে তার চার 
সং খাঁলফার ও তাঁর পাঁরবারবর্গের কারো কোন ছাঁব আজও পর্য'্ত কোথাও 
পাওয়া যায় না। চিত্রকলা জগতে মহসলমানরা এঁ সীমারেখা পর্যন্ত মেনে চলেন। 
কিন্তু এই সমারেখার পরে মসুলমানরা িন্রকলায় অন্যান্য অধ্যায়ের মতো চরম 
পারদার্শতার পরিচয় দোখয়েছেন। উমাইয়া ষুগে যার হাতেখাঁড়, আব্বাসীয় 
ধৃগে তার চরম উৎকষতা লাভ দেখা যায় । খ্রীস্টান ও বৌদ্ধধর্মে চিত্রকলা ধর্ম 
প্রচারের নিমিত্ত ব্যবহার হত । 'কন্তু ইসলামে চিন্তকলা ধময় অনৃষ্ঠানের অন্তর্গত 
ছল না। ধমর্ধয় এই নিষেধাজ্ঞা সত্বেও মুসলমানরা চিন্রকলায় সার্থক 1শঙ্পীর 
পারচয় দেন। বাগদাদে প্রথম মেসোপটেমিয়া চিন্রকলা প্রীতাঁষ্ঠত হয়। একজন 
আরব পরিব্রাজক নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দরবারে মহানবী ( সাঃ)-এর 
সর্বপ্রাচীন ছাঁবাট দেখান। সম্ভবত কোন নেস্টোরয়ান শিজ্পী 1নষেধান্া 
অমান্য করেই গোপনে এই ছাঁবাঁট অগ্কন করেন। 

কুত্রচিত্র £ মুসালম চিত্রকলা প্রথম প্রধানত পাণ্ছালীপাঁভীত্তক ছিল এবং 
বাঁভন্ন বিষয়ের ওপর 'নিভ'র করে পাশ্ডুঁলাঁপর প্ঠায় 'বাভম্ন রেখা ও রংয়ের 
প্রয়োগে 'চিন্ত অগ্কন করা হত। দ্বাদশ ও শ্রয়োদশ শতাব্দীতে 'বাভম্ন পৃঞ্তকে 


জ্ঞানশীবচ্ঞানের ও শিজ্পকলার উৎকর্ধতা ২৪৯ 


ক্ষুদ্র চিত্রের বহৃল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মাকাঁরজণ মৃসাঁলম চিন্রকলার ওপর 
একা প্রামণা ইতিহাস গ্রচ্ছ' প্রণয়ন করেন। কতকগুলি বিশেষ পাশ্ডাঁলাঁপকে 
কেন্দ্র করে মৃপাঁলম ক্ষুদ্র চিন্রকলার আঁদধুগ শুরু হয় । যেমন গ্রীক লেখক ডায়- 
সকরাইডসের মোঁটারিয়া মোঁডকা | হাঁরারর--মাকামাই কাঁলিলা ওয়া দিমনা” ও 
গিতাবূল আগামণ, প্রীত প্রধান । সম্ভবত খ্রশস্টান নেস্টোরয়ান ও জাকোবিন 
ণশক্পখদের দ্বারা বা তাঁদের প্রভাবে এই পান্ডলাপগীল চিত্রায়িত হয়। পারস্য 
ভূমি প্রথম ঘুসাঁলম চিন্রীশজ্পেব জন্মদাতা । 

চিত্রকলা! ব! দ্েওয়ালচিত্র ঃ প্রাণজগতের প্রাতকাঁত অঞ্কন সম্বম্ধে বাধা- 
ধনষেধ থাকা সত্তেও আমরা অট্রালিকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এ 'চিন্তকলার ব্যবহার 
লক্ষা কার। কেননা সে ফুগে রাজপ্রাসাদের অলঞকরণের বাবহার ছিল খুবই 
জনাপ্রয়। খাঁলফা আল-মনসুর তাঁর বাগদাদের রাজপ্রাসাদের গম্বুজের ওপর 
দক নির্ণয়কারী একাঁট অ*্বারোহীর প্রাতকাতি স্হাপন করোছিলেন। খলিফা 
আল-আগন দজলা নদশতে তাঁর প্রমোদ তরণগৃণীলর কোনাঁটকে সংহ, কোনাঁটকে 
ঈগল বা কোনাঁটকে ময়্‌র ও কোনাঁটকে 'তাঁম মতস্যের আকাঁত করে নির্মাণ করিয়ে- 
ছিলেন। সেই পুরানো 'দনের স্মাতকে কেন্দ্রে করে আজও আমাদের দেশের 
নদীগুীলতে ময়ূরপঞ্খী নৌকা আত জনীপ্রয় ও নর্ধাদাশশল যাল্লার বাহন। 
খালফা আল-মৃকতাঁদর তাঁর এক প্রকাণ্ড সরোবরের মধাস্হলে ১৮টি শাখা 
বাঁশষ্ট স্বর্ণ ও বৌপ্যানার্গিত একট বৃক্ষ চ্ছাপন করোছলেন। এবং এই সরোবরের 
প্রাতিপাম্ৰে ব্রাকেডের পোশাকে সংসাঁত্জত বর্শাধারী ১৫টি অম্বারোহীর মুর্তি 
ছল, তারা যাল্নক-যোগে সদা বলমান যম্ধরত সৌনিকদের মতো বার-ীবক্রমে সদাই 
ঘুরতে থাকত। খাঁলফা মূগ্তাঁসম তাঁর সামাররা রাজপ্রাসাদকে 'কুসায়র 
আমরার' মতো প্রাসাদের দেওয়ালে কোথাও অপূর্ব সুন্দরী নারী মৃর্তি, কোথাও 
বাপরমা সহন্দরীর নগ্নদেহ, কোথাও বা পশহ-পক্ষীর যৌন মিলন, কোথাও বা 
মৃগয়ার দশা দ্বারা সুশোভিত করে তোলেন। খাঁলফা মুতাওয়াকিলের সময়েও 
রাজপ্রাসাদে বহু মানব-মর্ত অঞ্কিত হয় । এতন্বযতশত কার্পেট জীবন্ত প্রাণীর 
নকশা খুবই জনাপ্রয় ছিল । এই সকল কাজ প্রথম প্রথম খ্রস্টান কারিগর দ্বারা করা 
হত বলে অনুমান করা যায় । 

মৃৎশিল্প 8 মুধাঁশঙ্গসেও আব্বাসীয় শিজ্পনগণ ষথেন্ট খ্যাঁত অজন করেন। 
এ ধরনের রাঁঙন নকশাকত ছবির নাম ছিল কাশী, যার উংপাত্স্হল ছিল পারসোত্র 
কাশান ৷ এনামেল ও িলাঁটর ওপর কাজেব জন্য গাণ্টয়োক, আলেশ্পো ও দামেস্ক 
প্রাসম্ধ ছিল । সামাররা ও ফুসতাতের অসংখ্য মৃৎপান্, রাঁঙুন থালা, পান্র, কলসণ, 
ফুলদ্াান ও বাতি এবং ঝাড় লণ্ঠন আব্বাসীয় চারুশিজ্পের স্বাক্ষর আজও বহন 
করে। কায়ারার আরব মিডীজয়াম ও 'ব্রটশ 'মিউাঁজয়ামে আজও এগ্‌লোর ছু 
পিছু স্মৃতি-চিহ সংরাঁক্ষত আছে । বাঁক সবাঁকছুই কাল-গর্ভে বিলীন 


২৫০ আব্বাসীরা খেলাফত 


খুশখত_ হস্তলিখন শিল্প £ মুসলমানদের মধ্যে মূর্তি অঞ্কন, প্রাঁণজগতের 
প্রাতকীতি অঞ্কন প্রস্ীত কাজে ধমণয় বাধা-নিষেধ থাকার ফলে কখনও তা ব্যাপক 
ভাবে প্রচলিত হয়ান। কিন্তু এবারক বাণণর মর্ধাদা দানের প্রবণতার মৃসাঁলগ 
শিজ্পীগণ, প্রথম কোরআন শরাঁফের প্রাতাঁলাঁপ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে খুশখং বা 
সংন্দর হস্তাক্ষর ব্যবহারের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখনকার 'দিনে 'খুশখং 
লেখকগণ সমাজে চিন্রকর অপেক্ষা অনেক বোঁশ সম্মানী 'ছিলেন। রাজা-বাদশাহ, 
কাজী ও অন্যান্য গণামান্য ব্যান্তগণ খুশখং অভ্যাস করাকে আত পণ্যের কাজ 
বলে মনে করতেন। আমাদের দেশে সৃলতান নাসরদ্দীন, বাদশাহ আওরঙ্গজেব 
কোরআন শরীফের সংন্দর অক্ষরগ্ীলকে নিজ হদ্তে নকল করাকে আত পণ্যের 
কাজ মনে করে স্বহস্তে কোরআন শরীফ নকল করে বাজারে 'িক্রি করাতেন এবং 
এ উপাজিত অর্থ দ্বারা নিজ জীবিকা পাঁরচালনা করতেন। কাঁথত আছে, তাঁরা 
সাধারণের বা সরকার রাজকোষ হতে আপন ব্যয় নির্বাহের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ 
করতেন না। খাঁলফা আল-মামূনের রাজত্বে আর রায়হানী আরবা হস্তালখন 
রতি “রাহানীয়, প্রবর্তন করেন । আধ্বাপীয় মন্ত্রী তথা প্রখ্যাত হস্তাঁলপিকার 
ইবনে মুকলাহার ডান হাত কাঁতিত হলেও তান বাম হাতেই এমনাঁক কাত“ত হাতের 
মধাভাগে কলম বে'ধেও দ্রুত লিখতে পারতেন । ইবনুল-বাওয়ার 'মুহাককাফ' 
পদ্ধাতর প্রচলন করার জন্য [বিশেষ খ্যাঁত অর্জন করেন॥। আরবা ভাষায় বলাখত 
বইয়ের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য আমরা সকলেই এ সমস্ত লেখকের সাজ- 
সঙ্জা, বাঁধাই ও অলগুকরণ এবং 'বাভদ্ন রংয়ের সাহায্যে একে মনোগ্রাহী করে 
তোর করার কলাকৌশলও মুসলমানগণ উদ্ভাবন করেন। সূতরাং খুশখং বা 
হঞ্তলথন শিজ্পও এই যুগে বিশেষ উৎকষ'তা লাভ করে। 

সঙ্গীত ; উমাইয়া যুগ অপেক্ষা আব্বাসীয় যুগে সঙ্গীত-চচ্ণা ব্যাপক আকার 
ধারণ করে। এবং মুসলমানগণ সঙ্গীতের প্রাত দিন দন বোশ আকৃষ্ট হতে 
থাকেন। এই যগের বিখ্যাত সঙ্গীতাবদদের মধ্যে মক্কার শসয়াত, মসংলের ইব্রাহম, 
ইবনে জাম", মৃখারিক ও ইসহাক ইবনে মপুলি প্রধান । এদের মধ্যে ইব্রাহম 
মসুল সবশ্রে্ঠ ও মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। আল-মাহাঁদ মক্কার সঙ্গীত 
শিজ্পী [সয়াত এবং তাঁর শিষ্য ইব্রাহম মসহালকে তাঁর রাজদরবারে আমন্বণ 
জানান । কাঁথত আছে, পারস্যবাসণ ইন্লাহম শুধু যান্টর আঘাতে সুরশাহল্লোল 
সৃন্টি করতে পারতেন ॥ তান প্রিশাট বাঁণার সুরের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের 
লট সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন । খাঁলফা হারুণ রাঁশদ তাঁকে এককালণন 
১ লক্ষ ৫০ হাজার দিরহাম উপঢৌকন দান করেন! এবং তাঁর জন্য মাঁসক দশ 
হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। এতথ্বাতীত তিন তাঁর অপূর্ব সঙ্গীত 
[বিতরণের জনাও মাঝে মাঝে পাঁরতোষিকও লাভ করতেন। একবার একটিনান্ত 
গানের জন্য খাঁলফা তাঁকে এক লক্ষ 'দরহাম দান করেন। আরব্য উপন্যাসের 


জানশীবজ্ঞানের ও শম্পকলার উৎকধতা ২৫১ 


নায়ক খাঁলফা হারুণের দরবার ছিল সঙ্গীতচ্চায় উপযান্ত ক্ষেত্র । এই সঙ্গীতের 
মজলিসে কখনও কখনও দহ” হাজার গায়ক-গাঁয়িকা অংশগ্রহণ করতেন। খাঁলফা 
হার্‌ণের ভ্রাতা ইব্লাহম ইবনে মাহাদও একজন বিখ্যাত সঙ্গগতন্ঞ ও গায়ক 'ছিলেন। 
অন্যান্য খালফাদের মধো আল-ওয়াঁসক, আল-মৃনতাঁসর, আল-মৃতাজ ও আল- 
মকতামদ সঙ্গীতাঁবশারদ ছিপেন। আল-আ'মনের দরবারেও কণ্ঠশিঙ্পীদের 
সমাদর কম ছিল না। আল-মামুন ও আল-মৃতাওয়াকলের সভাকাঁব ছলেন। সে 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিজ্পশ ইসহাক-ইবনে ইব্রাহম আল-মসৃলি। খাঁলফা 
আল-ওয়াসক তাঁর বাঁশতে এক শত সুর-লহরী বাজাতে পারতেন। কন্ঠাঁশক্পা 
[হসাবে খাঁলফা আল-মহকতাঁদির সমাধক পাঁরাচিত ছিলেন। তাঁর দরবারে ভূগোল" 
[বিশারদ খুরদাদাঁবহ নৃত্য ও সঙ্গীতের ওপর একটি সুচিন্তিত সারগভ" বন্তুতা দান 
করেন। | 

এই ধুগে সঙ্গীত সম্পাঁকত অনেক বই গ্রীক ভাষা হতে আরবীতে অনৃদিত 
হয়। সঙ্গীতে আরব প্রাতশব্দ 'মহীসকী বা িউাজকণ গ্রণক ভাষা হতে গৃহাঁত। 
আরবগণ সঙ্গীতের মতবাদের জন্য গ্রকদের নিকট খাণণ হলেও সঙ্গীত চর্চায় ও 
তার উৎকর্ধতা সাধনে আরবগণের মৌলিক অবদান অপারামত । আরব সঙ্গীত জ্ঞান 
সঙ্গীতের থিওরী বোঝাতে যেগন “মহাঁসকা” শব্দের প্রয়োগ করতেন, তেমন সঙ্গীতের 
ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝাতে আরব? শব্দ 'গীনা'র প্রয়োগ করতেন । যাঁরা সঙ্গীত 
জগতের গ্রচ্ছ রচনায় সমাঁধক খ্যাঁতি অজন করোছিলেন। তাঁদের মধ্যে দার্শীনক 
আলশীকান্দ, চিাকৎসা-জ্ঞানী আর রাজ ও দাশশীনক আল-ফারাবর নাম 
1বশেষভাবে উল্লেখষোগা । এদের মধ্যে আল-ফারাব সঙ্গীতের ওপর সবশশ্রেম্ঠ ও 
সর্বাপেক্ষা মৌলক গ্রন্ছ রচনা করেন। তাঁর রচিত “কতাবৃল-মহীসকী-উল- 
কবীর” সমগ্র প্রাচ্য জগতে সঙ্গীতের ওপর সর্বাপেক্ষা প্রামাণা পুস্তক । বিশ্ব- 
বশ্রুত মনীষী ইবনে সনাও সঙ্গীত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইগাম 
গাঙ্জালি “সামা” নামক ভান্তমূলক গানের সমর্থনে তাঁর মত প্রকাশ করায় পরবতাঁ 
যুগে ইসলামের সফীদের মধ্যে আধ্যাত্বক বা ধমর্ধয় সঙ্গীতের বহুল প্রচার ঘটতে 
দেখা যায়। 

সুতরাং আব্বাসপয় যুগের ইতিহাস মানব-সমাজের কল্যাণে মহসলমানদের 
সাধনার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্থানের ইতিহাস আগামী 
দিনের যে কোন ষৃগের জনা একাঁট লোভনীয় ইতিহাস, আদর্শ হীতিহাস। 
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সুলাইমান ৭১৫-১৭ 
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সাফফাহ ৭৫০-৫৪ 
মনসৃর ৭৫৪-৭৫ 
মাহাঁদ ৭৭ &-৮৫ 
হাঁদ ৭৮৫-৮৬ 
হারুণ রাশিদ ৭৮৬-৮০৯ 
আমিন ৮০৯-১৩ 
মামুন ৮১৩-৩৩ 


সুতাসিম ৮৩৩-৪২ 
ওয়াসিক ৮5২-৪৭ 
মুতাওয়ান্ধিল ৮৪৭-৬১ 
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মুস্তায়িন ৮৬২-৬৬ 
ম*তাজ ৮৬৬-৬৯ 
মুহতাদি ৮৬৯-৭০ 
মুতামিদ ৮৭০-১২ 
মৃতাদিদ ৮৯১২-৯১০২ 
মুকতাফি ১৯০২-০৮ 
মুকতাদির ৯০৮-৩২ 
কাহির ১৯৩২-৩৪ 

রাদ ১৩৪-৪০ 
মৃত্তাফি ১৪০-৪৬ 
মুন্তাকফি ১৪৭-৪৬ 
মতি ১৪৬-৭৪ 

তায়ি ১৭৪-৯১ 

কাদির ১৯৯১-১০৩১ 
কায়ম ১০৩১-৭& 
মুকতাদি ১০৭৫-১৪ 
মূন্তাঁজর ১০৯৪-১১১৮ 
মুন্তারশিদ ১১১৮-৩৫ 
রাঁশদ ১১৩৫-৩৬ 
মুকতাফি ১১৩৬-৬০ 
মুদ্তানীজদ ১১৬০-৭০ 
মুন্তাদ ১১৭০-৮০ 
নাসির ১১৮০-১২২৫ 
জাহির ১২২৫-২৬ 
মৃস্তানাসর ১২২৬-৪২ 
মুদ্তাসম ১২৪২-৫৮ 
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ঘটনা সন 

মহানবী হজরত মহম্মদ 
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হজরত মহম্মদ ( দঃ) জন্ম ৫৭০ 

নবুয়ত লাভ ৬১০ 

ধর্মপ্রচারে আদিম্ট ৬১৩ 

আবিসিনিয়ায় হজরত ৬১৫ 

বনু হাশিমের বিরুদ্ধে 
অসহযোগ ৬১৬ 

আবু তালিব ও খাঁদজার মৃত্যু ৬১৯ 

আকাবার প্রথম শপথ ৬২১ * 

আকাবার দ্বিতীয় শপথ ৬২২ 

হিজরত ৬২২ 

বদরের যুদ্ধ ৬২৪ 

ওহোদের যুদ্ধ ৬২৫ 

খন্দকের যুদ্ধ ৬২৭ 

হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬২৮ 

খাইবার বিজয় ৬২৮ 

মূতা আভযান ৬২৯ 

মন্কা বিজয় ৬৩০ 

হুনাইনের যুদ্ধ ৬৩০ 

তাবুক আভযান ৬৩০ 

প্রাতানীধ প্রেরণ ৬৩১ 

বিদায় হজব ৬৩২ 

ওফাত (মৃত্যু ) ৬৩২ 

খোঁলাফা-ই রাশেদীন 

হজরত আবু বকর খলিফা 
নির্বাচিত ৬৩২ 

উসামার নেতৃত্বে অভিযান ৬৩২ 

বিদ্দার যুদ্ধ ৬৩২-৬৩৩ 

আজনাদাইনের যদধ ৬৩৪ 

আবু বকরের মৃত্যু ৬৩৪ 

হজরত ওমর খাঁলফা নির্বাচিত ৬৩৪ 

দামেস্কের আত্মসমর্পণ ৬৩৫ 

ইয়ারমহকের যুদ্ধ ৬৩৬ 

জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ ৬৩৭ 


ঘটন। সন 
কাঁদাসয়ার ঘৃদ্ধ ৬৩৭ 
মাদায়ন অধিকার ৬৩৭ 
জালুলার যুদ্ধ ৬৩৭ 
ব্যাবিলনের (মিশরের ) 

আত্মসমর্পণ ৬৪১ 
আলেকজান্দ্রিয়ার সম্ধি ৬৪১ 
নিহাত্তদের যুদ্ধ ৬৪২ 
হজরত ওমরের শাহাদত 9৪৪ 
হজরত ওসমান খলিফা নিবাঁচিত ৬৪৪ 
পূর্বাগুলে বিজয় অভিযান ৬৪৫ 
কাবা গৃহের সংস্কার ৬৪৭ 
কোরআন শরীফ একন্রীকরণ ৬৫৬ 
হজরত ওসমানের শাহাদত ৬৫৬ 
হজরত আলি খাঁলফা নিবশচিত ৬৫৬ 
উদ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ 
সিফফিনের যুদ্ধ ৬৫৭ 
নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ৬৫৮ 
দুমার মীমাংসা ৬৫৯ 
হজরত আলির শাহাদত:৬৬১ 
উমাইয়া যুগ 
নূয়াবিয়ার সিংহাসন লাভ ৬৬১ 
কারবালার শোচনীয় হত্যা ৬৮০ 
ইয়োঞ্দের মাঁদনা আরুমণ ৬৮৩ 
মা অবরোধ ৬৮৩ 
জাব নদীর যুদ্ধ ৬৮৬ 
হাজ্জাজের মক্কা ও 

মাঁদনা আক্রমণ ৬৯২ 
ওয়াসিত নগরীর পত্তন ৭০২ 
মধ্য এশিয়া বিজয় ৭০৫-১২ 
স্পেন বিজয় ৭১১ 
সিম্ধু বিজয় ৭১২ 
কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ ৭১৪ 
টুলোর যুদ্ধ ৭২১ 
টরসের যুদ্ধ ৭৩২ 
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ঘটন। সন 
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উমাইয়া যুগের পতন ৭৫০ 
আব্বাসীয়া যুগ 
নাঁসাবনের যছদ্ধ ৭৫৪ 
বাগদাদের পতন ৭৬২ 
বার্মেকদের পতন ৮০৩ 
বাগদাদে বায়তুল 
িকমার প্রাতিষ্ঠা ৬৩০ 
মৃতাজিলা মতবাদ প্রাতষ্ঠায় 
সরকারী ফরমান ৮৩৩ 
রাজধানখ সামারায় স্থানান্তারত ৮৩৬ 
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সেলজ?ক বংশ ১০৫৫ 
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মালিক শাহের মৃত্যু ১০৯২ 

থাঁলফা মৃস তাহজিদ ১০১৪-১৮ 

মুসতারসিদ ১১১৬-৩৪ 

রাশিদ ১১৩৪-৩৫ 

মুকতাফি ১১৩৬-৬০ 

মুস্তানাজদ ১১৬০-৭০ 

মুস্তাঁদ ১১৭০-৮০ 

নাসির ১১৮০-১২২৫ 

জাহর ১২২৫-২৬ 

মুস্তানাসর ১২২৬-৪২ 

মুসতাসিম ১২৪২-৫৮ 
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ইসলামের শাসক ও রাজধানা 
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১। মহানবী হজরত মহম্মদ সাঃ) 

হতে হজরত ওসমান (রাঃ ) পযন্ত নাদনা ৬২২-৫৬ 
২। হজরত আলি কঃ কুফা ৬৫৬-৬৬১ 
৩। মোয়াবিয়া--ইব্রা।হম দামাস্কাস ৬৬১-৭৪৪ 
৪1 মারওয়ান (২য়) হাররান ৭8৪-৫০ 
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৬( আবু জাফর আল-মনসংর 
হতে আল-মুসতাসি 


বাগদাদ ৭৬৪-১২৫৮ 


